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মুদ্রাকর £ শ্রমতী সন্ধ্যারাণী পান, আগছ্যাশক্তি এপ্টারপ্রাইজ 
৩২/ সাহিত্য পরিষদ ্রীট, কলিকাতা! ** ০**৬ 


ভূমিকা 

বাংলা সাহিতে'র আধুনিক যুগকে কেউ. কউ কল্লোল-যুগ বলেছেন । ততীরা! 
মণে করেন, কল্লোলের পর্বেই বাংল। পাহত্যে নতুন কাল নেমে এসেছে । 
কোন। কোনো এতিহাসিক এতটা! দাবি না করলেও কবির ভাষায় স্বীকার 
করেছেন_-কললোল কোলাহলে জাগে এক ধ্বনি” । আবার এক প্রখ্যাত 
সাহিতিক, যিনি কল্লোল-চেতনার পূর্বস্থরি বলে স্বীকৃত, তিনি আমার্দের বলেছেন 
__কাগজটি অনেক আলোড়ন তুললেও বাংলা সাহিতো কল্লোল-যুগ বলে কিছু 
নেই, ও নিছক ফিক্পান। আর বিরোধী দলের অধিনায়ক তো স্পষ্ট করেই 
বলেছেন কল্পেপলে বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ কররার মতো কিছু নয়, আর পাঁচটা 
পত্রিকা যেমন হয় সেই রকমই পাচমিশেলি, থোড়-বড়ি-খাড়া__খাড়া-বড়ি-থোড় । 
কল্পোল ও বাংল স।হিত্যে তার ভূমিকা সম্পর্কে এমনিতর নানা মত এখন পর্বস্ত 
শোনা গেছে। 

কল্লোলের জন্মের পর ষাট বছর পার হয়ে গেছে। তার পর কালক্রমে 
প্রকাশিত হয়েছে-_-কালি-কপম, প্রগতি ও ধুপছায়! পত্রিকা। এগুলিকে 
কল্লোলেরই শাখা-সতরোত বলে ধরা হয়। আজ আমরা কল্পোলের কাল থেকে 
এতিহাসিজ দূরত্বে দা।ড়য়ে আছি। পত্রিকাগুলর ভালো-মন্দ ও তার সাহিত্যিক 
ভামকা লম্পর্কে এখন নিরিপেক্ষভাবে বিচা+ ক বার সময় এসেছে। তার জন্য 
প্রথম প্রয়োজন সমস্ত তথ্যের একত্র সমাবেশ । এই সমস্ত পত্রিকার জীবিত 
লেখকদের সাহায্যে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে অনুসন্ধান চালিয়ে যে সব তথ্য সংগ্রহ 
কর] যাবে তারই ভিত্তিতে রচনা করতে হবে কল্লোল, কালি-কলম, প্রগতি ও 
ধুপছায়ার ইতিহাসকে | সেই ইতিহাস রচনার পর তারই আলোকে এই যৃগেনু 
সাহিত্যকর্মের মূল্যায়ন এবং পরবর্তী বাংল৷ সাহিত্যের গতি-প্রকতিতে তাব ক্রিয়া 
প্রতিক্রিয়। নির্ধারণ যদি করতে পার তবেই বাংলা লাহিত্যে কল্লোল-যুগ বলে 
কিছু আছে কিনা বোঝা! যাবে । * 

সেই দুরূহ কাঁজ সম্পন্ন করতে গিয়ে আমি পূর্বে কল্লোলের কাল” নামে 
একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলাম । বইটি সমালোচক ও পাঠক্মহলে গৃহীত 
হয়েছিলো বলেই কালক্রমে নিঃশেষিত হয়ে যায় । সেই “কপ্লোলের কাল গ্রস্থেরই 
সম্প্রসারিত ও পরিমাজিত রূপ হচ্ছে এই “কল্লোল কালি-ক্লম প্রগতির দিন? । 
আশ।| করি, এটিও পা1হত্য-রমিক সমাজের সমাদর থেকে বঞ্চিত হবে ন1। 


[২] 

বর্তমান গ্রস্থের প্রথম আটটি অধ্যায়ে বিষক্ববিন্তাস ও তথাপুগ্ নতুন বলেই 
অনেকের কাছে মনে হবে। কল্লোলের অগ্রদূত ফোর আর্টস ক্লাবের নাম মাত্র 
কেউ কেউ শুনে থাকবেন। তাই সে-সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছি প্রথম 
অধ্যায়ে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আছে কল্লোলের প্রকাশ ও পর্রচালনা সম্পকিত 
নানা দিকের পরিচয়, তাতে অনেক প্রাসঙ্গিক সংবাদ পাঠক প্রথম জানতে 
পারবেন। তৃতীয় অধ্যায়ে কল্লে!লেখ আড্ডাধারী ও লেখকগোষ্ঠী সম্পর্কে 
বিবরণ দিয়েছি। চতুর্থ অধ্যায়ে সংকলন করে দিয়েছি কল্লোলের পূর্ণ স্থচিপত্র। 
পঞ্চম অধ্যায়ে আছে কল্লোলের মৃল্যবিচার | সামাজিক ও সাহিত্যিক অবস্থার 
পরিপ্রেক্ষিতে কল্লোলের সাহিত্য সাধনার মৃলস্থত্রগুলি লিপিবঙ্* হয়েছে। 
পত্রিকাটির এতিহাসিক ভূমিকা ও বাংলা সাহিতো আধুনিকতার স্বরূপ নির্ণয়ে 
এই স্ত্রনির্দেশ কাজে লাগবে বলে মনে করি। ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ে 
যথাক্রমে কালি-কলম, প্রগতি ও ধুপছায়ার ইতিবৃত্ত রচন! করেছি এবং বাংল! 
সাহিত্যের পালাবদলে পত্রিকা তিনটির ভূমিকা নির্ণয় করার চেষ্টা করেছি। 
পরিশিষ্টে কল্লোলের ছুই স্তস্ত- দীনেশরঞ্জন দাশ ও গোকুলচন্দ্র নাগের বিস্তৃত 
পরিচয় দিয়েছি। | 

এই গ্রন্থ রচনা করতে গিয়ে আমি নানা জনের কাছ থেকে ব্যক্তিগত ভাবে 
অনেক সাহাধা পেয়েছি। ধারা আমাকে এই কাজে নানা সময়ে মাহাঁযা 
করেছেন তাদের মধো আছেন বুছগদেব বন্ধ, প্রেমেন্্র মিত্র, অ জত দত্ত, অঞ্জদীশঙ্কর 
রায়, তারাশঙ্কর বন্দে)াপাধ্যায়, পরিমল গোস্বামী, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, মনোজ 
বন্থ, সুনীতি দেবী, শান্ত! দেবী, নিরূপমা দাশগ্রপ্তা, সণিক! ষেন, পবিভ্র 
গঙ্গোপাধ্যায়, সতীপ্রসাদ দেন, ভবানী মুখোপাধ্যায়, স্থরেশ চক্রবর্তী ( উত্তরা” 
সম্পাদক ) শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ও ভূপতি চৌধুরী | দের সকলকেই কৃতজ্ঞতা 
জানাচ্ছি। তথ্য সংগ্রহে সংযোগিতা করেছেন অধ্যাপিকা ডঃ স্থমিতা সরকার, 
অধ্যাপক ডঃ 'শ্ঠামস্থন্দর বাট, অধ্যাপক ডঃ কল্যাণীশংকর ঘটক ও অধ্যাপক 
ডঃ ভগবানচন্দ্র রাহী ও অধ্যাপক মনোজ অধিকারী ৷ তদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি । 


জীবেজ্জ সিংহরায় 


প্রেমেন্দ্র মিত্র 
পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় 


সব লেখ লুপ্ত হয়, বারন্বার লিখিবার তকে 
নতন কালের বণে॥। জীর্ণ তোব্র অক্ষরে অক্ষরে 
কেন পট রেখেছিস পুরণ কবি? হয়েছে সময় 
নবীনের তুলিকারে পথ ছেডে দিতে | হ্ক লয় 
সমান্তির রেখাছুর্গ । নব লেখা আসি দর্পভবে 
তার ভগ্রজ্তপরাশি বিকীর্ণ করিক্া দ্রান্তরে 
উন্মুক্ত করুক পথ, স্থাবরের সীমা করি জয়, 
নবীনের রথযাত্রা লাগি । কালের মন্দিরে পুজাঘবে 
যুগবিজক্ষাঞ্্ন দিনে পুজা্চন। সাম হ'লে পরে 
যায় প্রতিমার দিন । ধুলা তারে ডাক দিয়ে কয়-- 
“ফিরে ফিরে মোর মাঝে ক্ষয়ে ক্ষয়ে হবি রে অক্ষয়, 
তো মাটি দিয়ে 1শলী [বরচিবে নৃতন গ্রতিম', 
প্রকশিবে অসামের নল নব অন্যহীন সীম। | 


১১ই চৈজ্র, ১৩৩৩ _ববীজ্দ্রনাৎ ৷ 
| “লেখা” ' পপন্িশেষ” ] 


নিবেন 


কল্লোলের কাল' পহদিন আগেই নিঃশেষিত। ঘংযোজিত কলেবরে, প্রকাশিত 
হতে একটু বিলম্ব »লো। তার জন্ত ক্ষমা চাইছি। সংশোধন ও সংযোজন 
লেখক স্টার মৃত্যুর আথেই করে গেছেন । এবং তিনিই বইটি প্রকাশকের হাতে 
তুলে দেন। প্রকাশক শ্রীস্থধাংস্তশেখর দে. বইটি প্রকাশ করে অত্রন্ত সহদয়তার 
পরিচয় দিয়েছেন । কোনো৷ ক্রুটি থাকলে ক্ষমা চাইছি। 

প্রকাশক শ্রীদে এবং দে্জ পাঁবলিশিংএর সকল কর্মীকে আমার এশ্রন্ধ 
ধন্যবাদ জানাই। নতুন ঝলেবরে কল্পোলের কাল পাঠক সমাজ্জে পর্ধীনুত হলে 


খুশী হবো, লেখক খুশী হবেন। তার বিদেহী আত্মা চিরশাস্তি লাত কন়্ুক এই 
প্রার্ঘন কৰি । 


গীত! গিংহযায় 


প্রকাশকের নিবেদন 


প্রয়াত লেখকের পা'টুলিপিতে কিছু কলম-পিছিল তুল ছিন্ন । কিছু পাঁদটাকার 
উল্লেখও ছিগ না। সেসব ক্ষেত্রে তৃতীয় বন্ধনীতে গ্রকাশকের মন্তবা যুক্ত হলো। 
দু'টি পরম্ষ্ট ও কল্লোলের ুচিপন্্র লেখকের নির্দেশেই অষ্টম বা শেষ অধ্যায়ের 
আগেই'সন্নিবিষ্ট হয়েছে । 
বিনীত 
সুধাংগুখেখর দে 


সুচিপত্র 


প্রথম অধ্যায় 
কল্লোলের অগ্রদূত ঃ ফোর আর্টস ক্লাব 

দ্বিতীয় অধ্যায় 

কল্লোলের ট্তিবৃত্ত : বিচিত্র সংবাদ 

তৃতীয় অধ্যায় . 

কল্লোলের ক্লহংস : আড্ডায় ও সাহিত্যের আসরে 
চতুর্থ অধ্যায় 

কৃল্পোলের স্থচিপত্র ; লেখা ও লেখক 

পঞ্চম অধ্যায় 

কল্লোলের দিন £ বাংল সাহিত্যের পালাবদল 

বন্ঠ অধ্যায় 

কালি-কলমের দিন £ বাংল! সাহিত্যের পালাবদল 
সপ্তম অধ্যায় 


প্রগতির দিন £ বাংল! নাহিত্যের পালাবাঁল 


অষ্টম অধ্যায় 
ধূপছায়ার দিন : বাংলা সাহিত্যের পালাবদল 


পরিশিষ্ট 


কল্লোলের বিশ্বকর্মা £ দীনেশরগ্জন দাশ 
কল্লোলের প্রাণপুরুষ £ গোকুলচন্ত্র নাগ 
১. “কিল্লোলে'র সূচিপত্র 
২, “কালি-কলমে'র প্রথম বর্ষের সচিপত্র ও 
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সতীগ্রসাদ সেন 


কললোল/গাসীর পুমগিলন সমাবেশ 





সপ্মুথে (বাঁ দিক থেকে)? ডঃ সোমনাথ সাহা, ভবানী মুখোপাধ্যায়, মণীশ ঘটক 
সৃধীন্দিয় বন্দ্যোপাধায়, মণীন্দ চাকী। 

মাঝের সারি; গ্রেমেন্দ্র মিত্র, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, গ্রবোধ সান্যাল, অচিন্ত্যকুমার 
সেন, নৃপেক্দ্রকদ্ চট্টোপাধ্যায়, অনিলকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, বুদ্ধদেব বনু 

পিছনের সারি শিবরাম ্রবর্ত, ক্ষিতীন সাহা, বিভাস রায়চৌধুরী, ভূপতি চৌধুরী 


অজিত দন্ত, মাশ্ুতোষ ঘোষ, নির্ণল সিংহ । 


উত্তরা-সম্পাদক সুরেশ ঢক্রবতাণকে লেখা দীনেশরঞ্জনের চিঠি 


কল্লোল কাধ্যালয় 
১৯২, পটুরাটোলা লেন, 


কলিকাতা ১1৪7 





/৫ভঠি পল সিসি স্পার্ঠে তাসকিন 4 / 
?৮ / 
নল এুন০ক তে ঠেলা 2, 
-স%) পরি 72159 সেচ 772০৯৮২ কদ 7 
৬৫৯৫৮ ব্রেসাদ্ ৫০৮2৮ 7৮ /০37 
০৯, | 92] 2 ৮6৫৮৮ 9৭) (৮৮৮ 
*৯১/ট- আ্ার্ল্পৈর্্খির্ | 
5০৮ েস্া ব্ঠঠতি ৮০০ 
দ্চি 22৮ পসি তিসগা | সিসিক 
ই) 42৮ 7৮৮ ॥ 
বশ ছ 1 বিঞঞরাপি ঠা, 
প্রি পপি! ভিতি্বা ও নিহত 
পিঠ চস্পিসি দিতির ঠা লী 
কত ৮০21 ৫৯৮৮০৮০৮৮ (নযহত৯ল ॥ 


প্রথম অধ্যায় 
কললোলের অগ্রদূত $ ফোর আর্টস ক্লাব 


ফোর আর্টস ক্লাব বা চতুষ্লা সমিতি বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতির ইতিহাসে একটি 
স্মরণীয় নাম। বঙ্গসংস্কৃতির মুখ্য কেন্্র কলকাতায় নারী-পুরুষের ক্লাব হিসেবে এর 
প্রতিষ্ঠা । নারী-পুরুষ নিবিশেষে সকল সদস্তের সমানাধিকার ছিলো এর ভিত্তি । 
এর আগে মান্ডে ক্লাবেও১ নারীর প্রবেশাধিকার ছিলো, কিন্তু তাতে মেয়েদের 
বিভাগের দিকে ফোর 'আর্টস ক্লাবের মতো প্রবল ঝৌক ছিলো না । এর দ্বিতীয় 
লক্ষ্য ছিলো একটা আধুনিক রুচিসঙ্গত ও মনোভাবসম্পন্ন পরিবেশ পারিবারিক 
গণ্তির বাইরে গড়ে তোলা । আর এই উদ্দেশ্ত সিদ্ধ করার জন্য সভ্যরা অন্রশীলনের 
বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন চারটি বিদ্া- সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রশিল্প ও 
কারুশিল্প । তাই ফোর আর্টস ক্লাব অন্তত কিছুদিনের জন্য হতে পেরেছিলো৷ 
বাংলার চতুফলার রঙ্গম্ । 
ক্লাবটি মুখ্যত দু'জন ব্যক্তির স্বপ্ন ও ভাবনার ফল। দীনেশরঞ্ন দাশ একদা 
কলকাতার রাজপথে পবিচিত হয়েছিলেন গোকুলচন্দ্র নাগের সঙ্গে । প্রথম জন 
তখন চৌরঙ্গি অঞ্চলে খেলার সরঞ্জাম বিক্রেতা এস. রায় আযাণ্ড কোম্পানিতে 
কাজ করতেন) আর দ্বিতীয়জন দেখাশুনা করতেন তার মামা এম. বোস 
ফ্লোরিস্টের নিউ মার্কেটের ফুলের স্টলটি। এর প্র দীনেশরঞগ্ন অগের কাজটি 
ছেড়ে দিয়ে লিগুসে স্রীট-এ একটি ওষুধের দোকানে কাজ নেন । তখন একেবারে 
কাছাকাছি থাকতেন বলে তিনি মার্কেটে গোকুলচন্দ্রের দোকানে যখন তখন 
যেতেন । উদ্দেশ্ত, আড্ডা দেওয়া ও ফুল কেনা । সেই ফুলের দোকানেই সব 
আড্ডাধারীদের,২ বিশেষ করে গোকুলচন্দ্রের কাছে নারীপুরুষের সম্মিন্সিত একটি 
আধুনিক রুচিসঙ্গত ক্লাব প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন দীনেশরঞ্জন । এ-সঘ্দ্ধে তার 
সাক্ষ্য-উদ্ধীর অপরিহার্য £ 
“এই 01এর 40521 ও কল্পনা মনে বহু বৎসর ধরিয়া রূপ ধরিয়া 
বিকশিত হইতেছিল। আদর্শ-সাধক ঘেশের বন্থ নরনারীর ম্লান মুখে নীরব 
বেদনার চিহ্‌ দেখিয়া হৃদয় চাহিত চিত্তের অন্ধকার গুহা হইতে এই 
কল্পনাকে প্থ কাটিয়া আলোকের পারে মৃতি 'দান করি । তখনকার সে 


হু কলোলের কাল 


বেদনা মুখের উপর বুঝি ছায়া ফেলিয়াছিল। গোকুল একদিন জিজ্ঞাসা 
করিল, কি ভাবছ বল ত এমন করে? মনে হচ্ছে যেন আমিও তোমার সঙ্গে 
একই কথা ভাবছি, কিন্তু সে যে কি কথা! তা আমি জানি না। 
আমি বলিলাম, ভাবছি একটি পান্থশালার কথাঁ_যেখানে মান্য এসে 
শান্ত জীবন-ভার নিয়ে বিশ্রাম করতে পারবে । জাতি, 56 ও 0951090 
সেখানে কোনও বাধা হবে না। আপন আপন কাজকে মানুষ আননাময় 
করে তুলবে, মানুষ মানুষের সঙ্গে নিঃসক্কোচে মিশে আপন স্বচ্ছন্দ ইচ্ছাক্স 
আপনাকে সার্ক মনে করতে পারবে । গোকুল আমার হাতের উপর তা 
হাতে জোরে তালি দিয়া মহা আনন্দে বলিয়া উঠিল, আমারও যে এটা 
জীবনের স্বপ্ন !__ঠিক রূপটা ধরে উঠতে পারছিলাম না৷ এতদ্দিন 1৮৩ 
এই ক্লাব প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্টে তারা অতঃপর দেখা করলেন কবি বিজয়চন্দ্ 
মজুমদারের কন্যা ও অধ্যাপক বিজলীবিহারী সবুকারের৪ স্ত্রী স্থনীতি দেবীর 
সঙ্গে।৫ ব্রাক্ষদমাজের স্থত্রে তার সঙ্গে উভয়ের আগে থেকে পরিচয় ছিলো । 
সেদিন ক্লাব সম্পর্কে তাদের মধ্যে বিস্তৃত আলোচন] হয়। স্থনীতি দেবী খুব 
উৎসাহ ও আগ্রহ দেখান । এক পূর্ণিমার ব্রাজ্জ্ির জ্যোৎস্া-ধৌত পরিবেশে 
চিড়িয়াখানার প্রাঙ্গণে৬ অনুষ্ঠিত প্রাথমিক আলোচনা-সভায় ঠিক হয়, ৪১1 জুন, 
১৯২১ তারিখে ক্লাবের উদ্বোধন হবে। কিছু নিয়মকানুন বিধিবদ্ধ করা হয়, 
ঠিক হয় মাসিক টাদা হবে এক টাকা । «ফোর আর্টস ক্লাব নামকরণ 
করেন গোকুলচন্দ্র, দীনেশরঞ্জন সম্পাদক নিযুক্ত হন। জাতিধর্ম, স্ত্রীপুরুষ, 
বালকবুদ্ধ নিবিশেষে সকলকে সভ্য করার নীতিও গৃহীত হয়। 
সেই নিদিষ্ট দিনে ০৮বি হাজরা রোডে প্রথম অধিবেশন হয় । তাতে স্থুনীতি 
দেবী ছাড়া গোকুলচন্দ্র ও দীনেশরগনের আত্মীয়-পরিজন ও বন্ধুবান্ধব, ফুলের 
দৌকানের আড্ডাধারীদের নিমন্ত্রণ করা হয় । অনুষ্ঠানে সর্বলমক্ষে ক্লাব প্রতিষ্ঠার 
প্রস্তাব উত্থাপিত ও গৃহীত হয় । গান-বাজন প্রভৃতি আনন্দোৎসব এবং রচনাদি 
পাঠের ব্যবস্থাও ছিল। চতুক্ষলা সমিতি প্রতিষ্ঠার যে নিদর্শন-পত্রণ সেদিন রচিত 
হয দ্রীনেশরঞ্জন নিজের হাতে তার অলংকরণ করেন | তারপর চারজন বিশিষ্ট 
সদস্য তাতে আপন আপন অস্তরের কথা লিখে স্বাক্ষত্র করেন ।” নিধর্শন-পত্রটি 
নিমরূপ £ 
যে আনন্দ কখনও আশা করে না মানুষ তাও পায়, আবার যে 
ছুখ কখনও সইতে পারবে না মনে করে-_-তাও সয়। এই অসহ 
স্থখ আর দুঃখের বোঝা বয়ে আমরা চলেছি। স্থখের ভারেও বুক 
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কাপে, দুঃখের বেদনায়ও ভেঙে পড়ে,-তবু চলার শেষ নেই। চাওয়ারও 
'শেষ নেই-_পৃথ্থবীতে তাই পাও্যারঞ অজ্ঞ নট । নর 
নং 
মান্ষকে জাগিয়ে তোলে- তৃষ্ণা 
মান্তুবকে কাজের পথে এগিয়ে দিয়ে যায়-_-কামনা 
মানুষকে নিশ্মল করে বেদনা 
মানুষকে সুন্দর করে- প্রেম । 
_গো 
“ছিল যে পরাণের অন্ধকারে 
এল সে তূবনের আলোর পারে । 
স্বপনবাধাটুটি-__বাহিরে এল ছুটা 
অবাক আখি ছুটা হেরিল তারে । 
নীরব বেদনায় পৃজিন্ু ঘারে হায় 
নিখিল তারি গায় বন্দনা রে।” 
_দী 
বর 
কালের অজেয়****** ***মৃত্যুতয় | 
_-স 
0156 4, 1921. 
ঢ0] /৮5 0189 
এখানে প্রথমত উচ্চারণ করেছেন *হ্থ অর্থাৎ সুনীতি দেবী, দ্বিতীয়ত 
“গো” অর্থাৎ গোকুলচন্দ্র নাগ, তৃতীয়ত “দী” অর্থাৎ দীনেশরগ্রন দাশ, চতুর্থত “স' 
অর্থাৎ সতীপ্রসাদ মেন। সবাই নিজের মনোমত মন্ত্রোচ্চারণ করেছেন সত্য, 
কিন্তু সব মিলিয়ে দেখলে একটা পুরে] জীবনমন্ত্র পাই । সুখ-ছুংখ, চাওয়া-পাওয়। 
নিয়ে জীবন । তাকে এগিয়ে নিয়ে চলে তৃষ্ণার তাড়না, কামনার বেগ, বেদনার 
দ্াবদাহ, প্রেমের অভিষেক । সকলের উপর আছে ন্বপ্রের মানশী-প্রতিমা__ 
অস্ফুটতার অন্ধকার থেকে প্রকাশের আলোতে তার সুন্দর জাগরণ । এই "তো 
“চলমান? জীবনের চিরকালের রূপ-_য! কালের অজেয়, মৃত্যুঞ্জয় । স্থতরাং ফোর 
আর্টস ক্লাবের নেই প্রথম অধিবেশন দিনেই পথিক মানুষের শিলালিপি রচিত 
হয়েছিলো নিদর্শন-পত্রটির মধ্যে। পরে জীবনের এই রূপটিকে পরিস্ফুট করার 
চেষ্টাই কল্পোল-যুগে হয়েছিলে। | 


৪ কল্লোলের কাল 


প্রথম দিনের অধিবেশনে শ্বরচিত রচনা পাঠ করেছিলেন স্থনীতি দেবী । 
কাস্তিচজ্্ ঘোষ তার ওমর খৈয়মের অনুবাদ আবৃত্তি করে শুনিয়েছিলেন। যতদূর 
জানা গেছে, দু-তিন জন মুখে কিছু বলেছিলেন । গান গেয়ে শুনিয়লেছিলেন অনেকে | 
সেদিন কারুশিল্প শাখার স্থচনাপে নিরুপমা দীশগ্তপ্তা যে কথিকাটি৯ পাঠ করে- 
ছিলেন তা হচ্ছে এই : 

“এই শিল্পের কথা শুনে আমার দু-একটি কথা মনে এসেছে। 
কথাগুলে৷ অন্য কাবে। অন্রোধে বল! নয়, আমার নিজের মনে ঘেতাৰে 
সাড়া পেয়েছি তারই প্রকাশ । 

ধাদের সাহিত্য, সঙ্গীত বা চিত্রকল৷ বিষয়ে মনের নেমন বিকাশ হয় নি 
তারা এই 080 জিনিসটিকে সহজেই ধরতে পারবেন । এর ভেতরে আছে 
কর্মের আনন্দ আর স্থ্টির নেশা । 

সংসারে সব রকম দাবী বজায় বেখেও একে চালিয়ে নেওয়া যায় 
অনায়াসে, বিশেষতঃ ঘরের ভেতর দাগ কেটে যাদের সীমার মধ্যে বাখা 
হয়েছে সেইলব মেয়েদের জীবনে একটা মহাস্থযোগ । স্বাধীন মনের আনন্দ 
দিয়ে তার! এই শিল্পকে রূপ দিতে পারবেন । 

আমার্দের সেবার জন্য উন্মুখ হাতদছুটি বিশ্বের সেবায় লাগবে। 
নিজের পরিবারেরও প্রয়োজন মেটাবে । নিজের হাতে নানা! জিনিস তৈরি 
করে যদি গৃহের শ্রী বাড়ানো যায় তবে তার মধ্যে যে আনন্দ ও তৃপ্ডি 
পাওয়া ঘায় তার তুলন! হয় না। এখানে মেয়েরা তাদের বিশেষ অধিকার 
খুজে পান। কিন্তু সবাই তো আর সবরকম শিল্পকাজ জানেন ন!। 
কাজেই পরস্পরের সঙ্গে হাত খিলিয়ে আমাদের চলতে হবে। এমন কেউ 
€বাধ হয় নেই যিনি অন্য একজনের শেখার জন্য প্রাণের ব্যাকুলতা দেখেও 
নিজেকে সঙ্কুচিত রাখতে পারেন । যেখানে কাজের ভিতর দিযে মানুষের 
মিল সেখানে ফাকি টিকতেই পারে না। কাজের প্রেরথ! তাদের চালিয়ে 
নেবেই। 

তাই আজ মনে হচ্ছে ধার শিল্পী, ধারা গুণী, ধাদের এসব বিষয়ে গভীর 

জ্ঞান আছে তীরা আমাদের কাছে খুশী মনে ধরা দেবেন। তীদের ওরে 
ভরসা রেখে আমরা আজ চলতে আরম্ভ করি।” 

ফোর আর্টস ক্লাবের উদ্যোক্তা! ও সদশ্তর প্রথমেই ঠিক করে নিয়েছিলেন, 

ক্লাবের কর্মধারা যথাসম্ভব সবদিকে সম্প্রপারিত করার চেষ্টা কর! হবে। প্রতি 

বুধবার১০ ক্লাবের সাধারণ সভা বসবে বলেও ঠিক হয়। এক এক সাধারণ 
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সভার দিন এক এক বিষয় আলোচনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় । 
ক্লাব প্রতিষ্ঠার পর প্রথম সমস্যা দেখা দেয় ঘর নিয়ে । নারী-পুরুষের যৌথ 
ক্লাবের জন্য ঘর ভাড়া দিতে অনেকেই রাজী হন নি। এই অবস্থায় দীনেশরঞজনের 
বোন নিরুপমা দেবী ও তার স্বামী স্থকুমার দাশগুপ্ত তাদের বাড়ির (৮৮ৰি 
হাজরা রোডে ) বাইরের ঘরটি স্বল্প ভাড়ার বিনিময়ে ক্লাবের জন্য ছেড়ে দেন । 
ফলে প্রতিষ্ঠানটির আনুষ্ঠানিকভাবে “গৃহস্থ” হওয়ার স্থযোগ ঘটে। কিন্তু কিছু- 
দিনের মধ্যেই ক্লাবের নাম এত ছড়িয়ে যায় যে, তার বড় বড় বৈঠকে অনেক 
লোকের সমাগম হতে থাকে। তখন ছোট্ট ক্লাব ঘরে স্থান সংকুলান হতো না, 
আসর বসতো বাইরে গ্রামে কিংবা উনুক্ত প্রান্তরে । আরম্তে ঘরটিকে নিজের 
অশিক্ষিতপটু তুলির আঁকা বেশ কয়েকটি ছবি দিয়ে সাজিয়ে দিলেন দীনেশরঞন, 
গোকুলচন্দ্র উপহার দ্রিলেন একখানি হৃন্দর ছবি । ঘরের মাঝখানে শোভ পেতে 
লাগলে! ফ্রেমে-বীধানে! ফোর আর্টদ ক্লাবের নিদর্শন-পত্রটি । 
চতুষ্কলার অগ্ততম কলা সাহিত্য-বিভাগ১১ সম্পর্কে উৎসাহী ছিলেন অনেকেই । 
মণীন্দ্রলাল বস্থ, কাস্তিচন্্র ঘোষ, সুনীতি দেবী, স্থ্ধীরকুমার চৌধুরী, গোকুলচন্দর 
দ্ীনেশরগন, নিরূপমা দাশগুপ্া, উমা দাশগুধা1১২ প্রভৃতি কয়েকজন ছিলেন তাদের 
মধ্যে অগ্রণী । এই পাহিত্য-বিভাগের একটা স্থন্দ আলেখ্য ফুটে উঠেছে 
স্থনীতি দেবীর কলমে £ 
“আমাদের সভ্যদদের মধ্যে খ্যাত, অখ্যাত, উদীয়মান সব রকম 
সাহিত্যিকই ছিলেন। একটি মেয়ের কথা মনে আছে, বিদেশে স্বামীকে 
চিঠি লেখাতেই যার সাহিত্যচর্চা নিবদ্ধ ছিল, _সে হঠাৎ খুব গল্প, কবিতা॥ 
প্রবন্ধ লিখতে শুরু করে দিল, এবং প্রতি সপ্তাহের সাহিত্য-বাসরে, বিরূপ 
সমালোচনার ভয় না রেখেই, সে সব পড়ে শোনাতে লাগল । 
সাহিত্য-জগতে রমলার লেখক হিসেবে পরিচিত মণীন্দ্রলাল বন্থ 
আমাদের সভায় যোগ দিতেন। তবে এত চুপ করে থাকতেন যে তার 
গলার ত্বর যেন শুনি নি।**ঝরণা নামে পত্রিকা বের করতেন সোমনাথ 
সাহা । ইনিও কাজের তুলনায় কথা কমই বলতেন। প্রবাসীর কৰি 
সুধীর চৌধুরীও কটা কথ! বলতেন তা আঙ্গুলে গোনা যেত। যদিও "তার 
অত সক্কোচের কারণ ছিল না, কেননা তখনই তার কবি খ্যাতি যথেষ্ট ছড়িয়ে 
পড়েছিল। চুপচাপের দলে গৌকুল নাগও ছিলেন। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ও 
এখানে নিয়মিত আসতেন । সকলের নাম দেওয়া! সম্ভব নয়, কিন্ত পাঠক 
বুঝতে পারছেন নিশ্চয় ষে আমাদের উৎসাহী সভ্যদের সংখ্যা নিতান্ত কম 
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ছিল না । এখানে একত্র হয়ে গল্পগুজব করার যে আনন্দ তা ত ছিলই, 

তাছাড়৷ যার মধ্যে যেটুকু ৭ ছিল তা ফুটিয়ে তুলবার এমন একটা পরিবেশ 

ছিল যা সচরাচর এখনকার ক্লাব-জীবনে কমই দেখা যায় ।+১৩ 

কোনো এক দিনের সাহিত্য-অধিব্শনের আরেকজন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণে 
আছে-_'সেদিনকার বৈঠকে, যতদুর মনে পড়ে, উম দেবীর স্বপ্ন শীর্ষক কবিতা ও 
হ্ুনীতি দেবীর নিবন্ধ পঠিত হয়েছিলো ।১৪ এক বছরের মধ্যে যতগুলি লিটারেরি 
ডে বা সাহিত্য-বৈঠক হয়েছিলো৷ তাদের সার্থক করে তুলতে দীনেশরগজন ও 
গোকুলচন্দ্রের চেষ্টার ক্রটি ছিলো না । তার প্রমাণ আছে, ক্লাব প্রতিষ্ঠার একমাস 
সাতদ্দিন পরে গ্রথম সাহিত্য-বৈঠক সম্পর্কে নিরুপম! দীশগ্তপ্তার কাছে লেখা 
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কাল কখন চলে গেলেন বুঝতে পারিনি । একটা! কথা বলবার ছিল--একটা 
অনুরোধ মাত্র । মুখে বললেই ভাল হ'ত । যাক চিঠিতেই সেটা সেরে নিচ্ছি। 

বুধবার আপনাকে কিছু পড়তে হবে। নিজের লেখা । “না” বলবেন না। 
কারণ এইটেই আমাদের 11161819 96০. এর প্রথম অধিবেশন । 

স্থনীতিদ্দি পড়বেন। দ্রীনেশকে এখনও বাগ মানাতে পারিনি । যে এক- 
বগগ! ছেলে! উমা দেবীও আশা করি আমাদের অনুরোধ রাখবেন । সেদিন 
কিন্তু আমি কিছুই করব না। শ্ধু শুন্ব। কেমন? একটা লোভ দেখিয়ে 
রাখি এইখানে ।-_বুধবারে যদি আপনারা সবাই লক্ষ্মী ছেলেমেয়ের মত যা 
বললাম তা করেন, তাহলে এর পরের বারে লক্ষ্মী ছেলের মত আমিও আপনাদের 
সুকুম শুন্য । নইলে নয়। 

এ বিষয়ে আপনি সছনীতিদি আর উমা দ্বেবীর সঙ্গে সব কথা বলে রাখবেন । 
এখনও সময় ঢের আছে। আপনার পুন্রান লেখা থেকেও কিছু বার করে 
পড়তে পারেন। আপনার লেখবার ক্ষমতা আছে। ওটা নষ্ট হ'তে আর 
দেবে। না। 

আপনার আমার নমস্কার নিন। ইতি 

৮. 5. শ্রগোকুলচন্দ্র নাগ' 
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ছবি যা পারেন কিছু করে রাখবেন । 


এ-চিঠিতে দুটো জিনিন লক্ষণীয় । এক, সুনীতি দেবী, নিরুপমা দাশগ্রপ্তা, 
উম| দবীশগ্প্তা প্রমুখ লেখিকা বা ক্লাবের মহিলা-সদস্য সম্পর্কে গোকুলচন্দ্র তথা 
ফোর আর্টস ক্লাবের আস্থা । তারা আগে থেকেই একটু আধটু সাহিত্যচর্চা 
করতেন । দুই, সাহিত্যালোচনার জন্য নির্দিষ্ট দিনেও বোধ হয় অন্যান্য শাখার 
ক্রিয়াকলাপ বন্ধ থাকতো না-__বিশেষ করে সঙ্গীত ও চিত্রশিল্প । তাই গোকুলচন্দ্ 
পুনশ্চে লিখেছেন, “ছবি যা পারেন কিছু করে রাঁখবেন।* লতীপ্রাদ সেনের 
কাছে জান! গেছে, ক্লাবের সাধারণ অনুষ্ঠানগুলি বৈচিত্র্যময় করা হতো! । তাতে 
অনেকে গান গাইতেন। 

সে যাই হোক, সাহিত্য-বৈঠকের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি ছিলো বলে তার 
কার্ধ-বিবরণী, আলোচনার সারাংশ এবং পঠিত লেখ! একট! খাতায় টুকে রাখা 
হতো । বছর ছুই পরে ক্লাবের মৃত্যুকালে দেখা! গেলো, সেই খাতাটি ভবে 
গেছে। 

চিত্রশিল্প বিভাগে প্রধান ভূমিকা নেওয়ার যোগ্যতা প্রতিষ্ঠাতা দীনেশরঞ্চন 
ও গোকুলচন্দ্রের ছিলে! । প্রথম জন কমাসিয়াল আর্টে ও কাটুন অংকনে বিশেষ 
পারদর্শী ছিলেন; দ্বিতীয় জন ছিলেন পাশ-কর] আর্টিস্ট এবং তৈলচিত্র চিত্রণে 
নিপুণ । এরা ছাড়া ক্লাবের সদস্যদের মধ্যে ছিলেন পরবর্তাকালে শিল্পী ও ভাস্কর 
হিমেবে খ্যাত অতুল বন্থ, ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (ডি. জ. ), যামিনী রায় ও 
দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী । এরা আর্ট স্কুলে গোকুলচন্দ্রের সহপাঠী ছিলেন । 
স্থনীতি দেবী লিখেছেন__বিখ্যাত শিল্পী অতুল বন্থ এলেন গোকুলবাবুর নিমন্ত্রণে । 
এসেই তাঁর প্রাণপ্রাচুর্ধে উচ্ছৃসিত করে তুললেন সবাইকে । আমাদের মত 
আনাড়িও তার উৎসাহে কাগজে আচড় কাটতে সুরু করে দিল। তিনি মাঝে 
মাঝে নিয়ে আসতেন শ্রদ্ধেয় যামিনী রায় মহাশয়কে | যামিনীবাবু নীরবে সব 
দেখতেন, কাউকে বা একটু আধটু ছবি আকার পদ্ধতি দেখিয়ে দিতেন, সে ধন্য 
হয়ে যেত। একটি মেয়ে ত তার কাছে আশ্বাম পেয়ে শাস্তিনিকেতনে কলাভবনে 
গেল চিন্রবিদ্া অনুশীলন করতে । তার ভিতরের শিল্পীকে তিনি আবিষ্কার 
করেছিলেন বলে তার অণাকার কাজে সে এগিয়ে যেতে লাহম করেছিল। তার 
শান্ত সমাহিত ভাবটুক্ক মনের ওপর গভীর ছাপ রেখে যেত। স্বনামধন্য 
দেবীপ্রমাদ রায় চৌধুরীও আমাদের কাছে এক আধবার আসতেন। এতগুলি 
গুণী শিল্পীর সমাবেশ আমাদের কতটা গবিত করত তা না লিখলেও সকলে 
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বুঝবেন” ।৯৫ এই শিল্পীচতুষ্টয়ের মধ্যে যামিনী রায়ই ছিলেন সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ । এই 
ঘনিষ্ঠতা পরবর্তী কালেও যে বজায় ছিলো তার প্রমাণ আছে একটি মেয়েকে ছবি 
আকা শেখানো সম্পর্কে তার লেখা একটি চিঠিতে-পূজণীয়া দিদি__দীনেশদা 
আমাকে একখানা পত্র লিখেছেন । অন্ুকে ( দীনেশরগুনের অনুজ প্রিষ্রগ্জনের 
স্ত্রী রেণু দাশগুপ্তার বোন ।__লেখক ) ছবি আকা শেখাবার জন্যে ।.**পূজার 
আগেটা একটু কাজ বেশী, তার জন্য বড্ড ব্যস্ত আছি। শীঘ্রই আপনাদের সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করব। এ সাক্ষাতে সমস্ত বিষয়ের ঠিক কোরে নেব। এজন্য অনুকে 
নিশ্চিন্ত থাকিতে বলিবেন।*.*উমাধিধ ও তীর মেয়েটি কেমন, উমার্দিদিকে 
আমার নমস্কার দ্রিবেন। ইতি প্রণত যামিনী”। ৭৩।সি হ্যামবাজার গ্রীট। 
(চিঠিটি নিরুপমা দাশগ্ুপ্তাকে লিখিত। শ্যামবাজার পোস্ট অফিসের ছাপ ১৩ই 
সেপ্টেম্বর, ১৯২৪ )। এদের সমবেত প্রচেষ্টায়, চিত্রকর্ষে ও শিল্প-আলোচনায় 
ক্লাবের চিত্রকলা বিভাগের ইতিবৃত্ত যে সমৃদ্ধ হয়েছিলো, তাতে কোনো 
সন্দেহ নেই। প্রখ্যাত শিল্প-সমালোচক অধ্যাপিক! স্টল! ক্রামরিশও চিত্রশিল্পের 
বৈঠকে একদিন এসেছিলেন। তিনি যেদিন এসেছিলেন, সেদিন ক্লাবের আর্টিস্ট 
সদশ্যর! নিজেদের আক ছবির একটা ছোট্ট চিত্র-প্রদর্শনী করেছিলেন । শ্রীমতী 
ক্রামরিশ বাংল! দেশের ঘরোয়া একটি ক্লাবে উচ্চস্তরের শিল্পচর্চা দেখে খুব খুশি 
হয়েছিলেন । 

ফোর আর্টন ক্লাবের সাঞ্তাহিক সাধারণ সভার দিনটি ছাড়া কারুশিল্প ও 
সঙ্গীত শেখার জন্য আলাদা আলাদা দিন ছিলো । স্থনীতি দেবী সুগায়িকা 
ছিলেন এবং ব্রাহ্মপমাজে নিয়মিত গাইতেন । তিনি গানের ক্লাস নিতেন। 
ক্লাবের স্বতি-চারণা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন- চিন্রাঙ্কণে সবাই মাথ! গলাতে 
পারত না, কিন্তু গানের ক্লাসে কাউকে বাদ ধেবার জো কি! “ঘত ছিল 
নলবনে, সব হল কীর্তনে, কান্তে ভেঙে গড়াল করতাল ।” কেশিক্ষক, কে ছাত্র 
বোঝা দায় ছিল। যে যেটুকু জানত অন্যকে শেখাত। ক্লাবে রবীন্দ্রসঙ্গীত ও 
কীর্তনের চর্চা হতো । ঠাকুর বাড়ির পরিমগুলের বাইরে বুবীন্দ্রসঙ্গীতের চর্চা এর 
আগে তেমন হয় নি। 

কারুশিল্প বিভাগের কাজকর্মে, বিশেষ করে স্থচীশিল্লে মহিলা-সদস্তর] সক্রিয় 
অংশ গ্রহণ করতেন। তীরা ছাড়া সন্ত্রীক সুকুমার দাশগুধও ক্লাশ নিতেন, 
কারণ তিনি কাটিং জানতেন । একটা মজার কথা--সেলাইতে ওঁৎস্থৃক্য দেখা 
গেলো মেয়েদের চেয়ে ছেলেদের বেশি । এমন কি একজন বেশ বয়স্ক ভদ্রলোকও 
অত্যন্ত মনোযোগ সহযোগে আরম্ভ করে দিলেন সেলাই ও কাটছাট শিখতে । 
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কয়েক বছর পর তিনি মন্যাসী হয়ে যান ; অত কোট, প্যাণ্ট, শার্টের কাট ও 
সেলাই তার জীবনে কোনো কাজেই লাগলো না। তার নাম প্রবোধ 
চট্টোপাধ্যায়-_-তিনি কলোলে “মানন্দস্ন্দর ঠাকুর” নামে লিখতেন । 
চতুষ্ধলা সমিতির প্রতিটি অধিবেশন মনোজ্ঞ হতো । একটি অধিবেশনের 
স্ন্দর বর্ণনা পবিভ্র গঙ্গোপাধ্যায় দিয়েছেন তার আত্মন্থৃতিতে £ 
“ঠিক চারটের সময়েই এসে হাজির হলাম । এসপ্রানেডে ট্রাম বদল 
করে দুজনে এসে নাষলাম হাজরা রোডের মোড়ে । দরজা খোলা, সামনের 
ঘরে দেখলাম, বৈঠকের আয়োজন । সব কিছু শিল্পশ্রীমপ্ডিত। মেজেতে 
ফরাসপাতা, মাঝখানে আলপনা-কাটা ছোট একখানি জলচৌকির উপর 
ফুলদানিতে রজনীগদ্ধার গুচ্ছ। ধুপদানিতে স্থগদ্ধি ধুপকাঠি জলছে, 
পিলন্থজের উপর তেলের প্রদীপ জেলে দিচ্ছেন একটি মহিলা । মাথার উপর 
বিজলী বাতি ও পাখা, ফরামের উপর জন চার-পাচ উপবিষ্ট ।১১৬ 
অর্থাৎ ফোর আর্টস ক্লাবের প্রতিটি অধিবেশনের মধ্যে থাকতো! একটা মাজিত 
পরিবেশ ও শিল্পরুচির ছাপ। এপ্রসঙ্গে প্ভাবতঃই মনে পড়ে ভিন্ন জাতের 
সবুঞ্জসভার বিবরণ ।১৭ 
এই ক্লাবের প্রসঙ্গে চারজন মহিলার ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখ্য। সুকুমার 
দাশগুঞ্ধ যে একখান! ঘর ছেড়ে দিয়েছিলেন তার পেছনে তীর স্ত্রী নিরুপমার 
উৎসাহ ও সমর্থন ছিলো অকুণ্ঠ। তিনি ক্লাবের প্রথম উদ্যোক্তার মধ্যে একজন 
ছিলেন। দাশগ্প্তদের ছিলে। ভ্িশজনের একান্নব্তী পরিবার । সেই পরিবারের 
বৌ হয়ে ক্লাবে নিয়মিত যাওয়া ও তার কাজকর্মে অংশ গ্রহণ কর! সহজ ছিলো 
না, কারণ আত্ম'য়-পরিজনেরা এব্যাপারে ঠিক অনুকূল ছিলেন না। ক্লাবে 
অভুক্ত কেউ এলে নিরুপম! তাকে বাড়িতে দ্দেকে খাওয়াতেন। এ-রকম মাঝে 
মাঝেই ঘটতো | যামিনী রায় এমনভাবে অনেক দিন তার কাছে খেয়েছেন ।৯৮ 
তীর স্বামীর ও নজের অত্যুগ্র আগ্রহ ছিলো! বলেই পরিবারের নতুন-বৌয়ের পক্ষে 
এটা সম্ভব হয়েছিলো । নিরুপঙ্ন' দেবী বলেছেন, সত্যিই ক্লাবের এমন নেশা 
ছিলো যে, অধিবেশনের দিন শিশুপুত্রকে ভালো করে খাওয়ানো শোয়ানো হতো 
না। এটা ঘটতো বিকেল চারটে থেকে রাত্র সাত আটটা পর্যস্ত--যতক্ষণ 
অধিবেশন চলতো | ক্লাবের কথা বলতে গিয়ে পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন ১৯ 
“গৃহকত্রী নিরুপমা দেবীর উৎসাহই শুনলাম অপরিসীম এবং সে উত্পাহ 
সঞ্চারিত হয়েছে তার ছোট জা উম! দেবীর মধ্যে। ঘরে যখন ঢুকি তখন 
তিনিই প্রদীপ জেলে দিচ্ছিলেন ।*_ 
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কবি ও গল্প-লেখিকা স্নীতি দেবী ছিলেন, আগেই বলেছি, ক্লাবের 
প্রতিষ্ঠাতা সদস্তদের একজন । তিনি এর উন্নতি ও সার্থকতার জন্য আগাঁগোড়াই 
খুব পরিশ্রম করেছেন। মেয়েদের কাজকর্ম ইনিই পরিচালনা করতেন, নতুন 
সদস্যা নিয়ে আসতেন, সমস্ত অধিবেশনে উপস্থিত থাকতেন । শুরু থেকে শেষ 
পর্যন্ত তিনি এই ক্লাবের অগ্রগণ্যা কর্মী ছিলেন এবং সকলের প্রীতি ও শ্রদ্ধা অর্জন 
করেছিলেন। তাকে অত্তরঙ্গ বন্ধুসদস্তরা বলতেন 2086] ৪81৭6. সম্তা 
জনপ্রিয়তার দিকে তার দৃষ্টি ছিলো না, দৃষ্টি ছিল সত্যিকারের কলাকর্ষের দিকে । 
শেষের দিকে অন্য একজন মহিলা-সদশ্থেগ কর্মচাঞ্চল্য যখন একটু বেশি, তখন 
তিনি একটু পিছনে চলে গেলেও সমিতি তিনি ছাড়েন নি, নীরবে কাজ করে 
গেছেন তার জীবনচর্ধার মধ্যে একট শালীনতাবোধ ও মর্ধাদাজ্ঞান সব সময়েই 
চোখে পড়তো । 

'বাতায়ন”এর কবি উম! দাশগুপ্তা আর একজন স্মরণীয় সান্তা । তার 
কবিতার সগ্রশংস আলোচনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ । ফোর আর্টস ক্লাব প্রসঙ্গে 
তার কথা সর্বাগ্রে মনে পড়া উচিত, কারণ তিনি সকলের আগে পৃথিবী থেকে 
বিদায় নিয়েছেন । “অত অল্প বয়সে তার যে কবিত্বশক্তির ক্ফুরণ হয়েছিল, বেঁচে 
থাকলে তা আরও হয়ত বিকশিত হুত। শুধু লেখায় নয়, গানে, ছবি আকায়, 
অভিনয়ে-_-সবেতেই তীর প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যেত__যদিও তা প্রকাশ 
পেত, শুধু অন্তরঙ্গদের কাছে । নিজেকে জাহির করবার মধ্যে তার বেশ একটু. 
সলজ্জ কু ছিল ।১২০ 

সদ্য নগেন্দ্নাথ গঙ্গোপাধ্যায়২১ একডিণ্টেপ্ট জেনারেল রজনীনাথ রায়ের 
কন্তা। মায়া দেবীকে তার স্বামী ব্যারিস্টার ব্যানাজিলাহেব সহ ক্লাবে নিয়ে 
আসেন । এই স্থুদর্শনা মহিলা লোরেটোয় পড়ীশুণে। করেছিলেন । ইংরেজি 
কাব্য-সাহিত্যের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে তার জ্ঞান ছিলো ভালো । তিনি খুব হৈচৈ 
করতে ভালোবাসতেন । খামখেয়ালীপনায় অনন্তা ছিলেন এবং নিজের ইচ্ছা- 
গুপিকে অপ্রতিরোধ্য করে চলতে চাইতেন । তার দেশাত্মবোধ ও সোশ্তাল 
ওয়ার্ক সম্পর্কে আগ্রহ ছিলো খুব তীত্র। ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রে তিনি ক্লাবের অনেক 
সদন্যকে মন্তরমু্ধ করে রেখেছিলেন, তাদের কাছে হয়ে উঠেছিলেন মৃতিমতী 
11190171107. তীর যোগদানে ক্লাবের জীবনে যে একটা সাড়া ও প্রাণের 
আবেগ সঞ্চারিত হয়েছিলো, তাতে কোনো সন্দেহ নেই । 

ফোর আর্টস ক্লাবের পুরুষ সদস্যদের মধ্যে দীনেশরঞগ্জন ও গোকুলচন্ত্র ছাড়া 
স্থকুমীর দাশগুপ্ত ও সতীপ্রসাদদ সেনের নাম স্মরণীম্প । পারিবারিক বিরোধিতা, 
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ও সামাজিক কোলাহল সত্বেও স্কুমারবাবু তাঁর বাড়িতে যে ক্লাবের কার্যালয় 
প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এতে তাঁর মনের ওঁদীর্ঘ ও কলা-কৃতুহলের পরিচয় আছে। 
তার জন্য তীকে অনেক গঞ্জনা ও কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছে । সুকুমার দাশগুধ 
সম্বদ্ধে একজন গুণগ্রাহীর মন্তব্য এখানে উদ্ধার করা যেতে পারে : 
ন্বল্পভাষী গৃহকতীর মুদুহান্তে তার সদয় মন ম্পষ্ট উপলব্ধি করা যায়। 

পত়ী নিরুপম৷ দেবী২৩ ও পত্বী-অগ্রজ দীনেশরগ্জনের আগ্রহে স্থাপিত ফোর 

আর্টন ক্লাবকে বাধ্য হয়েই যে তিনি সহা করেছেন, তা নয় শিল্পচচার 

উদ্দেশ্যে এতগুলি স্থধীজন যে তার গৃহে নিয়মিত জমায়েত হন, এর জন্যে 

একটা প্রপন্নতা ধর! পড়ে তার চোখের দৃষ্টিতে, মুখের ভাবে ও সাধার৭ 

ব্যবহারে ।? 

সভ্যদের অনেক তাকে টুলটুলিদ1 বলে ডাকতেন । 

সতীপ্রসাদদ সেন২৪ ছিলেন ফোর আর্টস ক্লাবের নীরব কর্মী । তিনি ক্লাবের 
যুগেও কল্লোলের কালে বন্ধুজনের কাছে গোরাবাবু নামে পরিচিত ছিলেন। 
চতুষলার প্রতিটি কলার ক্রিয়্াকলাপে তার সহযোগিতা ছিলো অপরিহার্য । প্রতিটি. 
ঘটনার তিনি প্রত্যক্ষদর্শী । সেই প্রায়-বিস্থৃত যুগের স্থৃতিধর রূপে তিনি আজও 
আমাদের মধ্যে বিরাজমান । 

ক্লাবের অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে নগেন্্নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, মায়! দেবীর স্বামী 
ব্যানাজাঁ সাহেব, পরিচয়-সম্পাদক্ হিরণকুমার সান্যালের স্ত্রী মীরা সান্যাল এবং 
তার বোন২৫, দ্বিজেশ সেন, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের অফিসার কিরণ দে এবং তার 
ছুই বোন২৬, অজয় দ্াশগুপ্তের স্ত্রী মীরা দাশগুঞ্তা২৭, উমা দাশগুপ্তার স্বামী 
শিশির দাশগ্ুপ্ত২৮ যতটা সম্ভব বিভিন্ন কর্মকাণ্ড ও সাপ্তাহিক অধিবেশনের সঙ্গে 
বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন। তবে ক্লাবে থাকতে থাকতেই অবিবাহিতা মহিলা 
সদস্যদের মধ্যে কারো! কারো বিয়ে হয়ে যায়, পুরুষ সদন্তদের মধ্যে কেউ, 
কেউ অন্যত্র কর্মব্যস্ত হয়ে পড়েন। স্ন্তয ও অতিথি সংগ্রহে নীতি দেবী, 
মায়া দেবী ও নগেন্দ্রনাথের ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য । নগেন্দ্রনাথ ছিলেন 
খুব বুদ্ধিমান, প্রতিপত্তিশালী ও মিশুকে মানুষ; ভালো বলতে কইতে 
পারতেন | তিনি সুন্দর খোল বাজাতেন এবং গানের আসর জমিয়ে 
রাখতেন। মায়াদেবীর শ্বামী ব্যানাজাঁ সাহেবও ভালো গান গাইতেন। 
তিনি ক্লাবের সদশ্যদের স্বদেশী গান শিখিয়েছিলেন এবং ছু” একদিন ব্বদেশী 
গানের অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। নিমন্ত্রিতি অতিথিদের মধ্যে শাস্ত। 
দেবী, সীতা দেবী, স্টেলা ক্রামরিশ, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় ইত্যাদির নাম; 
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কর! যেতে পারে। নগেন্দ্রনাথ একদিন শ্ঠামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে ক্লাবের 
অধিবেশনে নিয়ে আসেন। শ্যামাপ্রসাদ অবশ্য কিছু বলেন নি, শুধু উপস্থিত 
ছিলেন। আর মাঝে মাঝে আসতেন কবি বিজয়চন্দ্র মজুমদার, তিনি অতি 
সহজেই বয়ঃকনিষ্ঠ সভ্যদের আড্ডায় সব রকম আলোচনা করে যেতেন। ক্লাবঘরে 
অবাধে যাতায়াত করতেন ব্াঁয়সী গৃহকর্ী-_ন্কুমার দাশগুপ্তের মা-_এবং সেই 
সঙ্গে তার শিশু নাতি-নাতনীর দল । রবীন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত মান্ডে ক্লাবে 
গেলেও ফোর আর্ন ক্লাবে কোনোদিন আসেন নি । তবে কাজী নজরুল ইসলাম 
আবে মাঝে এসে হাজির হতেন ;) তিনি গান গাইতেন, কবিতা শোনাতেন । 

ফোর আর্ট ক্লাবের জীবৎকালের শেষদিকে স্থকুমার দাশগুপ্তের বাড়ি থেকে 
ক্লাব উঠে *যাঁয়। তথন মায়া দেবী নিজের বাড়িতে ক্লাবের কয়েকটি অধিবেশন 
বসিয়েছিলেন। সেখানে একটি বৈঠকে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন এসে তীর 
“সাগরসঙ্গীত'২৯ থেকে কিছু কবিতা পাঠ করেছিলেন। আর একটিতে 
এসেছিলেন অক্সফোর্ডের গ্রাজুয়েট ও পরবস্তাকালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
বাগশ্বরী অধ্যাপক শাহেদ স্ুরার্দি। একবার বৈঠকে বিপিনচন্দ্র পাল বৈষ্ণব 
কবিতা! নিয়ে আলোচনা করেন। এরা ছাড়! আরও কিছু কিছু অভিজাত মহলের 
লোক ক্রমশ ফোর আর্টস ক্লাবে এসে ভিড় জমাতে লাগলেন । কুচবিহারের 
তৎকালীন মহারাজার ভাই কুমার ভিক্টর নারায়ণ সেই সব সন্রাস্ত ব্যক্তিদের 
মধ্যে একজন ছিলেন। এর ফল হলো এই যে, ক্লাবের মূল উদ্যোক্তা ও কর্মীরা 
ধীরে ধীরে সরে আসতে থাকেন । মায়! দেবী অবশ্ঠ ব্যক্তিগতভাবে তাদের অশ্রদ্ধ! 
বা অবহেলা করেন নি। 

ফোর আটম ক্লাবের সভ্যদের একটি বিচিত্র থেম়ালের কথা অতঃপর উল্লেখ 
করা যেতে পারে। দীনেশরঞ্জনের মাথায় নানারকম অদ্ভূত আইডিয়া খেলতো]। 
বেশ কিছুদিন ক্লাব চলার পর তিনি সদশ্থদেব কাছে একটি মজার প্রস্তাব করে 
বসেন। তিনি বলেন, সকলেই সকলের সঙ্গে পরিচিত হয়ে গেছেন। এখন ক্লাবের 
পুরুষ ও মহিলা সদন্রা পরস্পরের কাছে চিঠি লিখবেন। প্রত্যেকে নিজের বাড়ি 
থেকে ভাকে চিঠি লিখবেন । যিনি চিঠি লিখবেন তাকে লিখতে হবে, যাকে 
লিখছেন তাকে কেন তার ভালো লাগে। চিঠিতে লেখক বা লেখিকার মনের 
অন্নুভূতিগুলিকে সাহিত্যিক ভাষা ও ব্যঞ্জনার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করতে হবে। পরে 
সেই চিঠিগুলি প্রাপকর! ক্লাবের অধিবেশনে পড়বেন । 

দীনেশরগ্নের এই প্রস্তাব অনুযায়ী চিঠি লেখা শুরু হলো । কিছুদিন ধরে 
চললো! চিঠির আদান-প্রদান । চিঠি লিখেছিলেন বা পেয়েছিলেন অনেকেই। 


কল্লোলের অগ্রদূত : ফোর আর্টস ক্লাব ১৩ 


নিরুপমা দাশগুপ্। ও সতীপ্রলাদ সেন বলেছেন, তীরা ডাকে চিঠি পেয়েছিলেন । 
পরে জান! গিয়েছিলো, সতীবাবুকে চিঠি পাঠিয়েছিলেন উমা দাশগুপ্তা। আপাত- 
দৃষ্টিতে মনে হয়, সমস্ত পরিকল্পনাটির মধ্যে একটা চপলতা ও সন্তা ঢং আছে । কিন্ত 
যতদূর জানা গেছে, তরুণ সদস্যদের সংযম ও শালীনতাবোধ লঘুতাকে প্রশ্রয় দেয় 
নি, কেউ কেউ নিজের ব্যক্তিত্ব দিয়ে বিষয়টাকে মাজিত রুচির সীমার মধ্যে 
রাখতে পেরেছিলেন । আর প্রস্তাবক দীনেশরগ্রনের উদ্দেশ্ত ছিলো, চিঠি আদান- 
প্রদানের মধ্য দিয়ে নাধী-পুরুষের সম্পর্কটা সহজ, শোভন ও স্বাতাবিক হোক ; 
তাদের অন্ুভূতি প্রকাশের সাহিত্যিক কুশলত! বৃদ্ধি পেতে থাক । 

মোটামুটি বছর ছুই চলবার পর ফোর আর্টল ক্লাব উঠে যায় । এ সম্পর্কে 
দীনেশরগন লিখেছেন-_“নানা কারণে [7০] 4১105 018 উঠিয়া যায় । 018৮- 
এর একজন বিশেষ উদ্যোক্তা ও একনিষ্ঠ সত্যের মৃত্যুই তার প্রথম কারণ। 
তারপর মানুষের শত্রুতা ত আছেই । এমন জিনিস এই কয়জন যুবক এমন স্বন্দর 
করিয়া গাড়য়া তুলিবে ইহাই যেন অনেকের অশান্তির কারণ ছিল ।,৪০ যতদূর 
জানতে পেরেছি দ্বিজেশচন্দ্র সেন৩১ ক্লাব চলা কালেই মারা যান। মনে হয়, 
দীনেশরগুন ক্লাবের “একজন বিশেষ উদ্যোক্তা ও একনিষ্ সভ্যের মৃত্যু বলতে 
ছিজেশচন্দ্র সেনের মৃত্যুই বুঝিয়েছেন । এতে তাদের উৎসাহে ভাটা পড়েছিলো 
নিঃসন্দেহে । কিন্তু সতীপ্রসাদ সেন জানিয়েছেন, অন্যান্য অবস্থা অনুকুল থাকলে 
দ্বিজুবাবুর মৃত্যু যতই গুরুতর ঘটনা! হোক ক্লাবের মৃত্যু ডেকে আনতো৷ না । তার 
মতে, "মানুষের শত্রুতা” বলতে দীনেশরগ্রন যা বুঝিয়েছেন সেটাই ক্লাব বন্ধ হয়ে 
যাওয়ার আসল কারণ । 

১৯২১-২২ সালে কলকাতা শহরে শিক্ষিত সমাজের সকলেই এমন কি কোনো 
কোনো প্রগতিশীল ব্রাহ্ম পর্যস্ত নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা! ও মিলিতভাবে 
ক্লাব-জীবন যাপনকে সহজ বা সুস্থ চোখে দেখতো না। অবশ্ত সুকুমার দাশগুঞ 
কিছু কিছু পারিবারিক আপত্তি সত্বেও নিজের বাড়িতে ক্লাবের ঠাই করে 
দিয়েছিলেন । 

পারিপাশ্িক ও পারিবারিক গঞ্চনা মাঝে মাবোই চাড়া দিয়ে উঠতো । নারী- 
পুরুষের অবাধ মেলা-মেশা অনিবার্ধভাবে যে কেদে জমিয়ে তোলে তা৷ ক্রমে 
পুপ্তীভূত হতে লাগলো, নান! মহ্‌লে পাড়ায় বে-পাড়ায় গুঞ্চন শুরু হয়ে গেলো, 
প্রশ্ন উঠলো কারো! কারো চারিত্বিক সুনাম নিয়ে ।৩২ ক্রমে স্থুকুমারবাবুর 
বাড়িওয়ালা রামতারণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও আপত্তি জানাতে লাগলেন। সদশ্য- 
সদহ্যাদের আধুনিক চালচলন, প্রাক্সই মেয়েদের সদলবলে গাড়ি থেকে নামা, 


১৪ কলোলের কাল 


নারী-পুরুষের সম্মিলিত কণ্ঠে গান গাওয়া- এসব বরদীস্ত করা অনেক 
প্রাগীনপন্থী ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব ছিলে! না । সেই ক্রমবধ মান সমালোচনা, বিরাগ 
ও শক্রতার জন্য ক্লাব স্বকুমারবাবুর বাড়ি থেকে উঠে যায়। তারপর মায়া 
দেবীর বাড়িতে কিছুদিনের জন্য আশ্রয় পেলেও অনতিবিলম্বে ফোর আট ক্লাব 
মৃত্যু বরণ করে । 

কোর আর্টস ক্লাবের একটি পত্রিকা প্রকাশের ইচ্ছা ছিলো। কিন্তু সে 
পরিকল্পনা কাধে রূপায়িত করা যায় নি। তবে এর দ্বারা একটি গল্প-সংকলন 
প্রকাশিত হয়-_নাম ঝড়ের দোলা” (১৯২২)। এতে আছে স্থ্নীতি দেবী, 
গোকুলচন্দ্র নাগ, মণীন্দ্রলাল বন্থু ও দীনেশরঞগ্জন দাশ লিখিত যথাক্রমে পাগল, 
মাধুরী, শ্রীপতি ও জয়মালা শীর্ষক চারটি গল্প। দীনেশরঞনের মতে, গ্রস্থ বলা 
উচিত নয়, গুচ্ছও নয়, চারজনের মনের চারটি ফুল ।,৩৩ ক্লাব-প্রকাশিত আরেকটি 
গ্রন্থ ছোটদের ছড়া ও গল্পের বই উমা দাশগুপ্তার লেখা “ঘুমের আগে । এছাড়া 
ছোটদের নিজের লেখা গল্পের বই িষার আলো প্রকাশের বিজ্ঞাপন ছিলো, কিন্ত 
প্রকাশিত হয় নি। 

এই হলো চতুষ্লা সমিতির ছু'বছরের ( ১৯২১-২২ ) আযুক্কালের ইতিহাস। 
সেই ইতিহাসের পর্যালোচনায় এমন অনেকের নাম উল্লিখিত হয়েছে ধারা পরবর্তী- 
কালে লেখক ও শিল্পীরূপে প্রখ্যাতি লাভ করেছেন। তীদ্দের ফলপ্রসবিনী 
প্রতিভার বীজক্ষেত্র ছিলো (ফুলের দৌকানের আড্ডাসহ ) ফোর আর্টস ক্লাব, 
লীলাভূমি ছিলো কল্লোল পত্রিকা । সেদিক থেকে বিচার করতে গেলে ক্লাবটিকে 
নিশ্চিতভাবে কল্লোলের অগ্রদূত বলা যায়। যে নির্বাধ জীবনচর্চা, যৌবনবন্দনা, 
অন্তহীন পথ চলার আবেগ, নানামুখিন্‌ চিন্তা ও অনুভূতির উষ্ণ রক্তপ্রবাহ, 
সাহসিক দৃষ্টির দিশানন্ধান, নব্যরুচির সজীব হাওয়া কল্লোলের কালে উদ্বেলিত 
হয়েছিলো চতুষ্ধল৷ সমিতিতে তার প্রথম সাড়া জেগেছিলো। হয়তো তাতে 
উচ্ছাস ও বায়বীয়তা ছিলো কিছু বেশি, কিন্তু সেও তো যৌবনায়মান 
গ্রাণেরই আনুষঙ্গিক । তাই ফোর আর্টস ক্লাবের মৃত্যু-প্রসঙ্গে মনে পড়ে প্রায় 
পমপাময়িককালে € ১৯২৮) যৌবনের মৃত্যু-প্রসঙ্গে অন্নদাশস্কর রায়ের উত্তি-_ 
“অনবচ্ছিন্ন যৌবনপ্রবাহের মৃত্যু একটু বাক, জন্ম তার উল্টোপিঠ। ...মৃত্যুর 
পরেও যৌবন আছে, কিন্তু জরার মধ্যে যৌবন নেই | যৌবন যেন ঠাস-বুনন, 
মৃত্যু তাকে যেখান থেকেই ছিড়ে নিক-_সে অল্পের মধ্যে সম্পূর্ণ ।”৩৪ 


১. মানডে ক্লাবের (১৯১৫) অন্যতম প্রাতষ্ঠাতা ছিলেন স.কুমার রায় ( চৌধুরশী )। 
সভাদের মধ্যে ছিলেন_-শিশিরকুমার দত্ত, প্রভাতচন্দ্র গঙ্গেপাধ্যায়, জীবনময় রায়, প্রশাস্তচল্দব 


কল্লোলের অগ্রদূত ঃ ফোর আর্টস ক্লাব ১৫ 


মহালনবধশ, িরণকুমার সান্যাল, দিহজেন্দ্রনাথ মৈত্র, 'গারজাশগকর রায় চৌধুরশী আজতকুমার 
চক্রবতর্ণ, সৃনখীতকুমার চট্টোপাধ্যায়, সবিনয় রায়, শ্রীশচন্দ্র সেন, অমলচচ্দ্র হোম, অতুলপ্রসাদ 
সেন, কালিদাস নাগ, তদন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সতাশচন্দ্র চট্টোগাধ্যায় ইত্যাদি । এর আঁধবেশনে 
অন্যান্যদের মধ্যে শান্তা দেবী ও সাত দেবী যোগদান করতেন। এটিকে সেকালে (রান্ষ ) 
সমাজ-পাড়ার ক্লাব বলা হত। সেখানে মাঝে মাঝে রবীন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথ আসতেন । কিছ: 
[কছ_ ব্যান্তুর উভয় সভাতে যাতায়াত থাকলেও মানডে ক্লাব ও ফোর আস ক্লাবের মধো প্রতাক্ষ 
কোনো যোগ ছিলো না। মানে ক্লাবের বিবরণ লিখেছেন প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় (দ্রঃ যুগান্তর 
সামায়কী, ২৩শে আযাঢ়, ১৩৭০ ও ১৮ই শ্রাবণ, ১৩৭০ )। 

২. গোকুলচন্দ্রের ফুলের দোকানে প্রথম 'দিকে আত্ডাধারীদের মধ্যে ছিলেন অতুল 
বসহ, দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী, যাঁমনশ রায়, সতীপ্রসাদ সেন (গোরাবাবু ), দীনেশরঞ্জন দাশ 
ইত্যাদি । 

৩. দীনেশরঞ্জন দাশ, 'গোকুলচন্দ্র নাগ”, কল্লোল, অগ্রহায়ণ, ৮ম সংখ্যা, ১৩৩২ । 

৪. শিবনাথ শাস্ত্রীর কন্যা হেমলতা সরকারের পন্ত্র। 

৫. ক্লাবে মেয়েদের আনা সম্পর্কে প্রথমে উদযোন্তাদের মনে কিছ? সংশর ছিলো । কিন্তু 
প্রাথামক দিবধার পর মেয়েদের প্রবেশাধিকারের সপক্ষে সিদ্ধান্ত গহণত হয় । দীনেশরঞ্জন আ*বাস 
দিয়ে বলেছিলেন, “সমাজে সংনশীত দেবী গান করেন-__তখকে ক্লাবে আনা ষাবে। 

৬, গোকুলচন্দ্রের মামা বিজয় বস: ছিলেন 'চাঁড়য়াখানার আধকতা | বাবা-মা মারা 
খাওয়ার পর থেকে গোকুলচন্দ্র মামার কাছেই থাকতেন । আর সেই সূত্রেই চিড়িয়াখানার প্রাঙ্গণে 
ক্লাবের প্রাথীমক আলোচনা সভা হয়। বিজয় বসু এ-ব্যাপারে বাধাও দেন নি, উৎসাহও দেন নি, 
তান নীরব ছিলেন। 

৭. মুল নিদর্শন-পন্রের প্রাতিলিপি অন্যত্র দেওয়া হল । সতীপ্রসাদ সেনের সৌজন্যে মূল 
নদর্শন-পন্রট দেখতে পেয়েছি । 

৮. দীনেশরঞ্জনের কানিষ্তা ভগ্রশ নিরুপমা দাশগুস্তা জানিয়েছেন, নিদর্শন-পন্রটিতে জ্বাক্ষর 
করার জন্য তাঁকেও অনুরোধ করা হয়োছলো । কিন্ত তিনি ম্বাক্ষর করেন নি। 

৯. কাঁথকাটির অন্যালাঁপ নিরুপমা দাশগুপ্তার সৌজন্যে প্রাপ্ত। তিন বর্তমানে 
শান্তিনিকেতনবাঁসনশ । 

১০. 'রোববার রোববার বৈঠক বসে"__পাঁরন্র গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর “চলমান জীবন" (দবতীয় পর্ব, 
১৩৬১, ক্যালকাটা বুক ক্লাব 'লামটেড প্রকাশিত, পৃ ২৭৭ )-এ একথা কান্তচন্্র ঘোষের মুখ 
দিয়ে বলিয়েছেন। সতীপ্রসাদ সেন জানয়েছেন, বৃহস্পতিবার বৈঠক বসতো । এই প্রবন্ধে 
গোকুলচন্দ্রে যে চিঠিটি উদ্ধত হয়েছে, তাতে বুধবারের কথা আছে । সেই লিখিত প্রমাণ-পন্ন 
অনুযায়শ আঁধবেশনের দিন বুধবার বলে ধরে নেওয়া উাঁচিত। অন্যদের বন্তব্য স্মূতির উপর 
নিভরশশল বলে মনে হয় । 

১১. সাহত্য-বভাগের প্রথম বৈঠক বসে ১৯২১ সালের জুলাই মাসের তৃতাঁয় সপ্তাহে, খুব 
সম্ভবত ১৭ জুলাই । 

১২. সুক.মার দাশগ:্তের খুড়তুতো ভাই ইঞ্জিনিয়ার শাশর দাশগুগ্তের স্তর ও নিরৃপমা 
দাশগুস্তার জা। তিনি মোহিতচন্দ্রু সেনের মেয়ে ছিলেন । এর সম্পকে পাব গঙ্গোপাধ্যায় 
মন্তব্য করেছেন_“কাঁব হিসাবে ইতিপূর্বে তাঁর (উমা দাশগুপ্তার ) পাঁরাঁচাত হয়েছে । তাঁর 
রোমান্সধমাঁ কবিতার পারি্ফ:টন রয়েছে তাঁর সর্ব অবয্নবে, তাঁর চোখের দান্টতে । প্রথম পরিচয়ে 
যে মধুর হাঁস হেসে আমাকে অভিবাদন করলেন, তার মধ্যে একটা বষাদের আভাস যেন তাঁর 
কাবোর ধোমান্সকেই প্রতিফলিত করাছল |” চলমান জাঁবন' (দ্বিতীয় পর্ব), প্‌ ২৭৮। 
পলনাবহারী সেন নিখেছেন-_-উত্তরকালে তাঁর ( মোহতচল্দ্রের ) কন্যা বাতায়ন-এর কাঁব উমা 
দেবও (১৯০৪-৩৯ ) রবীন্দ্রনাথের একাম্ত স্নেহভাজন হয়েছিলেন, তাঁর মধ্যে মাতার সাহিতা- 


১৬ কল্লোলের কাল 


শান্ত বিশেষভাবে ল্ফুরিত হয়েছিল, অকালমূত্যাতে তা সম্পূর্ণ বিকাশলাভ করার সুযোগ লাভ 
করোন।' দেশ, সাহত্যসংখ্যা, ১৩৭৮, পু ৫৪ । 

৯৩, সুনপাঁতি দেব, 'ফোর আর্টস ক্লাব”, প্রবাসী ষ্টি বাঁষিকী জ্মারক গ্রচ্ছ, ১৩৬৭ । 

১৪. “চলমান জীবন" (দ্বিতাঁয় পর্ব ), পু ২৮১। 

১৫, সুনশীত দেবী, “ফোর অট'স ক্লাব", প্রবাসী যান্ট বাষিকণ ল্মারকগ্রন্হ, ১৩৬৭। 

১৬. “চলমান জীবন" ( দ্বিতীয় পর্ণ), পু ২৭৭। 

১৭. জশবেদ্দ্র সিংহ রায় রচিত 'প্রমথ চৌধুরী" (ছ্বিতীয় সং, ১৯৫৭ পৃ ১৩৬৯) এবং 
"চলমান জীবন' (প্রথম পর্ব, ১৩৫৯ )। 

১৮. কান্তিচন্দ্র ঘোষ, গোক্ল নাগ ও যামিনী রায়ের জঙ্গে দাশগ-স্ত পরিবারের আত্মীয়ের 
মতো সদ্পর্ক ছিলো । 

১৯, “চলমান জীবন' (দিবতীয় পর্ব), পু ২৭৮। 

২০. 'চলমান জীবন (দিৰতীর পর্ব) পু ২৭৮1 

২১৯. রবীন্দ্রনাথের জামাতা ও মীরা দেবীর স্বামী । তিনি দীনেশরঞ্জনের সঙ্গে পারিচয়ের 


সত্রেরাবে আসেন। 
২২. দেশবন্ধুর সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তা ছিলো । দেশবন্ধকে তান “চত্তমেসো' বলে ডাকতেন 


বলে শুনোছ। 
২৩. তাঁর আসল নাম নীরুবালা । বিয়ের পর নিরুপমা নাম রাখেন কাব কান্তিচন্দ্র ঘোষ। 


বাঁন্তচদ্দ্র ছলেন তীর স্বামীর ঘানত্ত বধু । 

২৪. সতীপ্রসাদ সেন সাউথ সাবার্বাণ স্কুলে গোকুলচন্দ্রের সহপাঠ ছিলেন৷ পরে তিনি 
দশনেশরঞ্জনের ভাই-ঝি মাঁণকা দাশগ:প্তাকে বিয়ে করেন। 

২৫. অধ্যাপক বজলবীবহারী সরকারের বোন ও সংনশীত দেবীর ননদ । 

২৬. ডাঃ গরশ দে-র পুত্রকন্যা। এ'র ত্রাহ্গ। 

২৭. হান মোহিতিচন্দ্রু সেনের কন্যা ও উমা দাশগুস্ভার বোন। 

২৮. সকূমার দাশগুগ্তের খুড়ততো আই। 


২১৯, প্রথম প্রকাশ 2 ১৯১৩ । 
৩০. দশনেশরঞ্জন দাশ, 'গোক্ুলচন্দ্র নাগ', কল্লোল, অগ্রহায়ণ ৮ম সংখ্যা, ১৩৩২ । 


৩১, ইনি ভালো গান করতেন । বেঙ্গল ছ্টীম লশ্ডি-তে কাজ করতেন তাঁকে 'দ্যিজুবাবু 
বলে ডাকা হতো। তিন অধ্যাপক তেজেশচন্দ্র সেনের ভাই 'ছিলেন। 

৩২, একটা ঘটনার কথা উজ্লেখ কার একবার ব্রাহ্মসমাজের দ্বারা আমাদ্তিত হয়ে সুনীতি 
দেবী কল্পবের ও বাইরের কাউকে কাউকে নিয়ে মাঘোৎসবে গানের অনুষ্ঠান করতে যান। কিন্ত্ত 
সমাজের আচার্য একজনের চারান্রক দুর্নামের কথা উল্লেখ করে আপান্ত তোলেন। তাতে ফোর 

আর্টস কলবের আঁধকাংশ ব্যাস্ত অনুষ্ঠান-ক্ষে্ থেকে চলে আসেন। এবব্যাপারে সুন্নীত 
দেবীকে খুব বিব্রত ছতে হয়, কোনো রকমে বানশদের নিয়ে তান অনুষ্ঠানটি চাঁলয়ে যান। 

৩৩. 'চলমান জীবন" (২য় পর্ব), পু ২৭৯। 

৩৪. 'তার্ণ্য ধর্ম প্রবধ (৯৯৬৪), পু ৫। 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
কলোলের ইতির্ত্ত 3 বিচিত্র সংবাদ 


মাসিক পত্রিকা কল্লোলের জন্মের বীজ নিহিত ছিলো ফোর আর্টন ক্লাবের স্বল্লায় 
সত্তার মধ্যে। ক্লাবেব চচিত চতুষ্কলার মধ্যে মুখ্য কলা ছিলো সাহিত্য। ক্লাব 
প্রতিঠার সময় সাহিত্য বিভাগ থেকে পত্রিকা বার করবার পরিকল্পনা উদ্যোক্তাদের 
ছিলে! । তা নিয়ে গোকুলচন্ত্র, দীনেশরঞ্জন প্রভৃতি আত্মদরপী তরুণেরা মাঝে মাঝে 
আলোচনাও করতেন । কোথায় সম্বল, কোথায় লেখা তার কিছু খোজ তখন পর্যস্ত 
ছিলো না ! ক্লাব ভেঙে যেতেও তার] কিন্তু নিরাশ হলেন না। কতকটা রাতারাতি 
কাগজ বার করা ঠিক করে ফেললেন । লেখার আয়োজন বলতে ফোর আর্টস 
ক্লাবের সাহিত্য-বিভাগের একটি খাতা, “রমলা'-খ্যাত লেখক মণীন্দ্রলাল বহর 
রচনা-দৃাক্ষিণ্যের প্রতিশ্রুতি, “প্রবাসী'র সঙ্গে যুক্ত স্থধীরকুমার চৌধুরীর লেখক 
যোগাড় করে দেওয়ার আশ্বাস, ঝড়ের দৌলা"র অন্ঠতম লেখিকা স্থনীতি দেবীর 
কলমের জোর । অবশ্য সর্বোপরি প্রবাসী” প্রভৃতি মাসিক পত্রিকার গল্প লেখক 
গোকুলচন্দ্রের স্বপ্র-সমূখ আত্ম-প্রত্যয় তো ছিলোই। তার সঙ্গে এসে যুক্ত হলো! 
গোকুলচন্দ্রের স্বুলের সহপাঠি সভীশ্রসাদ সেনের কর্মৈষণী, দ্রীনেশরগ্ুনের পর্িচালন- 
ক্ষমতা ( এবং লেখার ক্ষমতাও বটে )। আধিক সংস্থান বলতে কিছুই ছিলে! না। 
এ-সন্বদ্ধে দীনেশরগ্তন লিখেছেন__নাম ঠিক করিয়া ফেলিলাম-_কল্লোল। 
গোকুলের ব্যাগে ছিল এক টাকা আট আনা, আমার কাছে ছিল টাকা দছুই__এই 
স্থল লইয়! দৌকান হইতে কাগজ কিনিয়! একটি ছোট প্রেমে কল্লোলের প্রথম 
হাগ্বিল্‌ ছাপ! হইল । ৩*শে চৈত্র সংক্রান্তি চৈত্র মাসের সং দেখিতে পথে 
বিপুল জনতা হয়। সেই স্থযোগে গোকুল ও আমরা কয়েকজন মিলিয়া হ্যাগ্তবিল্‌ 
বিলি করিতে বাহির হইয়াছিলাম। ইহার পূর্বেই কল্লোলের কিছু কিছু কাপি 
প্রেসে ছাপিতে দেওয়া হয়। বিধাতার সাহায্যে ১৩৩*-এর পহেলা বৈশাখ কল্লোল 
ছাপিয়! বাহির হইল | তবে সতীপ্রসাদ সেন জানিয়েছেন, ১৩২৯ সালের “ত্র 
সংক্রান্তির দিনই পত্রিকাঁটি.বন্ধুগোষ্ির মধ্যে বিতরিত হয় । 

কল্লোলের কার্ধালয় স্থাপিত হয় দীনেশরঞ্ুনের দাদার বাড়ি ১০/২ পটুয়াটোলা 
লেনের দু'খানা ঘরে । মানিকতলায় এক বন্ধুর প্রেস থেকে প্রথম কয়েক মাস 
পত্রিকাটি ছাপা হয়। দীনেশরগ্নের সেই বন্ধু কম খরচে দু'মাস কল্লোল 
ছেপেছিলেন। 

কল্পোন--২ 


১৮ কলোলের কাল 


এইভাবে কল্লোলের জন্ম হলো । অনাড়ম্বর সেই জন্মের ইতিহাস । তবু প্রায় 
সাত বছরের পরমায়ু নিয়ে জন্ম-নেওয়া পত্রিকাটি এক অভূতপূর্ব লাভা জাগিয়ে 
তুলেছিলো বাংলা দেশে । শুধু তাই নয়-__ 
আশা আছে তবু যদি কোন দিন শত শত যুগ পরে 
বধির শিলার ফেটে যায় বুক 
গু'ডাইয়া যায় তার নিজ সখ, 
জল-কল্লোল তুলি ীমরোল বক্ষ তাহার ভরে ! 
-_ _দীনেশরগন দাশ, কলোল, বৈশাখ, ১৩৩০ । 


চই 


বিশিষ্ট পত্র-পত্রিকার একটা বিঘোষিত উদ্দেশ্য থাকে | বস্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনেক প্রথম 
সংখ্যায় ( বৈশাখ, ১২৭৯) একটা পত্রস্থচনা লিখেছিলেন। তার ইচ্ছা ছিলে 
বঙ্গদর্শন হবে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের 'িক্তি-পত্র' ; তাদের অজিত বিদ্তা, কল্পনাশক্তি, 
লেখনচাতর্ষ ও চিত্তোৎক প্রকাশের ক্ষেত্ররূপে পত্রটি ব্যবহৃত হবে । বঙ্গদর্শনের 
দৃষ্টিভঙ্গি হবে অপক্ষপাত-_এতিহ্াশ্রয়ী ও প্রাগ্রসর, এই উভয় চিন্তার প্রতি সমান 
সচেতন হওয়ার সঙ্কল্প সম্পাদক ঘোষণ। করেছিলেন | সবচেয়ে বড়ো কথা, বাংলার 
সর্বাঙ্গীণ উন্নাত সাধনের উদ্দেশ্য নিয়ে বঙ্গদর্শনের জন্মে সাধন-যজ্ঞ থেকে 
অশিক্ষিত ও অল্পশাক্ষতর৷ বাদ পড়বে না। তা বঙ্কিম পত্র-মাধ্যমে জ্ঞানবিস্তারের 
প্রসঙ্গও মুখবন্ধে তুলেছিলেন । ১৩৮ সালের বৈশাখ মালে রবীন্দ্রনাথ বঙ্গদর্শন 
€ নবপর্ধায় ) প্রকাশ করেন। তিনি তাতে “বর্ণ চিত্তের শ্রেষ্ঠ আদর্শকে” উপযুক্ত- 
ভাবে প্রতিফলিত করার সম্বপ্ন "সথচনা”় ঘোষণা করেন। সমকালীন চিস্তাবিদ্গণের 
সহায়তায় কাবগুরু অন[তিবিলন্বে যুগধর্মের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হন১ -হিন্দৃত্ব, ব্যাধি ও 
প্রতিকার, গ্রাচ্য ও পাশ্চান্তয সভ্যতার আদর্শ, ধর্মের সকল আদর্শ, মাতৈ: ইত্যাদি 
সমাজ-ধর্,-স্বার্দেশিকতা৷ বিষয়ক প্রবন্ধগুলিতে তার দৃষ্টান্ত মেলে। প্রমথ চৌধুরী 
সবুজপত্রের প্রথম সংখ্যায় ( বৈশাখ, ১৩২১) যে মুখপত্র রচনা করেন, তাতে ৭ 
প্রাণায় স্বাহা বলে জাগরণ মন্ত্র উচ্চারণ করেন । তিনি বলেন--আমাদের মনের 
ও চরিত্রের অভাব সম্বদ্ধে দেশবাসীকে সচেতন কর) দেশের মন যাতে আর বেশি 
ঘুমিয়ে না পড়ে তার চেষ্ট! করা, এবং বাঙালীর জীবনে যে নৃতনত্ব এসে পড়েছে 
তাই পরিষ্কার করে প্রকাশ কর! সবুজপত্রের লক্ষ্য হবে। শুধুই সাহিত্যের ফুলের 


কল্লোলের ইতিবৃত্ত £ বিচিত্র সংবাদ ১৯ 


চাষ নয়__এই স্বল্পপরিসর পত্রিকা তখনকার চঞ্চল ও বিক্ষিঞ্ধ মনোভাবগুলিকে 
সংক্ষিপ্ত ও সংহত করার পক্ষে লেখকদের সাহায্য করবে বলেও তিনি মন্তব্য 
করেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, কলোলের প্রথম সংখ্যায় ( বৈশাখ, ১৩৩০) 
কোনো পত্রস্থচনা, মুখপত্র, ভূমিকা, সম্পাদকীয় নিবেদন নেই। তাই পত্রটির 
উদ্দেশ্ঠ সম্বদ্ধে কোনো সুস্পষ্ট ঘোষণা আমরা পাই না। বঙ্ষিম, রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ 
চৌধুরী হ্থ স্ব পত্রিকা! প্রকাশের সময় ছিলেন প্রতিষ্ঠিত লেখক ও চিন্তাবিদ্‌। 
'দেঁশের কাছে নিজেদের পক্ষ থেকে কিছু বলবার সামাজিক ও সাহিত্যিক অধিকার 
তাদের ছিলে। ৷ কিন্তু কল্লোল ছিলে! দুজন স্বপ্রামভিলাধী সাহিত্যনবিশের ছুঃসাহ- 
সিক প্রচেষ্টা মাত্র |২ তাঁরা নিজেদের কঠ দেশের কাছে পৌঁছে দেবার স্পধ 
তখনও অর্জন করেন নি। শুধু তাই নয়, কোনে! বিধিবদ্ধ বা পরিচ্ছন্ন চিন্তা নিয়ে 
তাঁরা পত্রিকাটি প্রকাশ করেছিলেন বলেও মনে হয় না। 
তবু কল্লোলে প্রকাশিত কিছু কবিতা, গদ্ভ-গ্রস্তাব, সম্পদকীয় মন্তব্য, চিঠিপত্র 
ইত্যার্দি থেকে পত্রিকাটির উদ্দেশ্য সঘ্ষদ্ধে আমরা একটা ধারণ! করে নিতে পারি। 
এর প্রথম সংখ্যার প্রথম রচনা “কল্লোল? শীর্ষক কবিত।, লেখক দীনেশরঞ্জন । এতে 
আছে 
আমি কল্লোল শুধু কলরোল ঘুমহারা নি/শদিন, 
অজান| জানার নয়নের বারি 
নীল চোখে মোর ঢেউ তুলে তারি 
পাষাণ শিলায় আছাড়িয়া পড়ি” ফিরে আসি নিশিধিন। 
এই সমুদ্রের কলরোলের মধ্যে কবি শুনেছেন হ্ট্টির প্রথম যুগ থেকে ভেসে- 
আসা মানুষের কান্নার প্রতিধ্বান--সে কান্না ুঃখের, রোষের | কবি জানেন-_ 
জানি এই ধ্বনি জনমে মরণে হবে নাক তার সারা, 
যাবে না শুকায়ে সাগরের বুক 
যাবে না ঘুচিয়! মানুষের দুখ 
তবু নিরুপায় কেঁদে দিন যায়, আমি যে বাক্যহারা 
মান্ধষের জনম-মরণের অন্তহীন কান্নার যে রূপ বাক্যহারা, কবির পত্র কল্লেলে 
তারই মর্মরধ্বনি যে উঠবে, তারই পরোক্ষ আশ্বাস এখানে আছে । | 
এই সংখ্যাতেই 'কল্লোল' নামাস্কিত একটি গদ্য-প্রস্তাবে ব্ধীয়ান্‌ কবি বিজয়চন্ত্র 
মজুমদার নতুন বিশ্বামিত্র সেজে তাড়াতাড়ি নতুন কিছু স্থ্টি করার কথা বলে- 
ছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, আর কারও না হোক তরুণদের চোখে 
জগৎ গতির লীলা, স্থিতি হচ্ছে স্থষ্টিছাড়া। তাদের মধ্যে আছে নতুন সৃষ্টির 


নই কল্পোলের কাল 


ধৈর্যহীন উন্মাদনা । কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কল্লোলের তাৎপর্ষের কিছু তুল ব্যাখ্যাও 
তিনি করেছিলেন__“জল-কল্লোলের, তীরে নৃণুর-কঙ্কণের ঝন্ঝনি থাকতে 
পারে; কাজেই সাথে সাথে কাসা পিতলের খন্খনিও থাকিতে পারে, কিন্তু কর্মের 
উৎসাহের নামে যে কোলাহল তাহ হয়ত থাকিবে না। এ কথা সত্য নয়। 
দীনেশরপ্তনের কবিতায় পূর্বে দেখেছি, সমুদ্র-কল্লোল মানুষের বুকভরা দুঃখ বা 
রোষেরই কল্লোল; অতএব তার অধিষ্ঠান কর্মকোলাহলপূর্ণ মানব-সংসার থেকে 
দূরে নয়। কল্লোলের সৃষ্টির 'আসরে যেখানে জীয়ন্ত মান্তষেরই আনাগোনা এবং 
তাদেরই স্থখদুঃখ, আশা-আকাজ্ষা ও বাসন! কামনার কলগুঞ্জন5 সেখানে কর্মজগৎ 
বর্জনের প্রশ্ন ওঠে না । এং-প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য সঙ্গীত-প্রসঙ্গে কল্লোলের সাক্ষ্যব_ 
শুনা যায় পূর্বেকার দিনে থরে ও সঙ্গীতে মান্তষ জাগিয়! উঠিত_্থরের উত্তেজনায় 
কর্তব্যের কাধে অনুপ্রাণিত হইত --। যে কারণেই হউক এই স্থুর ও সঙ্গীত 
ভারতবর্ষের সভ্যসমাজ হইত বিতাড়িত হইয়াছে । তাই ভারতবর্ষের মানুষ 
আজ প্রতোক দিনের সংগ্রামের ভিতর এত ক্লান্ত হইয়া পড়ে *** ৪ 

কল্লোলের লক্ষ্য ছিলে! শক্তি সঞ্চারের দিকে । এ শক্তি লাঠি খেলায় 
দেখানো যায় না, গলাবাজিতে সপ্রমাণ হয় না, নীরবে হা-হুতাশের সংখ্যা গুণে 
হয় না, অথবা “আর পারি না” বলে অবসাদে শ্নয়ে-পড়া ভালোমান্ষির মধ্যে 
হয় না। তার প্রমাণ হয় সেই শতথণ্ডে ছিড়ে পড়া একটি মানুষের প্রাণের 
মধ্যে । অন্যদিকে জীবনের ছুঃখ ঝড় বিচ্ছেদে এ সমস্তগুলির ভেতরেই যে 
জীবনের সম্ভাবনা আছে তা আমরা ভাবতে পারি না বলেই জীবন শুকিয়ে, 
যায়। এ সমস্তগুলির ভেতর থেকে রস সঞ্চয় করে নেওয়াটাই জীবনের 
আনন্দের কারণ! সেই থেকে শুরু হুয় মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে জীবনের জন্ম । তারই 
মধো সত্যের খাতির, নির্ভীক চিত্তের প্রতিষ্ঠা।৫ কলোল এই নির্ভীক চিত্তের 
বাচার মন্ত্র জীবণের শত দুঃখের মধ্যে প্রাণের সাড়া জাগিয়ে তোলার আদর্শ 
বাংলা দেশে গ্রচার ক্তে চেয়েছিলো । তাই একটি বিজ্ঞাপনে৬ কল্লোল 
ঘোষণা করেছিলো-_“জীবন যেখানে বারে বারে সংহত হইতেছে সেইথানেই 
বীচিবার শক্তি সঞ্চিত রহিয়াছে।, বলা বাহুল্য, জাবনের সেই শক্তিপীঃ যৌবন 
ছাড়া আর [কছু নয়। 

কিন্ধ কল্লোলের এই আদর্শ সম্বন্ধে বোধ হয় কিছু সংশয়ের গ্রাচারণা ছিলে! । 
কেউ কেউ একে অশ্মীল পত্রের পধীয়ে ফেলতেন, কেউ বা হাল্কা ধরনের গল্প- 
মাসিক বলে মনে করতেন । কিন্তু কল্লোল কর্তৃপক্ষ মনে করতেন, তাদের 
একটা মরিয়া আদর্শ আছে। বিজয়চন্্র প্রথম সংখ্যাতেই গতিধমিতার সঙ্গে 
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স্থিরগপ্রাণতার (56119857635 ) অঙ্গীকারের প্রশ্ন তুলেছিলেন । ১৩৩১ সালের 
আশ্বিন সংখ্যা প্রবামীতে প্রকাশিত পূর্বোক্ত বিজ্ঞীপনে মেই অঙ্গীকারের জের 
টেনে বলা হয়েছে-_পূর্ণবয়ন্ক ও চিন্তাশীল পাঠক-পাঠিকাদের জন্য। অল্স 
বয়স্ক বা! যাহারা কিছু পড়িয়া! সময় কাটাইতে চান তাহাদের জন্য নহে।' 
কর্তৃপক্ষ জোর দিয়ে স্পষ্ট করে বলেছেন যে, গল্পের ভেতর দিয়ে মানুষের জীবন- 
সমস্যার আলোচনা এবং কবিতায় নৃতন অনুভূতির উল্লাস প্রকাশ তাদের 
লক্ষ্য । এই সময়ে বিরোধীদের শিন্দামূলক প্রচারকাধ খুব সম্ভব বেশি ছিলো 
বলেই কল্লোল নিজের আদর্শ ঘোষণায় প্রথম প্রবৃত্ত হয় । ১৩৩১ সালের কাতিক 
সংখ্যা কল্লোলে+ সম্পাদ্কগোষ্ঠী বলেন_-“এখন সময় আসিয়াছে বিভিন্ন আদর্শ 
লইয়া বিভিন্ন কাগজের স্য্টি করা । হয়ত ইহাতে আশার দিক হইতে বিফলতার 
সম্ভাবনা বেমী কিন্তু আজ বিকলতাকে লইয়া ঘর করিবার সময় আসিয়াছে ; 
কখন যে সে সহজ হইয়| আশারও অতীত হইয়া আসে কেহ জানে না। 
কলোল প্রকাশ করিবার সময় এইরূপ একটি আদর্শ লইয়াই অগ্রসর হুইয়া- 
ছিলাম । এতকাল তাহা সমস্ত বাধা ও অনটনের মধ্য দিয়া রক্ষা করিয়া 
আসিয়াছি ইহা আমাদের বিশ্বাস । হিতৈষীগণ আশ! দিয়া এবং বিরুদ্ধবাদিগণ 
অনাদর দিয়া আমাদের বিশ্বাসকে দুঢ়তর করিয়াছেন ।-****শাস্তির মধ্যেই 
সৌন্দর্ষের পূর্ণতা, বিরোধের মধ্যে নহে। সাহিত্য বা কাব্যের রদ প্রবাহকে 
সর্বাঙ্গসম্পন্ধ শাস্তির মধ্যে মিলিত করিয়া যে মহান পরিণাম তাহাই ভারত- 
বর্ষের আদর্শ ও আকাজ্ার বস্ত। বাহিরের কাজ এবং ভিতরের মনকে এক 
করিয়। লওয়াতেই ভারতবর্ষের ধর্ম । সে ধর্মকে সত্য বলয়! জানিবার জন্য নানা 
আন্দোলনে নানাভাবে যে মাঝে মাঝে আদর্শ বিক্ষুক হইতে দেখা গিয়াছে 
তাহাতে কেবল এই পরিণত সৌন্দর্যের প্রশান্তি গাতর হইয়া উঠিয়াছে মাত্র । 
***এই বিশ্বপ্রবাহের অস্তরের কথাকে সমাঞ্জের রূঢতার সমক্ষে গল্পের আকারে, 
কবির চিন্তাতে, নির্তীকতাবে প্রকাশ করা কল্লোলের একটি উদ্দেশ্ত । মানুষের 
প্রেমের মধ্যে যে গ্রুবত্ব ও সৌন্দর্য, কামনায় যে অশীস্তি ও বেদনা তাহাই কথা- 
সাহিত্যের আকারে প্রকাশ করিবার চেষ্টা কল্লোলের প্রত্যেক রচনাতে অস্তর- 
লোকের আকাজ্ষার মত নীরবে নিহিত থাকে । এখানে আদর্শগত তিনটি 
চিন্তার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে_পরিণত সৌন্দর্যের প্রশান্তি, প্রেমের 
কবত্ব ও সৌন্দর্য এবং কামনার অশাস্তি ও বেদনা । 

এর অর্থ অবশ্ত এই নয় যে, যুগচিস্ত।র প্রতি কলোলের ওদাসীন্ত ছিলো 
স্বিতীয় বর্ষের শেষ সংখ্যায়” সম্পাদ্কঘয় পরব্তা বর্ষের কাগজ সম্পর্কে 


২২ কল্পোলের কাল 


্বযর্থহীন ভাষায় বলেছেন-_ঘযে স্থর যে দিন বাজিয়া উঠিবে, তাহা সময়ের 
হৃদয়বার্তাঃ কল্লোলের তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই ।, স্ৃতরাং ঞ্রবত্ব 
ও সৌন্দধই শুধু কল্লোলের আকাজ্ফিত ছিলো না, যুগের ফসলের প্রতিও 
তার আগ্রহ ছিলো প্রচুর। তার আরও প্রমাণ পাই কল্লোলের প্রথমবর্ষ দ্বিতীয় 
সংখ্যায়__বর্তমানের বিশ্বব্যাপী জীবন-সমশ্তাকে অবলম্বন করে রচিত গল্প 
বা প্রবন্ধ কার্যকরী মনে হলে মুদ্রণের প্রতিএ্ুতি দেওয়া হয়, তবে এ সকল 
রচনার বক্তব্য সর্বক্ষেত্রে কলোনেন মত বলে গ্রহণ না করার অনুরোধও 
জানানো হয়। 

যুগচিস্তার অনিবার্ধ পরিণাম হিসেবে একটা বিদ্রোহাত্মক মনোভঙ্গিকে 
সামনে রেখে কল্লোলকে চলতে দেখি । যা যৌবনের শ্বাভাবিক দাবির বিরোধী, 
পথিক মানুষের চলার পরিপন্থী, য! সত্যের নামে ভগ্তামি বা কাপট্যের জঞ্জাল 
মাত্র, কল্লোলের আদর্শগত পরিমণ্ডলে তার কোনো স্থান ছিলো না। নরনারীর 
সম্পর্কের ক্ষেত্রে, মনের সঙ্গে দেহের অধিকারগত প্রশ্বে, সামাজিক অন্যায়ের 
বিচারে তার একটা আপসহীন মনৌভাব ছিলো । সে ছিলো যে-কোনো 
প্রকারের বাবাজী-তন্ত্বের বিরুদ্ধে। তার সোচ্চার ঘোষণা-_-“যুদ্ধেরে পর 
সকল ব্যবসাই মন্দা চল্ছে__কিন্ত সাধুগিরি ব্যবসাটি দিন দিন খুব প্রতিষ্ঠা 
লাভ করছে ।-..এই সব গুরুরা যে কি করে অনেক পণ্ডিত ও বিদ্বান্‌ 
লোককেও মোহাচ্ছন্ন করে ফেলে, সে কথা ভেবে ঠিক করা যায় ন11... 
যদি তারা সন্ন্যাসী হয়ে বনে চলে যেত তাতে কারু কিছু আপত্তি করার 
ছিল না।” 

গোকুলচন্দ্রের ,জীবৎকাল পাস্ত এই হচ্ছে কল্লোলেন্ ন্বাদর্শ ও উদ্দেশ্যগত 
বিঘোষণা । পত্রিকাটি এই সময়-সীম।র মধ্যে মোটামুটিভাবে তার সম্কল্পের 
কাঠামে! ঠিক করে নিয়েছিলো । কারণ গোকুলচন্দ্র যতটা কাজের লোক 
ছিলেন তার চেয়ে বেশি ছিলেন ভাবের লোক । আর সেই কারণে অস্তত 
আদর্শ রচনার ক্ষেত্রে দীনেশরগ্ন বন্ধু গোকুলচন্দ্রের অগ্রগণ্যতা স্বীকার করে 
নিয়েছিলেন । কলোলের আদর্শের প্রশ্নে যদি অতিব্রিক্ত কোনে! কথা৷ ওঠে তবে 
তা উঠবে পত্রিকাটির সপ্তবষীয় চারিত্র্য বিচার থেকে । গোকুলের মৃত্যুর পর 
পত্রিকা-প্রনঙ্গে দীনেশরগ্ন আর যা বলেছেন তা হচ্ছে ওপরের কথাগুলির বিস্তার 
বা অবস্থাগত বিন্যাস মাত্র । 

আরন্তের দিন থেকে কল্লোল-কর্তৃপক্ষ কাগজটির উদ্দেশ্টকে উচ্চ মানের 
বলেই মনে করতেন । বাংলার জাতি, ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি তাতে ত্বরাদ্বিত 
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হবে বলে তাদের বিশ্বাস ছিলো । তাই ডাক্ঘরে?১৭ আশাদী বাণী ক্তারা রেখে 
গেছেন--'* মনে হয়, যে সব কাগজ উচ্চ মাপর্শের উপযুক্ত হয়ে না চলবে, সে 
সব কাগজ বাঙলার পাঠক-সাধারণকে বনুকাল মোহাচ্ছন্ন করে রাখতে পারুৰে না। 
সকল হেষ্টার যূলেই উদ্দেশ্য যা! থাকুক, বাঙলা ভাষা ও বাঙালীর পক্ষে ভালই হচ্ছে 
একথা মামি বল্ব ।, 


তিন 


কল্লোলের পদযাত্রা শুরু হয় গল্প-মাসিক হিসেবে! প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় 
( পৃঃ ১২৩) একটি ঘোষণ! ছিলো-_-কলোল-_মাসিক গল্প-সাহিত্য ।.-.এরূপ 
গল্প-সাহিত্য বাংলা দেশে এই প্রথম!) দ্বিতীয়বর্ষের (১৩৩১) ভাদ্র সংখ্যা 
পর্যস্ত প্রচ্ছদদপটে লেখা থাকতো “বাংলার মাসিক গল্প-সাহিত্য | ১৩৩১-এর 
আশ্বিন সংখ্যা 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে কলোল সম্বন্ধে বলা হয়-_ 
বাংলার মাসিক গঞ্প-সাতিত্তা পত্রিকা" । স্থৃতরাং কলোল কর্তৃপক্ষ পত্তরিকাটিকে 
যে মুখাত গদ মাসিক বূপেই চালাতে চেয়েছিলেন তাতে কোনো সন্দে5 নেই। 
কন্ধ এ ১৩৩১-এরই আশ্বিন থেকে নতুন প্রচ্ছদপট মুদ্রিত হতে থাকে এবং 
তাতে উপব্রি-উল্তি পারচয়-লিপিটি বজিত হয় । এর কা'ণ ছুটি বলে শুনেছি। 
এক, শুধু গল্প-মাসিক হিসেবে চালালে পত্রিকার এলাকা সম্কৃচিত হয়ে পড়ে 
লেখকদের সাহিতোর নিভিন্ন ক্ষেত্র কর্ষণের স্বযোগ কমে যায এবং ফলত্র নানা 
শ্রেণীর পাঠকের কাছে তার আকর্ষণ ও সমাদর নামিত হয়। এর অনিবার্ধ 
পরিণতি পাঠকসংখ্য! হ্রাস এবং ব্যবসায়িক ক্ষতি । অথচ সেকালের জনপ্রিয় 
ও প্রতিষিত কাগজগুলি ছিলো পীঁচমিশেলি, সব রকমের লেখাই তাতে ছাপা 
হতো । দুই, কল্পোলের নায়কর! ক্রমে দেখতে পেয়েছিপেন কিছু উর্দীয়মান 
প্রতিশ্রতিসম্পন্্ গন্নকার১১ যেমন গোঠির 'অজভূক্ত হয়েছেন তেমনি কিছু 
প্রতিভাধর নবান কবিও৯১ তাদের দলে এসে ভিড়েছেন ; কেউ কেউবা গল্প ও 
কবিতা উভয় শ্রেণীর রচনাতেই সমান উজ্জল স্বাক্ষর রেখে চলেছেন। তাছাড়া 
চিন্তামুলক গছ্য-রচনায় মুন্সায়ানা মাছে এমন প্রাবদ্ধিকও তৈরি হয়ে চলেছে-_ 
ছু'একজনের১৩ মধ্যে মে ধরণের সস্তাবনা বিশেষভাবে দেখা যাচ্ছিলে। | 
মোটামুটি এ ছুটি কারণে কল্লোলের গল্প-মাসিক নামক বিশেষ পরিচয়াত্মক ছাপটি 
তুলে দেওয়া হয়। রঙিন ছবি ন! ছাপার পূর্বসিদ্ধান্তের রদ-বদল যেমন কল্পোলকে 
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এক সময় করতে হয়, তেমনি শুধু গল্প-মাসিকরূপে কাগজটিকে পরিচায়িত 
করবার সঙ্কল্পেরও পরিবর্তন ঘটাতে হয়। এর অর্থ অবশ্য এই নয় যে, কল্লোল 
অগ্ঠান্ত “বাজারে? পত্রিকার পুরোপুরি অনুসরণ করতে চেয়েছিলো । 

প্রথমে গল্প-মামিকরূপে আত্মপ্রকাশ করলেও কবিতার জন্য সব সময়ে তার 
দ্বার উন্মুক্ত ছিলো! । প্রথমবর্মের প্রথমসংখার প্রথম রচনাটিই তচ্ছে দীনেশরঞ্জন 
লিখিত একটি কবিতা--নাম কল্লোল" | সপ্তবর্ধীয় কল্লোলের প্রতিসংখ্যার 
অঙ্কেই একাধিক কবিতা স্থান পেয়েছে ।৪ তবে শুধু কবিতা নিয়ে কোনো 
সংখ্যাই আত্ম-প্রকাশ করেনি । তুলনামূলকভাবে বিচার করলে দেখা যাবে 
কল্লোলে গল্পের পরেই স্থান ছিলো কবিতার | এবং সে-সমস্তই নান! মাপের 
গীতিকবিতা । কল্লোলের পরষ্টায় কবি হিসেবে ধাদের দেখতে পাই তাদের মধ্যে 
হচ্ছেন__দীনেশরগ্জন দীশগ কালিদাস নাগ ( দীপক্কর ), নজরুল ইসলাম, 
জীবনময় রায়, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, গিরিজাকুমার বহ্থ, স্থধীরকুমার চৌধুরী, 
বনফুল, স্থনীতি দেবী, ববীন্দ্রনাথ, স্থবোধ রায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, যতীন্দ্রনাথ 
সেনগুপ্ত, অিস্ত্যকূমার সেনগুপ্ত, স্বরেন্ত্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, অমিয় চক্রবর্তী, 
স্থরেশচন্দ্র ঘটক, জসীমউদ্দীন, নলিনীকাস্ত সরকার, হেমন্দ্রকুমার রায়, নরেন্দ্র দেব, 
মোহিতলাল মজুমদার, জগতবন্ধু মিত্র, বুদ্ধদেব বন্থ, অজিতকুমাঁর দক্রু, যতীন্্রমোহন 
বাগচী, প্রিয়ন্ব্ধা দেবী, গোপাললাল দে, হুমাযুন কবির, জীবনানন্দ দাশ, হেমচন্দ্ 
বাগচী, রাধাচরণ চক্রবর্তা, সথরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, স্থুনির্মল বন্থু, আবছুল কাদের, 
হেমেন্দ্লাল রায়, ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধারাণী দেবী 
€ দত্ত), স্ুকৃমার সরকার, চামেলীপ্রভা ঘোষ, কনকভূষণ মুখোপাধ্যায়, প্রণব রায়, 
অন্নদাশক্কর রায়, ভবানী ভট্টাচার্য, সৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, বিষ্ণু দে, জিতেন্ 
বনী, বন্দে আলী মিয়া, মনোজ বসু ইত্যাদি । কবিতা ছাড়া গানও ছাপ৷ হয়েছে 
কল্লোলের পৃষ্ঠায়, তাদের রচয়িতা হচ্ছেন__নজরুল ইসলাম, অতুলপ্রলাদ সেন, 
চিত্তরঞ্জন দাশ, নিরুপমা দেবী, বিশ্বপতি চৌধুরী, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ( অন্গবাদ- 
গীতি ), কল্যাণী ঘোষ, রবীন্দ্রনাথ, জসীমউদ্দীন, আবছুপ কাদের প্রমুখ কবিগণ। 
প্রকাশিত কবিতাগুলির মধ্যে অনুবাদ কবিতাও দেখা যায় । যেমন, অবনীন্দ্রনাথের 
খালিয়া গান, তারাকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ইংরেজী কবিতার অনুবাদ ( মূল: 
হারীন্্রনাথ ) সারদাচরন রায় (মূল £ সংস্কৃত) ও অজিতকুমার দত্তের € যুল £ 
পুশকিন ) অন্বাদ-কবিতা । 

কললোলের প্রতি সংখ্যায় প্রকাশিত গল্প সংখ্যায় প্রচুর । প্রথম দিকে গড় 
রচনার সংখ্যা যদি হতো পনের তবে ছুই তিনটি কবিতা, আলোচনা কাহিন- 
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ডাকঘর-সমাচার শীর্ষক গছ/নিবন্ধ তিন চারটি এবং বাকি সবই হতো গল্প ও 
উপন্যাস। শুধু তাই নয় গল্প নিয়েই কল্পোলের কোনো কোনো সংখ্যাকে 
আত্মপ্রকাশ করতে দেখি--যেমন ১৩৩:-এব আশ্বিন সংখ্যা,১৫ ১৩৩৪-এর 
কাতিক সংখ্যা ( “পাষাণ মানব, নামক গাথাটিকে গল্প ধরে নিয়েছি )। প্রায় 
পঞ্চাশ বছর আগে কল্লোল নিয়ে যে আলোড়ন শুরু হয় তা মুখ্যত গল্প নিয়ে, 
সে তুলনায় কবিতা নিয়ে আলোড়ন কম হয়েছে। পত্রিকাটিতে প্রকাশিত গল্প 
বা উপ্তা ছুই শ্রেণীর__ মৌলিক ও অনৃদিত। মৌলিক গল্পের লেখকরা 
হচ্ছেন__স্ুনীতি দেবী, টশলজানন্দ, দীনেশরঞ্ন, কেতকী দেবী, অতুলেন্দু 
সেনগুঞ্, ভবতারণ বন্থ, রেবতীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, সাত্বনা বসাক, গোকুলচন্ত, 
স্থশীলকুমার রায়, হৃসিংহদাসী দেবী, কৃষ্ধন দে, কৃষপদ দাস, অহল্যা গুধ, 
বামকান্ত সামন্ত, সথরুচিবালা রায়, স্থৃকুমার ভাছুড়ী, হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়, ভূপতি 
চৌধুরী, প্রফুল্নকুমার দাশগুপ্ত, সবোধ রায়, প্রিয়কুমার গোস্বামী, প্রবোধ সান্তাল, 
রবীন্দ্রলাল রায়, সোমনাথ সাহা, সরোজকুমার দেবী, মিনতি দেবী, অনিল 
উন্টাচার্য, সত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, লীলারানী গঙ্গোপাধ্যায় কুমুদ্িনীকাত্ত কর, 
প্রমথ চৌধুরা, মুরলীধর বন্থ, স্থধাংশুবিকাশ রায় চৌধুরী, সত্যেন্্রকুমার বন্ধ, 
শৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, নীলিমা বন্থ, বিজয় সেনগুপ, হীরেঞ্নারায়ণ আচার্য 
চৌধুরী, হরিসত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বিশী, শিবরাম চক্রবতী, বেণুভূষণ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়, প্রেমেন্র মিত্র, অচিস্ত্যকূমার সেনগুপ্ত, 
সুষম! মুখোপাধ্যায়, সুবোধ দীশগুপ্ত, স্রেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শাস্ত! দেবী, 
শচীন্ত্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, রামনারায়ণ রায়, রবীন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধারাণী 
দেবী (দত্ত ), রমেশচন্দ্র দাশ, নরেন্দ্র দেব, মণীশ ঘটক ( যুবনাশ্ব ), শৈলবালা 
ঘোষজায়া, প্রফুল্পকুমার রায়চৌধুরী, নির্মলকুমার রায়, দেবীদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, 
বাস্থদেব বন্দ্যোপাধ্যায়, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, দীনেশচন্দ্র লোধ, জলধর সেন, 
জগদীশ গুপ্ত, পঞ্চানন ঘোষাল, গিরিজাকুমার বস্থ্‌, তারানাথ রায়, হিমাংশ্ুপ্রভা 
শিকদার, চারুচন্দ্র ঘোষ, গ্রভাবতী দেবী সরহ্বতী, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, 
রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, প্রীতি 
মেন, বিমল দেবী, হরিপদ গুহ, সত্যতৃষণ সেন, বিমল দত্ত, মায়া বন্, দেবেন্দ্রনাথ 
মিত্র, জগত্বন্ধু মিত্র, বুদ্ধদেব বন্থ, উমা মিত্র, অদিতি দেবী, অখিল নিয়োগী, 
শশিভূষণ পাল, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, প্রবোধচন্দ্র ঘোষ, স্থরেন্দ্রনাথ মজুমদার, 
স্থরমা দেবী, হেমেন্দ্রলাল বায়, নরেন্দ্রনাথ সেনগপ্ত, পাচুগোপাল মুখোপাধ্যায়, 
ষণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, অমলেন্ু বন, পঞ্চানন মন্ধুষধার, নিরুপমা দেকী, স্থরেশ 
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চর মুখোপাধ্যায়, বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমাস্থুর আতর্াঁ, কেদারনাথ বন্দ্যো- 
পাধ্যায়, বিমলাচরণ বিছ্যারত্ব, হেমেন্দ্রকুমার বায়, অমরেজ্রনাথ ঘোষ, পরিমল 
গোস্বামী, তারান।থ রায়, এনিন্দিতা দেবা, অমিষ্না চৌধুরী, কিরণকুমার রায়, 
সত্যেন্্কুমার গুপ্ত, ভবানী ভট্টাচার্য, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, কপিলপ্রসাদ 
ভষ্টাচাষ, পান্্ালাল অধিকারী, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, সরোজকুমার রায় 
চৌধুরী, শঠীন্দ্রনাথ মজুমদার, কিশোরীমোহন ভট্রাচাং, অরলকুমার অধিকারী, 
ভবানী মুখোপাধ্যায়, জাহাঙ্গীর ভকীল, ফণীন্্র পাল, হুশীলকুমার ধর, রাণী স্বরুচি- 
বালা চৌধুরানা, হরিহর চন্দ্র, প্রণব রায়, দেঁবকী বন্থ, স্থধীন্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়, 
তারা মুখোপাধ্যায়, মায়া দেবী, রবীন্দ্রনাথ সেন, বিভূতিভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়, বিষণ 
দে, কল্যাণী পাল ইত্যাদি । এই নামমালার মধ্য কোনো কোনোটিকে ছগ্মনাম 
বলে মনে করি । 

অনুবাদ গল্প কল্লোলে ছাপা হয়েছে, তবে বেশি নয় । মূল লেখকদের নামসহ 
অন্রুবাদকদের নাম উল্লেখ করছি-_পবিভ্র গঙ্গোপাধ্যায় ( জোলা ), শৈলেন্রনাথ 
ভষ্টাচাষ ( গ্রেপ্তার £ কোনে ইংরেজী গল্পের ছায়া অব্লম্ধনে ) স্থকুমার ভাছুড়া 
( গকি ), রেণুভৃষণ গঙ্গোপাধ্যায় (ত্যাগ £ জাপানী কাহিনী ), জ্যোতিরিক্্রনাথ 
ঠাকুর ( লিও টলস্টয় ও মার্সেল প্রস্ত ), শামহ্থন নাহার ( বিদেশী ছায়া অবলম্বনে ), 
নৃপেন্ত্রুষ্! চট্রোপাধ্যায় (রেমণ্ট ), অজ্ঞাতনামা ( ডোর £ গকি ), চিন্তরগ্ন 
আচাধ ( জাপানী গল্প) প্রভত। 

পত্রকাটিতে মোট এগারোটি মৌলিক উপন্তাম প্রকাশিত হয়। উপন্যাসের 
রচয়িতা |হসাবে পাই গোকুলচন্দ্র নাগ ( পথিক" ), হরিপদ বন্থ ( “ঘাটের পথে 
বড় গল্প? ), শৈলজানন্দ মুখোপাধায় ( 'পান্থবীণা” ও “ডাক-পিওন? ), স্থরেন্দ্রনাথ 
গঙ্গোপাধ্যায় ('ম্থতির আলো” ), সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ( বিপছায়া ”) 
অচিন্ত্যকূমীর সেনগুপ (বেদে), দীনেশরগন দাশ ( দীপক" ) ও অসমাপ্ত “বাতের 
বাসা” ), নরেজ্জ দেব ( যাহুঘর” ) ও প্রেমেন্দ্র মিত্র ( “মিছিল )। অন্ুবাদ- 
উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছিলো ছুটি-_কালিদাস নাগ, গোকুলচন্ত্র নাগ, ও শান্ত! 
দেবা অনুধিত রমা রলার 'জা ক্রিদ্তক' এবং অচিন্ত্যাকুমার সেনগ্তপ্ত অনূদিত 
ন্যুট হামঞ্ছনের “মীনকেতন? | 

দীনেশরগুন ও গোকুপচন্দ্র উভয়েই নাট্যকলার প্রতি এন্ুরক্ত ছিলেন! তীর 
দুজনেই সথের অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করতেন ৷ তার প্রামান্য তথ্য যিলবে দীনেশ- 
রগুন ও গোকুলচন্দ্র সম্পকিত অধ্যায় ছুটিতে । সিনেমা-শিল্পেও তাদের আগ্রহ 
ছিলে! যথেষ্ট! গোকুলচন্ত্র প্রাথমিক যোগাযোগের পর তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে 


কল্লোলের ইতিবৃত্ত £ বিচিত্র সংবাদ ২খ' 


পড়েছিলেন, কিন্তু দীনেশরঞজন শেষের দিকে পুরোপুরি সিনেমারই লোক হয়ে পড়ে- 
ছিলেন। শুধু তাই নয়, ফোর আর্টস ক্লাবের উদ্যোগে প্রকাশিত দুই তিনটি চটি 
বই নিয়ে কল্লোলের যাত্রা শুরু হলেও তার নিজন্ব প্রথম প্রকাশন হচ্ছে স্কুল-কলেজ 
ক্লাবে সহজে অভিনয়যোগ্য কবি স্থবোধ বাঁয়ে কথানাট্য “নাট মন্দির” | নাট্যশিল্প 
ও চলচ্চিত্র শিল্পের সঙ্গে এই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সত্বেও, ভাবতে অবাক লাগে, কল্লোলে 
কোনো! পূর্ণাঙ্গ নাটক প্রকাশিত হয়নি । তবে একাঙ্ক নাটকই যে বাংলার নাট্য- 
শিল্পের ভবিস্তৎ এটা তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন । তাই শুধু একা্ক নাটকের অভিনয়ে 
অংশ গ্রহণ করেই ১৬ তারা ক্ষান্ত হননি, কয়েকটি নাটিক বাঁ একাহ্কিকা তারা 
কল্লোলে ছেপেছিলেন ৷ নাট্যকার হচ্ছেন__মণীন্দ্রলাল, বন্থু (অশ্বাদ । মূল ; 
ব্যারী ), অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ( “মুক্তি” ও “কেয়ার কাটা” ), মণীশ ঘটক বা! 
যুবনাশ্ব ( 'পটলডাঙার পাঁচালী” ), হরিসাধন চট্টোপাধ্যায় ( “অকাজের বাঁশী” ), 
মন্মথ রায় (“অজগরমণি+, “চরকা” ও 'মাতৃ-মৃতি? )। 

গছ্চ-নিবন্ধ কলোলের বিশেষ অন্গুশীলনের বিষয় ছিলে! বলে মনে হয় না। 
প্রথম দিকে সুলিখিত প্রবন্ধ প্রকাশের কোনো চেষ্টা হয় নি। জ্ঞানের সাহিত্যের 
প্রতি পত্রিকাটির এই শুদাসীন্যের কারণ, কর্তৃপক্ষ ও লেখকদের তারুণ্য । 
তখনকার দিনে ধার! প্রাবান্ধক বলে পরিচিত ছিলেন তীর্দের অনেকেরই 
পাণ্তিত্য ছিলো, জ্ঞানের ভার ছিলো-_কিন্তু তাদের লেখা যতটা গুরুভার ও 
সারবান্‌ হতো ততটা চিন্তার অভিনবত্ব ও স্বচ্ছতায় চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠতে! না। 
তদের রচনা পাঠকের নিজন্ব মননক্রিয়াকে স্থিতিস্থাপক করতে, আলোচ্য 
বিষয় সন্বক্ষে পাঠকের মনে ভাবনার আগুন জ্ঞালাতে প্রায়শই অসমর্থ ছিলো । 
তাই তরুণ মনের ক্ষুধা মেটাবার খাগ্য তাদের কাছ থেকে পাওয়া যাবে না 
বলেই কল্লোলের আসরে তাদের ডাক পড়েনি । যেমন প্রথমদিকে ডাক 
পড়েনি পুরনো! আমলের প্রতিষ্ঠিত গল্পকার ও ওপন্যাসিকদের (ছু, এক জন 
শুধু ব্যতিক্রম )। কিন্তু শেষের দিকে নানা কারণে প্রবীণ কথাসাহিত্যকদের 
আমন্ত্রণ জানানে। হয়, ছাপা শুরু হয় প্রবীণ-নবীনের নানা] জাতের প্রবন্ধ। তবে 
সুখের কথা এই, পাপ্তিত্যসর্বস্ব ও ভারী ওজনের প্রবন্ধ প্রকাশের দিকে কল্লোলের 
নজর তখনও পড়েনি, প্রবামীর সঞ্চয়নের পাতায় স্থান পাওয়ার মতো তথাকধিত 
জ্ঞানগর্ভতা তাঁদের ছিলে! কিন। সন্দেহ । 

সবুজপত্রের যুগে একদল প্রাবদ্ধিকের আবির্ভাব ঘটে যারা নিজেদের মতো 
করে চিন্তা ও বিচার করতে পারতেন, অন্যের চিন্তার ভার অযথা বহন করে 
চলতেন না। তাদের বলবার বিষয় হাল্কা ছিলো না, কিন্তু বলবার ধরণটা 


২৮ কল্লেলের কাল 


ছিলে! হালকা । তাদের কয়েকজনকে কল্লোলের আসরে দেখতে পাই-_প্রশ্থ 
চৌধুরী, অতুলচন্ত্র গুপ্ত, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, দিলীপকুমার রায় ও পবিত্র 
গঙ্গোপাধ্যায় । এছাড়া ধার! নতুন প্রাবন্ধিক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করলেন তাদের 
মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগা হলেন- কালিদাস নাগ, দীনেশরঞ্জন দাশ, কাজি আবদুল 
ওদুদ, অচিন্ত্যকূমার সেনগুপ্ত, প্রেমেক্দ্র মিত্র, জসীমউদ্দিন, বুদ্ধদেব বন, নৃপেন্দ্রকুষণ 
চট্টোপাধ্যায়, যুবনাশ্ব (মণীশ ঘটক), নীহাররঞুঁন রায়, অমলেন্দু বস্তু, ভবানী 
ভট্টচার্ধ, হুমাযুন কবির, মহেন্্রন্্র গায়, শান্তা দেবী, বিষ দে ও অন্দীশঙ্কর রায় 
নতুনদের মধ্যে আরও কিছু নাম-_ইন্দুশোভা৷ দেবী, ধীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, সত্যেন্্ 
প্রসাদ বন্ন, নরেন্রনারায়ণ চৌধুরী, আবছুল হাকীম বিক্রমপুরী, স্থরেশচন্ত্র নন্দী, 
মত্যানন্দ রায়, জগত্বন্ধু মিত্র, এ্রেকজ্রনাথ মজুমদার, অবনীনাথ বায়, হেমচন্দ্ 
বাগচী, অমরেক্্রনাথ লাহিড়ী, আবছুল কাদের, সত্যেন্্র দাস, স্থশীলচন্দ্র চক্রবতী, 
ক্ষেত্রমোহন পুরকায়স্থ, গিরিজাকুমার মুখোপাধ্যায়, ফণিভূষণ চন্দ, হীরেন্্রকুমার 
বন্থ, অভিনব গুপ্চ, ধিজনবিহারী বন্থ। প্রবীণদের মধ্যে পাই মাত্র কয়েকজনের 
প্রবন্ধ_বিপিনচন্দ্র পাল, বারীন্্রকুমার ঘোষ, স্থরেন্্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও পূথীসিং 
নাহার । 'আর ছিলেন বাংলা গগ্যের চিরকালের যাছুকর অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 
এদের রচনা প্রায় সবই মৌলিক, অঙ্বাদ-প্রবন্ধ কম। দ্বিতীয় শ্রেণীর রচনার 
নিদর্শন “বাংলা সাহিত্যের কথা? ( প্রমথ চৌধুরীর ইংরেজী রচনার বঙ্গান্থবাদ ), 
'টলসটয়ের স্মৃতি? ( গকি ), “কেমন করে লিখতে শিখি" (সেল্ম! ল্যাগার্লফ. )। 

কলে।লের ফাইল থেকে জানা যায়, ১৩৩*-এর বৈশাখ সংখ্যা থেকে ১৩৩১- 
এর পৌষ সংখ্যা পধস্ত “সংগ্রহ নামে একটি বিভাগ থাকতো, অবশ্য ছু*এক 
সংখ্যায় বাদও গেছে । এই বিভাগে অন্যদের লেখ! থেকে স্থভাষিতাবলী নির্বাচন 
করে প্রকাশ করা হতো । সবই গল্প-উপন্তাস-প্রবন্ধ ইত্যাদি থেকে উদ্ধৃতি । 
উদ্ধতিগুলির নিচে লেখকের নাম থাকতো! না, থাকতে। লেখার নাম । ১৩৩১- 
এর পরেও কোনো কোনো সংখ্যায় এই জাতীয় চয়ন চোখে পড়ে। গোকুল- 
চন্ত্র যতদিন জীবিত ছিলেন মুখ্যত তিনিই ভালো ভালো লাইন সংগ্রহ করে 
দিতেন। কলোলের আড্ডাধারী ও লেখকরাও পছন্দমতো উদ্ধৃতি সরবরাহ 
করতেন। চয়ন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অতিশয় সংক্ষিপ্ত । এই প্রসক্ষে মনে 
পড়তে পারে প্রবাসী” কষ্টিপাথর ও অন্যান্য সাময়িকীর মাদিক পত্র-পরিক্রম! 
বিভাগ । কিন্তু সে-সমস্ত ক্ষেত্রে নান! পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত রচনার উদ্ধৃতি, 
সারসংক্ষেপ, অঙ্গবাদ বা পর্যালোচন! দেখ] খায়, কিন্তু কল্পোলের “সংগ্রহে” শুধু 
অর্থপূর্ণ সংক্ষিপ্ত স্বভাষিতের সমাবেশ। 


কল্পোলের ইতিবৃত্ত £ বিচিত্র সংবাদ ২৯. 


পত্রিকাটির অনেক সংখ্যার দ্বিতীয় ফিচার 'আলোচনা'। এতে পুস্তকাদি 
ও পক্জ-পত্রিকার পরিচয়, নানাবিষয়ক চিন্তা, নাট্যালোচনা, সাহিত্য-ভাবনা 
ইত্যাদি প্রকাশ করা হতো । সময়কালে 'প্রবাসীতে ছিলো “বিবিধ প্রসঙ্গ ও 
পুস্তক পরিচয়” বিভাগ । অন্যান্য পত্রিকায়ও অনুরূপ বিভাগ থাকতো । 
কল্লোল এই ছুটি বিভাগ একত্র ক'রে “আলোচনা; বিভাগ প্রবর্তন করে এবং 
নিজের ঢঙে বক্তব্য নিবেদনে অগ্রসর হয় (প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা থেকে এর 
আরম্ভ, দ্বিতীয় বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা! পর্বস্ত, মাঝে দু'এক সংখ্যায় নেই )।| আবার 
পৃথকভাবে পুস্তক ও পত্র-পরিচয়ও (যেমন ১৩৩১-এর কাতিক সংখ্যায় ) চোখে 
পড়ে । স্ৃতরাং ঠিক পরিকল্পনা অনুযায়ী যে এই বিভাগগুলি চলতো, তা নয় । 

কল্লোলের তৃতীয় ফিচার “সমাচার ( আরম্ত প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা থেকে )। 
এতে দেশ-বিদেশের নানা সংবাদ কিছু কিছু মন্তব্যসহ প্রচারিত হতো। এই 
বিভাগটিও অনিবার্ষভাবেই প্রবাসী” পত্রিকার “দেশ-বিদেশের কথা” বিভাগটি ম্মরণ 
করিয়ে দেয় । কিন্তু 'পমাচার* বিভাগে সংবার্দ-পরিবেশনের নিয়মও সর্বত্র রক্ষিত 
হয়নি । যেমন ১৩৩১-এর শ্রাবণ সংখ্যায় সংবাদের পরিবর্তে আছে পুস্তক ও 
পত্র-পরিচয় । 

পত্রিকাটির প্রথম থেকে চতুর্থ ফিচার হচ্ছে পরিচয় লিপি'। প্রথমটি 
প্রসক্ষে কল্লোলের দ্বিতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যায় বল! হয়েছে_-কল্লোলে গত এক 
বৎসর ধরিয়া পরিচয় লিপি লেখা হইতেছে । এই পরিচয় লিপির উদ্দেশ্ট, লেখক 
বা লেখিকার রচনার ভিতর যে একটি বিশেষ ভাব থাকে তাহা পাঠক- 
পাঠিকাদের নিকট উপস্থিত করা। কল্লোলের প্রতি সংখ্যার মমস্ত রচনাগুলির 
বিচিত্রতা হইতে একটি সহজ স্বর সংগ্রহ করিয়৷ তাহাও পরিচয়লিপির আকারে 
প্রকাশ কর] হইয়া থাকে । ইহার দ্বারা অনেক লেখকের লেখাকে সাধারণের 
নিকট বিশেষভাবে পরিচিত করিয়া! দিবার স্থযোগ পাওয়া যায়।” এই পরিচয় 
লিপি একসময় বর্জিত হয়। কল্লোলের পঞ্চম ফিচারের নাম “ছবি” । এই 
বিভাগে একটি চিত্রধর্মী বর্ণনা থাকতো উদ্ধৃতি কিংবা মৌলিক। সঙ্গে একটু 
অলঙ্করণ । চিত্রশিল্পীদের শিল্পকর্মের বিষয় সংগ্রহ করে দেওয়াই ছিলো! এর উদ্দে্ঠ । 

যে সমস্ত ফিচারের কথা! উল্লেখ করা হলো তাদের সবই প্রথম ছুই বছরের 
কল্লোল সম্বন্ধে প্রযোজ্য । পত্রিকাটির তৃতীয় বর্ষে (আযাঢ় সংখ্যা থেকে ) 
দেখছি, দ্বীনেশরঞ্চন একটি নতুন বিভাগ খুললেন_-“ডাকঘর” । গোকুলচন্দ্রের 
আমলের ফিচারগুলি সম্পাদক পুরে দিলেন ভাকঘরের বৃহৎ বাক্সে। এতে 
পুস্তক-পরিচয়, স্থতি-তর্পণ, কল্লোলের নানা কথা, দেশ-বিদেশের মনীষী ও লেখক 


৩৩ কল্লোলের কাল 


পরিচিত্তি, পত্র-পত্রিকা পর্যালোচনা, সম্পাদকীয় নিবেদন, বিচিত্র-সংবাদ- 
পরিক্রমা, সাহিত্যের নান! দিক, সাহিত্য সম্মেলন ইত্যাদি বন্ধ বিষয়ের অবতারণা 
ঘটে। মোটামুটিভাবে তৃতীয় বর্ষ আষাঢ সংখ্য! থেকে ষ্ঠ বর্ষের মাঘ সংখা! পর্যন্ত 
এই বিভাগ চল্পতে থাকে, যদিও মাঝে মাঝে বাদ গেছে । কল্লোলকে সমগ্রভাবে 
জানতে হলে, তার বিচিত্র চিন্তার অন্গামী হতে গেলে “ডাকঘর” অবশ্ট পঠনীয় । 
১৩৩৫-এর ফাস্কুন সংখ্যা থেকে বিভাগটি উঠে গেলে কিছুটা পরিবঠিত ঢঙে 
তার স্থান অর্ধিকার করে প্রবাহ? বিভাগ ( এর প্রথম প্রবর্তন ১৩৩৪-এর মাঘ 
সংখ্যায় )। কল্লোলের মৃত্যু পর্বস্ত এই বিভাগটি মোটামুটি অক্ষুগ্র ছিলো। 
কল্লোলের একটি বিশেষ ফিচার-_কাহিনী”__সেকালের পাঠকদের দৃষ্টি 
আকর্ণ করুতে না করতেই শেষ হয়ে যায়। এর আরম্ভ ১৩৩০-এর মাঘ সংখ্যা 
থেকে। এর উপজীব্য বিষয় দেশ-বিদেশের সাহিত্য চিস্তা ও সাহিত্যিক 
পরিচয় | এটিও ঠিক নিয়মিত বিভাগ ছিলো না । আনল্ড বেনেট, ডা111121) 
7.6 06, কালিদাস ইত্যাদি কয়েকজনের মানস-সান্নিধ্য লাভের স্থযোগ 
এতে পাওয়া গিয়েছিলো । লেখক হিসেবে মুখ্যত পাই নৃপেন্্রকুষণ 
চট্টোপাধ্যায়কে । এই গ্রসঙ্গেই আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উল্লেখ করতে হয়! 
কল্লোল্রে অন্যতম কৃতিত্ব এই যে, দেশী ও বিদেশী মনম্বী লেখকদের সঙ্গে পরিচয় 
করিয়ে দেওয়ার মহৎ সাহিত্যব্রত পত্রিকাটি উদ্যাপন করেছিলো । ন্যুট 
হাম্স্ুন, গর্কি, বেনাভান্কে। বৌয়ার, নোগুচি, শখ আন্দ্রিভ। শেলী 
জেরোম, টলস্টয়, বুনিন, গলন্ওয়ার্দী, টমাম মান্‌ ইত্যাদির জীবন এ 
সাহিত্যকর্মের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেওয়ার কৃতিত্ব কলেলের প্রাপ্য । 
নৃপেন্্রকু্ণ১", ও ভূপতি চৌধুরী আমাকে বলেছেন, সেই সময় বিদেশী 
লেখকদের বইয়ের ইংরেজ; মূল বা অনুবাদ পডে এবং বিদ্বেশী পত্রপত্রিকা থেকে 
সংবাদ সংগ্রহ করে লেখক-পারচয় লেখা হতো । সজনাকাস্ত দাসও 
লিখেছেন১৮, তাদের ছাত্রাবস্থায় নরওয়েজিয়ান, স্কাগুনেভিয়ান, আইসল্যাপ্ডিক, 
ড্যানিশ, পোলিশ ভাষার বহু গল্প বা উপন্াস ইংরেজী অনুবাদে প্রকাশিত 
হতে আরম্ভ করেছে । সেই সব গ্রন্থে প্রাপ্ত তথ্যের সাহায্যে বিদেশী সাহিত্যিকদের 
পরিচায়িত করার স্থযোগ কল্লোল গ্রহণ ক'রে একটা নৃতনত্ব সম্পাদন করতে 
পেরেছিলো । বাঙালী সাহিত্যিকদের মধ্যে ধাদের নিয়ে কল্লোলে কিছু না 
কিছু আলোচনা হয়েছিলো ভাবা হচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, জ্যোতিব্রিজ্্নাথ, 
সত্যেন্দ্রনাথ, গোকুলচন্তর, দ্িজেঙ্নাথ ঠাকুর, সুকুমার রায়, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 
সরোজিনী নাইড়ু, বীরব্ল, দিলীপকুমার, অবনীন্দ্রনাথ, জলধর সেন, কেধারনাথ 


কল্লোলের ইতিবৃত্ত £ বিচিত্র সংবাদ ৩৯ 


বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, নজরুল, অস্তলাল বস ও 
কালিদাস নাগ । এই ক্ষেত্রে কল্লোলের গৌরব খুব বেশি নয়, কারণ এদের নিয়ে 
লেখা অন্ঠান্ত কাগজেও বেরুতো । তবে যে প্রবন্ধটিতে বুদ্ধদেব বন্থ সুকুমার 
রায়কে পরিচায়ত করেছেন তা সর্বকালের বিচারেই উতরুষ্ট । সেকালের বুকে 
দাড়িয়ে অতি তরুণ লেখক কী করে আবোল-তাবোলে'র লেখকের এমন মৃঙ্যায়ন 
করলেন ভাবতে অবাক লাগে । 


চার 


প্রথম তিন বছর কল্লোলের আকার ছিলো ভিমাই সাইজের পনেরো! ফর্মার 
মতো! | কল্লোলের প্রতি সংখ্যার মূল্য ছিলো প্রথমে চার আনা১ পরে হয় পাঁচ 
আনা।২০ ডাকমাশুল সমেত বাধিক মুল্য ছিলো আগাগোড়াই সাড়ে তিন 
টাকা । অথচ সেকালের বিশিষ্ট পত্রপত্রিকাগুলির- যেমন প্রবাশী, ভারতবর্ষ 
ও বস্থমতীর- আকার ছিলো ভব্ল ক্রাউন সাইজের | তাতে সামস্িক পত্রের 
একটা ন্মাভিজাত্য বজায় থাকতো । কিন্তু কল্লোলের তরুণ কর্তৃপক্ষ দুটি 
কারণে ডিমাই আকারে তাদের কাগজ প্রকাশ করেন__-এক, তাতে প্রচলিত 
রীতির অনুকরণ হবে না; ছুই, পড়বার স্থবিধ! হবে। কিন্তু এই ছোট আকারের 
জন্য কল্লে(লেকে বিক্রির দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়েছিলো । [বজ্ঞাপন-দাতারা 
তাদের বিজ্ঞাপন ও ব্লক ডবল ক্রাউন আকারের দিকে লক্ষ্য রেখে তৈরি করতেন । 
ফলে কল্লোলের জন্য বিজ্ঞাপন পেতে অস্থৃবিধা হতো 1২১ এছাড়া ছোট সাহজ 
থাকার দরুণ বড় লেখা ও বেশী লেখা ছাপা যেতো! না। তাই কল্লোল চতুর্থ বর্ 
(বৈশাখ, ১৩৩৩) থেকে ডবল ক্রাউন আকার নিয়ে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে 
এবং তার মৃত্যু পধস্ত সেই পরিবর্তিত আকার অক্ষুপ্ন থাকে। 

কিন্তু কল্লোলের এই আকার-পরিবর্তন অনেক পাঠকের মনঃপুত হয়নি । এ- 
সম্বদ্ধে নানা অভিযোগও পত্রিকা-অফিসে এসে পৌছোয়। সেই সব অভিযোগের 
উত্তরে দীনেশরঞ্জন লেখেন--কল্লোলের আকার পরিবর্তন হওয়াতে অনেক 
গ্রাহক পত্রে জানাইয়াছেন যে, তীহারা এই মামুলী সাইজ পছন্দ করেন না। 
কল্লোলের আকারের মধ্যে যে বিশেবত্বটুকু ছিল তাহা! যেন আর নাই । এখন 
আর কল্লোলকে দেখিয়াই চেনা যায় না। এরূপ মতামত প্রকাশ করাতে 
কল্লোলের প্রতি পাঠকবর্গের একটি নিগৃঢ প্রীতির কথাই প্রকাশ পায়। আমরাও 
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কল্লোলের পূর্বের আকারই পছন্দ করি। কিন্তু ঘে দুইটি কারণে আকার 
পরিবর্তন করিতে হইল তাহা আমরা পূর্বেই সবিনয়ে জানাইয়াছি। সুতরাং 
আশা করি বন্ধুবর্গ আর এ বিষয়ে আমাদের ক্রি গ্রহণ করিবেন না।১২২ 

দীনেশরগ্রনের বক্তব্যে কিছু যুক্তি ছিলো, কিন্তু তৎসত্বেও আমরা বিশ্বাস 
করি, গোকুলচন্দ্র বেঁচে থাকলে কলোলের আকারের পরিবর্তন ঘটতো৷ ন1। 
কারণ তিনি কল্লোলের নিজন্ব চারিত্র্য--সে লিপিগতই হোক আর আকারগতই 
হোক-_তা বাচিয়ে রাখার আমৃত্যু পক্ষপাতী ছিলেন । 

কল্পোলের যে কয়টি প্রচ্ছদপট বা কভার ডিজাইন দেখেছি তার 
প্রত্যেকটিতেই এক একটা বিশিষ্ট ভাব চিত্রায়িত। তার প্রথমটি২৩ পি. 
ঘোষের আকা-__একটি নিঃসঙ্গ যুবক সমুদ্রতীরে বসে আছে-_অনেকটা দুরে 
ঢেউয়ের মালার উত্তালতা । সে-যে ভাবুক, উন্মনা, উদ্দাপীন এটা বুঝতে ক 
হয়না। সে যেন সংসারের কেউ নয়_-একটা কল্পলোকে উধাও তার মন। 
ছবি নয় তো, যেন একটা কবিতা । এই ছবি ব্দলে গেছে আবার২৪ । বুঙও 
পাণ্টে গেছে । আগে ছিলো এক-রঙ1; এবার থেকে দো-রঙা। প্রতি 
সংখ্যায় সেই রুঙেন্প কম্বিনেশান গেছে বদলে, চিত্রের বিষয়ের পরিবর্তন তার 
চেয়েও লক্ষণীয়। সমুদ্রের ঢেউ উচ্ছুসিত হয়ে এগিয়ে এসেছে তীরবর্তা একটা 
পুরনো মন্দিরের গায়ে। তরঙ্গাঘাতে ভেঙে পড়েছে অনেকটা-_শুধু কোনো 
মতে দীডিয়ে আছে কাছের মন্দিরের খিলান, ঢেউয়ের সরোষ আক্রমণ চলেছে 
কিছু দূরের আরও ছুটি পোড়ো মন্দিরের গায়ে । যা প্রাচীন, যা অচল, যা 
স্যিতিশীল তারই প্রতি বিদ্রোহ যেন এখানে রেখায়িত। এর পরে আব্রেকটা 
নতুন আইডিয়ার প্রচ্ছদপট২৫ পাই । এ ছবির শিল্পী যতীন? । সমৃদ্রের উত্তাল 
তরঙ্গশূঙ্গের ওপর দ্রাভিয়ে তাণ্ডব নাচন নেচে চলেছেন নটরাজ শিব-_অঙ্গে 
সর্পকূল, এক হাতে আগুন-__অন্ত হাতে সর্বনাশের ঘণ্টা, মুখে শিঙ্গা। এ ছবি 
ভাঙনের, ধ্বংসের, সংগ্রামের । চতুর্থ প্রচ্ছদপটে২৬ আমর] ফিরে যাই কবিতা ও 
সৌন্দর্ধের রাজ্যে । শুভ্র ফেনায়িত বিশীল সমুদ্র, যতদূর চোখ যায় শুধু 
ন্রোতাবত। এপারে দীড়িয়ে দুটি তাল গাছ, ওপার নীলদ্িগন্তে বিলীন-__ 
আকাশে উড্ড।য়মান শঙ্খচিলের দল । শেষ ছবিটি হচ্ছে সাগরের একটি উর্মি 
তার ওপর কল্লোল কথাটি উতৎকীর্ণ। এটিই সবচেয়ে নিরাভরণ প্রচ্ছ্দপট২৭ ! 

প্রথমদিকে কল্লোঁলে কোনো ঝাউিন ছবি খাকতে। না । অথচ প্রতি সংখ্যায় 
রঙিন ছবি ছিলো সেকালের সামস্িক পত্রের ব্লীতি। এবীতি-তঙ্গের প্রসঙ্গে 
কল্লোলের বক্তব্য২/ সব কাগজেই যে ত্রিবর্ণ বা বহুবর্ণ চিত্র থাকে তা দেখে 
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সম্পাদন বিভাগের রসগ্রহণের ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া! ঘায্স না। ছবির নিচে 
যে পরিচয় দেওয়া হয় তার সঙ্গে অনেক সময় ছবির কোনো সম্বন্ধ থাকে না। 
চিত্রগুলি , শিল্পীদের প্রতিভার উৎকৃষ্ট নিদর্শনও নয়। শিল্পকর্মের গুণাগুণ নয়, 
শিল্পকর্মের সংখ্যার দ্িকেই কাগজওয়ালাদের বেশী নজর । তার বদলে মনন্বী 
ব্যক্তি বা উদ্দীয়মান লেখকদের সচিত্র পরিচয় দেওয়ার দিকে কল্লোল মনোযোগ 
দেয় এবং ধাদের চেহারা দেখলে, ধার্দের বিষয় জানলে সাহিত্যের ও সাহিত্যাঙ্ছ- 
রাগীদের কল্যাণ হবে তাদের ফোটো ছাপার সিদ্ধান্ত নেয়। এর প্রথম নিদর্শন 
পাই রমা রলশীর হ্বাক্ষরযুক্ত ফোটো মুদ্রণে২৯ তারপর একে একে নৃঢি হামস্থন, 
ম্যাকিম্‌ গকি, রবীন্দ্রনাথ, শরৎ্চন্দ্রণ০, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, চিত্তরঞীন, 
নত্যেন্দনাথ দত্ত, গোকুলচন্দ্র নাগ, জেসিস্তো বেনাভাস্তে, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 
স্থকুমীর রাম (চৌধুরী), যোয়ান বোয়ার, ইয়োন্‌ নোগুচি, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, 
সরোজিনী নাইডু, বার্ণার্ড শ, জগদীশচন্দ্র বন্ধ, লিওনিদ্‌, আনৃদ্রিভ্‌, প্রমথ চৌধুরী, 
দিলীপকুমার রায়, সুভাষচন্দ্র বস্থ, অবনীন্দ্রনাথ, দ্যআমুন্তসিয়ো ও মুসোলিনী, 
ওয়েলস্‌, শেলী, জেরোম্‌ কে জেরোম্‌, টলস্টয়, লাল! লাজপত বায়, জলধর সেন, 
কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (ফাল্গুন, ১৩৩৪ ), মণিলাল 
গঙ্গোপাধ্যায়, নজরুল ইসলাম, অমৃতলাল বন্থ, আইভান্‌ বুনিন্‌, গল্সওয়াররণ, টমাস 
মান্‌, কালিদাস নাগ ইত্যাদির ফোটো-চিত্র বা স্কেচ কল্পোলে আর্ট পোপারে 
ছাপা হয় । লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, ১৩৩১ থেকে ১৩৩৬-এর শেষ সংখ্যা. 
পর্বস্ত ফোটো মুদ্রণের কাজ চলতে থাকে। স্থতরাং এটা যে কল্লোলের একটা 
বৈশিষ্ট্য, তাতে কোনে সন্দেহ নেই। : 

অবশ্ঠ রঙিন ছবি ন! ছাপার সিদ্ধান্তের পরিবর্তন গোঁকুলচন্দ্রের জীবৎকালেই 
ঘটে। তিনি ছিলেন আর্ট স্কুলের পাশ-কর! ছাত্র, বন্ধুগোষ্ঠীর মধ্যে অনেকে 
ছিলেন উদীক্সমান শিল্পী । স্তরাং অন্ান্ত পত্র-পত্রিকায় মুদ্রিত নিম্ম মানের 
ছবি সম্পর্কে বিতৃষ্তাবশতঃই তিনি রঙিন ছবি না ছাপার লঙ্কল্প নিয়েছিলেন । 
অন্যদিকে বন্ধুগোষঠীর মধ্যে ছুই তিনজনের শিল্পস্থট্রির ক্ষমতা দেখে তিনি নিশ্চম্ই 
চমত্কৃত হয়েছিলেন ৷ ফলে পূর্বসিদ্ধান্তের রদ-বদল ঘটাতে হুয়। তাই দেখি 
গোকুলচন্দ্রের মৃত্যুর মামেই৩১ প্রথম মুদ্রিত হয় আর্ট স্কুলে তার সহপাঠী শিল্পী 
যামিনী রায়ের চিত্রকর্ম ছেলে-কোলে মায়ের৩২ ছবি। এর কিছুদিন আগে 
থেকেই গোকুলচন্দ্র গুরুতররপে অসুস্থ ছিলেন। ম্তরাং প্রশ্ন উঠবে, এই 
রূঙিন ছবি ছাপার সিদ্ধান্ত কি গোকুলচন্দ্র না দীনেশরঞ্জন নিয়েছিলেন? যদ্দি 
প্রথম জন নিয়ে থাকেন তবে এই তীর শেষ বন্ধুকত্য সম্পাদন | অবশ্ত দীনেশ- 
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রঞ্জনের সঙ্গেও যামিনী রায়ের অস্তরঙ্গতা ছিলো । কল্লোলে এই তরুণ শিল্পীর 
ছবি__শীতার্ত মা ও ছেলে মৃদ্রিত হয় পৌষ সংখ্যা, ১৩৩২-এ, জপের-ঝুলি- 
হাতে বুদ্ধের ছবি শ্রাবণ, ১৩৩৩-এ | সত্যেন্দ্রনাথ বিশীর আকা নারীর ছবি 
আশ্বিন, ১৩৩৩7 গোকুলচন্দ্রের অপর সহপাঠী দেবীগ্রসাদ রায় চৌধুরীর আকা 
পাহাড়িয়া যুব্তীর ছবি কার্তিক, ১৩৩৩-এ, অতীতের প্রহরী” বৈশাখ, ১৩৩৪-এ, 
এবং তারই গড়া জগদীশচন্দ্র বন্থর মৃন্ময় মূর্তির ফোটো-চিন্র বৈশাখঃ ১৩৩৫-এ 
প্রকাশিত হয়। দীনেশরঞ্ীনের আকা রঙিন ছবি “বিষ ও বীশী” মুদ্রিত হয় 
১৩৩৫-এর কার্তিক সংখ্যায় । স্ধাংশু চৌধুরীর “জীবন ও মৃত্যু” শীর্ষক ছবি (বৈশাখ, 
১৩৩৬), ললিতমোহন সেনের 'বীণাবাদিনী” চিত্র (ভাব ১৩৩৬) এপ্রনক্গে 
ন্মরণযোগ্য । তাছাড়া মৃন্ময়-মূর্তি 'পার্সিয়াস্‌ ও গর্গোন (জ্যোষ্ট, ১৩৩৫), “আলো 
ও ছায়া? ( ভাত্র, ১৩৩৫ ), “তাজমহল' (জ্োষ্ঠ, ১৩৩৬), 'প্রজ্ঞাপারমিতা, ( আশ্বিন, 
১৩৩৬ ), “দিনের শেষে” (আশ্বিন, ১৩৩৬) এবং “কবি ফেরদৌসী” ( জ্যে্ট, ১৩৩৪), 
“বিন্ময়? (পৌষ, ১৩৩৫ ) ও ওমর খৈয়ামের (আষাঢ়, ১৩৩৬ ) চিত্রও মুদ্রিত হয় । 
কল্লোলে প্রচারিত চিত্রকলা! প্রসঙ্গে বিশেষভাবে বলবার কথা এই যে, পরবর্তী- 
কালের বাংলাদেশের গৌরব যামিনী রায় ও দেবীপ্রসাদের শিল্প প্রতিভার বিশেষ 
সমাদর এখানেই প্রথম হয়েছিলো । সেদিক থেকে একটা উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব 
পত্রিকাটির প্রাপ্য । 

কিছু কিছু রঙিন ছবি ও অনেকগুলি ফোটো-চিত্র৩৩ ছাড়া কললোলে আর 
যা ছাপা হয় তা হচ্ছে ব্ঙ্গচিত্র। দীনেশরগুন প্রসঙ্গে আমরা পরে বলেছি, 
তিনি ছিলেন এক নতুন পদ্ধতির ব্যঙ্গচিত্রের প্রবর্তক এবং সে চিত্রগু'ল পাঠক 
সমাজে খুবই সমাদৃত হতো । সাদায় কালোয় মুদ্রিত এই ধরনের কিছু ছবি 
কল্লোলের প্রথম দিকে মুদ্রিত হয়। যেমন 'রাত পোহাল শুন্ছি সখি” ( জৈযষ্ঠ, 
১৩৩০), “প্রেমের ফাদ পাতা ভুবনে ( আধাঢঃ ১৩৩০), “আবার তোর 
মান্গষ হ' (শ্রাবণ, ১৩৩০ ), আমার দেশ” (ভাদ্র, ১৩৩০) “বারেক পথ 
ভোল' ( আশ্বিন, ১৩৩০ ), “বাজারেতে ধার মেলে নাঃ (কার্তিক, ১৩৩০ ) 
“তুমি যে.স্থরের আগুন” (অগ্রহায়ণ, ১৩৩০), "জীবন? (পৌষ, ১৩৩০ ), 
ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য । এছাড়া প্রতি সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠায় “ছবি” শীর্ষক 
ফিচারে, গল্প-উপন্যাসের নাম-পত্রে ও অন্যান্য স্থলে অলঙ্করণের নিদর্শন আছে। 
কল্লোলের অগ্রদূত ফোর আর্টস ক্লাবের অন্ছুণীলনের অন্যতম বিষয় ছিলো চিত্রশিল্প 
এবং কল্পোলের সম্পাদক ও সহ-সম্পাদক ছিলেন চিত্রশিল্পী । সুতরাং কল্লোলের 


পৃষ্ঠা শিল্পচর্চার প্রমাণপত্রগুলি তাদের শিল্পকলা-কুতৃছুলেই দৃ্াগ্ত। 


কল্লোলের ইতিবৃত্ত ঃ বিচিত্র সংবাদ ৩৫ 
পাঁচ 

কল্পোল পত্রিকার (এবং কল্লোল পাবলিশং হাউসের ) কার্ধালয় ১৩৩১ 
সালের আশ্বিন সংখ্যা পর্যন্ত ছিলো দীনেশরঞ্জনের মেজে! ভাই এবং কর্পোরেশনের 
সেক্রেটারী বিভাগের কর্মচারী বিভ্রগুন দ্বীশগুপ্তের ১০।২ পটুয়াটোলা লেনের 
ভাড়াটে বাড়িতে । কলেজ হ্ত্রীট থেকে মীর্জাপুর হ্বীট ( বমান স্্ধ পেন স্্ীট ) 
ধরে এগিয়ে গিয়ে বা-হাতি একটি গলি__পটুয়োটোলা লেন। তারই ওপর একটি 
ছোট্ট দোতল! বাঁড়ি। সেই বাঁড়ির একতলায় রাস্তার দ্রিকে “এক মুঠো” ঘরে 
কল্লোলের আপিন ছিলো । একধারে একখানি নীচু চৌকি-_সতরঞ্চি ও চাদর 
ঢাকা, অপরদিকে একটি ছোট আধা-সেক্রেটারিয়েট টেবিল, খান কয়েক চেয়ার ও 
একটি আলমারী । আর ছিলে! একটি ক্যাম্প চেয়ার । ভেতরের দিকের দরজায় 
একটা আধ ময়ল! ঝুলানে! পর্দা ।৩৪ কল্লোল আপিসের আসবাবপত্র বলতে 

ছিলো এই। 
আপিসটি প্রথম পর্ধায়ে পটুয়াটোল| লেনে ছিলে। বৈশাগ, ১৩৩* থেকে শ্রাবণ, 
১৩৩১ পর্যন্ত । তারপর ভাদ্র, ১৩৩১ থেকে ২৭ কর্ণওয়ালিশ স্বীটে স্থানাস্তরিত 
হয় ।৩৫ কল্লোল পাবলিশিং-এর অবস্থা খারাপ হয়ে যাওয়ায় ও “বিজিলী"র 
সম্পা্দনাভার গ্রহণ করার জন্ত৩৬ পত্রিকা ও পাবলিশিং হাউসের কার্ধালয় ১৩৩২ 
সালের মাঘ মাসে (এ সংখ্যা ভ্রষ্রব্য ) আবার পটুয়াটোল! লেনের বাড়িতেই দীনেশ- 
রগজন সরিয়ে আনেন । অবশিষ্ট কাল কল্লোলের আপিস এখানেই প্রতিষ্ঠিত ছিলো । 
আপিদের একমাত্র কর্মচারী ছিলেন মণীন্্র চাকী৩৭ নামে এক কর্ম-পাগল যুবক। 
যতদুর জানা গেছে, গোকুলচন্ত্র ডাক খুলতেন এবং লেখা ও চিঠিপত্রাদি 
পড়তেন । তাকে পাহায্য করতেন চাকীমশায়। অনেক সময় কোনে৷ কোনো 
আড্ডাধারী-_নৃপেশ্্রকৃষ্ণ, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় ইত্যাদি বহু কাজ করে দিতেন। 
গোকুলচন্দ্রের মৃত্যুর পর তীর স্থান নেন দীনেশরঞ্চন। আগের মতোই মণীন্দ্রবাবু 
ও বন্ধুদের সহযোগিতা অব্যাহত ছিলো । তাই গোকুলচন্দ্রের জায়গায় কোনো সহ- 
সম্পাদক নিযুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা সম্পাদক অনুভব করেন নি। প্রেসের সঙ্গে 
যোগাযোগ দীনেশরগন ও মণীন্দ্রবাবুই রাখতেন, কখনও কখনও বন্ধুদের সঙ্গে দল 
বেধে যেতেন। প্রথম কয়েকমাস কল্লোল ছাপ! হয়েছিলো যে বন্ধুর প্রেসে, সেটি 
ছিলে৷ আমহাস্ট” স্ত্রী ও বিবেকানন্দ রোডের সংযোগস্থলে। এখন সেখানে একটি 
লোহালক্ড়ের দৌকান।৩৮ তারপর অনেকর্দিন ছাপ! হয় ১১১1৪ এ মানিকতল৷ 
স্বীটের কোহিনূর প্রেস থেকে। এখন সেখানে দীড়িয়ে আছে “ছায়া, সিনেমা 


৩৬ কল্পোলের কাল 


হল।৩৯ ৩৩এ মদন মিজ্জ লেনের বাণী প্রেস,৪০ ২এ অক্রুর দৃত্ত লেনের রহন্ত 
লহরী প্রেস,৪১ ২৯এ বাঁমকাস্ত মিস্ত্রী লেনের ক্যালকাটা৷ প্রি্টিং ওয়ার্কস,৪২ বিবি 
রোজিয়ে! লেনের ব্রিটানিয়] প্রির্টিং ওয়ার্কস৪৩ ইত্যাদি থেকেও পত্রিকাটি বিভিন্ন 
সময়ে মুক্রিত হয়। | 
প্রথম তিন বছর কল্লোল নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হতো, কোনো সংখ্যা 
প্রকাশের ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ পেছিয়ে থাকেন নি। কিন্তু ১৩৩৩ সালের বৈশাখ 
ও জ্যৈষ্ঠ সংখা! প্রকাশে বিলম্বে ঘটে । এ সম্বন্ধে কৈফিয়ৎ আছে আষাঢ় সংখ্যায়-_ 
গত ছুই মাস কল্লোল প্রকাশিত হইতে কিছু বিলম্ব হইয়াছে । যথেষ্ট কারণ না 
থাকিলে এরূপ হইত না আশা করি গ্রাহকবর্গ তাহ! জানেন । গত তিন বৎসর 
কল্লোল বেশ নিয়মিতভাবেই প্রকাশিত হইয়াছে । নানা বিস্লে যতটুকু পিছাইয়! 
পড়িয়াছে আগামী মাস নাগাদ তাহ] সারিয়া লইতে পারিব বলিয়া আশা করি” 18৪ 
কিন্তু ব্যক্তিগত অসুস্থতা, নিজন্ব প্রেসের অভাব, বিজলীর সম্পাদনা, সিনেমার সঙ্গে 
ঘনিষ্ঠতর যেগাযোগ এবং আর্থিক অনটনের জন্য শেষের তিন বছর কল্লোল ঠিক 
সময়মতো বেরুতো। না ৪৫ এই অনিয়ম ও কার্কারণগত বিশৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে 
চলতে চলতে প্রায় সাত বছরের মাথায় কল্লোল একেবারে অস্তহিত হয়ে যায়। 
কল্লোল যতদ্দিন জীবিত ছিলে৷ ততর্দিন লেখক, গ্রাহক ও কাধালয়ের 
পারস্পরিক সহযোগিতার ওপর তা নির্ভরশীল ছিলে৷ ৷ অন্যান্য প্রতিষ্ঠিত বড়ো 
কাগজের মতো সাংগঠনিক আয়োজন ও কাধকুশলতা কল্লোল কতৃপক্ষের ছিলে! 
না বলে এই তিনের সংযোগ ও সমবায় ছিলো! পত্রিকাটির পক্ষে খুবই গুরুত্পূর্ণ। 
যে কোনো ব্যবসায়ের পক্ষে খরিদ্দীর লক্ষ্মীর দোসর-_তাই সকলেই গ্রাহকদের 
অনুকুলতা প্রার্থনা করে থাকেন। কিন্তু লেখক ও গ্রাহকদের দাক্ষিণ্য কল্লোলের 
মরণ-বাচনের প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত ছিলো । তাই মাঝে মাঝেই, বিশেষ করে বর্ষ- 
শেষের নিবেদনে কর্তৃপক্ষের সবিনয় ঘোষণা থাকতো--কলোল, বাংলার সকল 
লেখক লেখিকার ও পাঠক পাঠিকার নিজন্ব পত্রিকা । এর রক্ষণ ও সমুদ্ধি বর্ধন 
করার ভার সকলের ওপর” ।৪৬ ষষ্ঠ বর্ষের চৈত্র সংখ্যার শেষে সম্পাদকের বিবৃতি 
আরও মর্মম্পশী- স্বত্বাধিকারী হিসেবে লীভের আকাঙ্ষা তার নেই, এর সমস্ত 
আয় লেখকবর্গ ও কল্লোলের উপকারার্থে নিয়োজিত। এই সহযোগিতামূলক 
মনোভাবের ফলে ঢাকা ও ভারতবর্ষের অন্তান্য কয়েকটি সহরে 'কল্লোল ক্লাব গঠিত 
হয়- পাঠক ও গ্রাহকগণের সঙ্গে কল্লোলের সম্পর্ক কতটা! গভীর হয়ে উঠেছিলো, 
এতে তাঁর প্রমাণ পাওয়া যাঁয়। আমাদের মনে হয়, বাংলা সাহিত্যে কল্লোল- 
যুগ ও কল্লোলগোষী স্থীতে নবীন লেখকবৃন্দের সঙ্গে পাঠক ও গ্রাহকবর্গেরও একটা! 


কল্লোলের ইতিবৃত্ত ঃ বিচিত্র সংবাদ ৩৭ 


ভূমিকা আছে। 

এর একটি প্রমাণ পাই কল্লোল অফিসের কাজকর্মে আড্ডাধারী বা লেখকদের 
সহযোগিতার মধ্যে । প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য সম্মিলনীর মুখপত্র সচিত্র মাসিক 
উত্তরা'র প্রথম সংখ্যা (আশ্বিন, ১৩৩২১ যখন বারাণসী থেকে মুক্রিত ও লখনউ 
থেকে প্রকাশিত হয় তখন কল্লোলের পক্ষ থেকে তার প্রতিক্রিয়ার কথ! নিজের 
হাতে লেখা একটি চিঠিতে সহ-সম্পাদক হরেশ চক্রবর্তকে জানান পবিত্র গঙ্গো- 
পাধ্যায়। চিঠিটি৪৭ হচ্ছে এই-_ 


ভাই স্বরেশবাবু, 

উত্তর ভারতের প্রবাসী বাঙালীদের মুখপত্র 'উত্তরা” সেদিন কল্লোলের বিনিময়ে 
এসে আমার হাতে পৌঁছল তখন সাগ্রহে নানন্দে এবং সগৌরবে তাকে মাথায় 
তুলে নিলেম। হা, কাগজ বার করতে হয় ত এমন কাগজই বার হওয়া উচিত। 
প্রবাসী বাঙালীদের মধ্যে লেখকের অভাব কোনদিনই নেই, হবে না। তবে 
এতদিন তাদের নিমন্ত্রিত হবার যথাযোগ্য স্থযোগ আসেনি, আজ এসেছে, এ 
* সুযোগ অবহেলিত না হলেই খুশী হব। অতুলপ্রসা, কমল-ভ্রাতৃদ্বয়, কবিরাজ, 
ভট্টাচার্য, রায়, মুখোপাধ্যায় প্রমুখ রখীরা যে প্রতিষ্ঠানের পাণ্ড তার বৈভব যে 
কোনদিন হাঁ হবে এট! অবিশ্বাসের কথা, তার উপর তোমার সহকারিতা যাকে 
প্রাণশক্তি দেবে__তাঁর সাফল্য স্থনিশ্চিত। প্রথম সংখ্যা পড়ে ভারী খুশী হয়েছি। 
সব কটি লেখাই ভারী স্থন্দর | বাঙলার কোন কাগজই একে প্রবন্ধ সম্পদে 
এড়িয়ে যেতে পারবে না । 

একটি ক্রুটি, বিজ্ঞাপনের হার দেওয়! নেই আর নগদ মুল্য বা বার্ধিক মূল্যের 
কোন উল্লেখ নেই কেন! সেটা জান! দরকার । 

অতুলপ্রলাদের কয়েকটি গানে'র বিজ্ঞাপন যতটুকু জায়গা জুড়ে আছে, সেটুকু: 
জমির মাসিক খাজন! কত সত্বর জানাবে । 

তোমার পত্র পেলে পরে আরো! অনেক কিছু বলবার রইল, আজ ভালোবাস! 
নিয়েই বিদায় ভাই! ইতি সথ্যগর্বিত। 

শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় । 


কল্লোলের প্রচার সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষ নচেতন থাকতেন । প্রচ্ছদপটে অগ্রিম ঘোষণা 
এক সময় থাকতো ; যেমন ১৩৩১-এর শ্রাবণ সংখ্যায় পাই--“ভাঙ্রের কল্লোলে-_ 
কবি নজরুল ইসলামের «পৃবের হওয়া” শেষ হইবে । এবং আশ্ছিন সংখ্যায় “মলয় 


৩৮ কল্পোলের কাল 


মারুত” প্রকাশিত হইবে? । কিংবা ১৩৩৬ এর বৈশাখ সংখ্যার কল্লোল-বিজ্ঞাপনীতে 
আছে--সপ্তম বৎসরের কল্লোল অভিনব রসসমৃদ্ধ/বাঙলার নৰতম সাহিত্যের 
মুখপত্র/আগামী জ্যেষ্ঠ সংখ্যায় শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পালের প্রবন্ধ ; শ্রীমহেন্দ্রচন্ত্ 
রায়ের প্রবন্ধ ; শ্রীযুক্ত শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ও ও শ্রীযুক্ত প্রেমেন্্র মিত্রের ক্রমশঃ 
প্রকাশ্ট উপন্তাম; নজরুল ইসলামের গান ; শ্রীযুক্ত তারাশক্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
গল্প ; শ্রীযুক্ত জীবনানন্। দাশ, শ্রীযুক্ত অচিস্ত্যকুমার সেনগুপ্, শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বস্থ 
ও শ্রীধুক্ত অজিতকুমার দত্তের কবিতা ইত্যাদি ইত্যার্দি।* প্রবাসী, আশ্বিন, 
১৩৩১-এ প্রচারিত কল্লোলের বিজ্ঞাপনের কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি। 'প্রগতি'র 
প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যায় (আষাঢ়, ১৩৩৪) আছে কল্লোলের আর একটি বিজ্ঞাপন-_ 
“এবার পঞ্চম বর্ষ আস্ত হইল । কবিতা, গল্প, উপন্যাসের বিচিত্রতা, প্রবন্ধের অনাবিল 
বিন্যাস ও অন্যান্য নান! বিষয়ে চারি বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালী সাহিত্যানগরাগী মাত্রকেই 
সন্তোষ দান করিয়াছে । প্রতি সংখ্যায় জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে কোনও সাহিত্য- 
সেবক, শিল্পী বা অন্য কোনও বিষয়ের সাধকের সংক্ষিপ্ জীবন ও চিত্র থাকে। 
আপনি আজই ইহার গ্রাহক হইয়! দেশীয় সাহিত্যের সাহায্য করুন ।, 


হয় 


কল্লোলের ইতিবুত্তে আমর ছুটি ম্মরণীয় বিরোধের কথা পাই-__-এক, মোহিতলাল- 
নজরুল বিরোধ ; ছুই, শনিবারের চিঠি-কলোল বিরোধ । দ্বিতীয়াটিকে বৃহত্তর 
অর্থে প্রাচীনপন্থী ও নব্যপন্থীদের ঝিএ।ধও বলা যেতে পাবে । শনিবারের চিঠির 
( আত্মপ্রকাশ £ ২৬শে জুলাই, ১৯২৪) কোনো শীরিয়াদ আদর্শ ছিলে! না, 
সাহিত্যের শুচিতা রক্ষার নামে সাহিত্যিকদের, বিশেষ করে তরুণদের, উদ্দেশ্টে 
ব্ঙ্গ-বিদ্রপের বাণ নিক্ষেপ করাই এর লক্ষ্য ছিলো । প্রথম সংখ্যাতেই চিঠি 
আক্রমণ করে বসলে! নজরুলকে, ্রার নতুন নামকরণ করলো “গাজী আব্বাস 
বিটকেল” ।' কিছুদিন পর সজনীকান্ত দাস বেনামে প্রকাশ করলেন নজরুলের 
বিদ্রোহী কবিতার ( বিজলী, পৌষ, ১৩২৮) হুন্দর প্যারডি 'ব্যাঙ ( শনিবারের 
চিঠি, ৪ অক্টোবর, ১৯২৪ )। প্যারডিটি পড়ে নজরুল আহত বোধ করলেন, মনে 
করলেন মোহিতলালই এ কবিতার লেখক। তিনি ক্রোধের জ্বালা নিয়ে 
মোহিতলালকে লক্ষ্য করে লিখলেন 'সর্বনাশের ঘণ্টীঃ, তা প্রকাশিত হলো! ১৩৩১ 
সালের কাতিক সংখ্যা] কল্লোলে। তিনি বললেন-__ 


কল্লোলের ইতিবৃত্ব £ বিচিত্র সংবাদ ৩৪ 


হে ভ্রোণাচার্য! আজি এই নব জয়-যাত্রার আগে 
ছেষ-পঙ্থিল হিয়া হ'তে তব শ্বেত পঙ্কজ মাগে 

শিষ্য তোমার ; দাও গুরু দাও তব রূপ-মসী ছানি, 
অগ্রলি ভরি শুধু কুৎসিত কদর্ধতার গ্লানি !."* 

যদি অসতী হয় বাণী মোন, কালের পরশুরাম 

কঠোর কুঠারে নাশিবে তাহারে, তুমি কেন বদনাম 
কিনিতেছ গুরু! কেন এত তব হিয়া দগ.দগী জাল! ? 
হোলীর রাজ! কে সাঙ্গালে তোমারে পরায়ে বিনাম! মাল! ? 
তোমার গোপন ছুর্বলতারে, ছি ছি, করে মসীময় 
প্রকাশিলে, গুরু, এইখানে তব অতি বড় পরাজয় |... 

প্র শোনো! আজ ঘরে ঘরে কত উঠিতেছে হাহাকার, 
ভূধর প্রমাণ উদরে তোমার এবার পড়িবে মার! 

তোমার আর্টের বাশরীর সরে মুগ্ধ হবে না এরা 
গ্রয়োজন-বাশে তোমার আর্টের আর্টশাঁল। হবে নেড়৷ !*.. 
আমার মৃত্যু লিখিবে আমার জীবনের ইতিহাস 

ততদিন গুরু সকলের সাথে ক'রে নাও পরিহাস ! 


মোহিতলাল “ব্যাঙ লেখেননি, শনিবারের চিঠির ধলের সঙ্গে তখনও তীর 
পণ্চিয় ছিলো সামান্যই । তবু যে নজরুল মোহিতলালকে ভুল বুঝলেন তার 
কারণটি জানতে পার! যায় “বিদ্রোহী” কবিতা লেখার ইতিহাস থেকে । 
মোহিতলালের সঙ্গে নজরুলের সৌহার্দ্যের কালে (১৯২*-২১) যখন প্রথমজন, 
দ্বিতীয়জনের গুরুর আসন নিয়ে তীকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন, মোহিতলাল 
নজরুলকে পড়ে শুনিয়েছিলেন মানসীতে প্রকাশিত ( পৌষ, ১৩২১) তার আমি? 
শীর্ষক গগ্-প্রস্তাবটি। “বিদ্রোহী” প্রকাশের পর দেখা গেলো “আমি'র সঙ্গে 
“বিস্রোহী*র ভাবগত ও বাক্যগঠনগত নাদৃশ্য আছে প্রচুর । কিন্তু শিষ্য গুরুর 
কাছে প্রকাশ্তটে কোনে! খণ স্বীকার না করায় মোহিতলালের ক্ষোভ ও অভিমান 
হলো । তিনি আগে থেকে লক্ষ্য করছিলেন, নজরুল যতই শ্বয়ংবৃত ও প্রতিষ্ঠিত 
হচ্ছেন ততই গুরুর কাছ থেকে সরে যাচ্ছেন । নজরুল মোহিতঙ্গালের এই ক্ষোভ 
ও অভিমানের কথ জানতেন ) তাই তিনি মনে করলেন- মোহিতলাল সেই 
ক্ষোভ ও অভিমানের “গোপন ছুর্বলতা' বশতঃই “বিদ্রোহীবু” প্যারডি রচনা! করতে 
এগিয়ে এসেছেন। নজরুল প্রতি-আক্রমণ করে 'সর্বনাশের ঘণ্টা” লিখলেন; 


৪ কল্লোলের কাল 


মোছিতলাল শনিবারের চিঠিতে (৮ই কাতিক, ১৩৩১) তার জবাব দিলেন 
“প্রোপগুর লিখে-_ 

গুরু ভার্গব দিল যা তুহারে !-_ওরে মিথ্যার রাজা ! 

আত্মপূজার ভণ্ড পৃজারী ! যাত্রার বার সাজা 

ঘুচিবে তোমার, মহাবীর হওয়া মর্কট-সভাগুলে ! 

দুদিনের এই মুখোশ-মহিম! তিতিবে অশ্র্জলে ! 

অভিশাপরূপী নিয়তি করিবে নিদারুণ পরিহাস-_ 

চরমক্ষণে মেদ্িনী করিবে রথের চক্র গ্রাম ! 
এর পরিণতিতে দুজনের মধ্যে এলো চরম বিচ্ছেদ__যা বাংলা সাহিত্যের পক্ষে 
এক ট্র্যাজেডিরই সামিল। তারপর হয়ত একের অন্যের প্রতি অন্ুঃসলিলা 
শ্রদ্ধা বা নেহ ছিলো, কিন্তু প্রকাশ্যে উভয়ের ব্যক্তিগত সম্পর্কের কোনে! উন্নতি 
ঘটেনি । স্থতরাং দেখা যাচ্ছে কল্লোলের পৃষ্ঠায় প্রকাশিত '“সর্বনাশের ঘণ্টা? 
আজও আমাদের কাছে দুই সাহিত্যরথীর “গদার বাহন? হয়ে আছে। ১৩৩০ 
সাল থেকে কল্লোলের সঙ্গে মোহিতলালের যোগাযোগ, তবে কোনো দিনই খুব 
ঘনিষ্ঠতা ছিলো না। তাই এই ঘটনার পরই তিনি কল্লোল-বিরোধী হয়ে পড়লেন 
একথা সত্য নয়, কারণ ১৩৩২ সালের কাতিক সংখ্যার কল্লোলেই প্রকাশিত 
হয়েছিলো তাঁর বিখ্যাত কবিতা পান্থ । এর আগে বা পরে পত্রিকাটিতে তিনি 
আর কিছু লেখেন নি। অবন্ঠ “কালি-কলমে”র সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিলে ঘনিষ্ঠতর | 
অন্যর্দিকে নজরুল ও মোহিতলালের সংঘর্ষ সত্বেও তখনকার মতো কলোল ও 
শনিবারের চিঠিতে ব্বীতিমতো দোস্তি ছিলো বলে সজনীকান্ত আত্মস্মৃতিতে 
লিখেছেন । 

দ্বিতীয় ঘটনাটি এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ । জন্মের পর থেকে কল্লোল যেমন 

কিছু ভক্ত গ্রাহক ও লেখক সংগ্রহ করতে পেরেছিলো তেমনি স্ট্টি করতে 
পেরেছিলো কিছু শক্র ও কড়। সমালোচক । শানবারের চিঠি কল্লোলের বছর 
খানেক পরে আত্মপ্রকাশ করেই সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। সজনীকান্ত দাসের 
তাষায়-_উৎকর্ণ হইয়াই ছিলাম, শ্রবণ মাত্র একটু চকিত হইয়াই বুঝিতে পারিলাম, 
গিরি-প্রপাতেরই কল্লোল__সমূদ্রের নহে। পূর্বগামী অন্য এক নিঝর্রণী পথে 
চলিতে চলিতে হঠাৎ এক স্থানে স্থলিত হইয়া একটা বড় রকমের পতনের ফলে 
“ফল্সের” (9113) স্যরি করিয়াছে, ইহা সর্বেব “ফল্স্‌” (19০) সমুদ্র কল্লোল । 
আমরাও নাগাল ধরিয়া ফেলিলাম, ফলে সংঘর্ষ অনিবার্ধ হইয়া উঠিল ।,৪৮ সেই 
ঘর্ষের দিনে দেখা গেলো সজনীকাস্ত লাল-নীল পেন্সিল নিয়ে কলোল, কালি-কলম, 
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প্রগতি, ধূপছায়। ইত্যাদি পত্রিকায় প্রকাশিত গল্প-কবিতা দাগাতে বসে গেলেন__ 
উদ্দেশ্ঠ বিদ্রপাত্মক কবিতা, নাটক, “মণিমুক্তা' ও “সংবাদ-লাহিত্যের' জন্য খোরাক 
সংগ্রহ করা । তিনি ও শনিবারের চিঠি প্রতিবাদে মুখর হয়েছিলেন অশ্লীলতা ও 
যৌনতত্ব, দুর্নীতি ও পারিবারিক সম্পর্কের অসম্মান, ফর্ম ও স্টাইলের বিশৃঙ্খলা 
নিয়ে। শনিচক্র কাগজ ও কালিতে রণদামাম! চালিয়ে গেলেন কিছুদিন ; তারপর 
তথাকথিত প্রগতিবাদীদ্দের অনাচার রোধের “সাধু সংকল্প” নিয়ে ১৩৩৩ সালের 
ফাল্তুন মাসে সজনীকাস্ত স্থবিচারের আশায় সালিস মানলেন রবীন্দ্রনাথকে । সেই 
চিঠিতে তিনি আসামী হিসেবে উল্লেখ করলেন বিশেষ করে কল্লোল ও কালি-কলমকে | 
তাঁর অভিযোগ ছিলো! কবিতা ও গল্প উভয় শ্রেণীর রচনার বিরুদ্ধে । দৃষ্টান্ত স্বরূপ 
তিনি অন্তান্ত রচনার সঙ্গে উল্লেখ করলেন কল্লোলে প্রকাশিত বুদ্ধদেব বন্গর “রজনী 
হল উতলা” নামক একটি গল্প, যুবনাশ্ব লিখিত কয়েকটি গল্প, বুদ্ধদেব বস্থুর বন্দীর 
বন্দনা” শীর্ষক একটি কবিতা ; কালি-কলমে প্রকাশিত নজরুলের “মাধবী প্রলাপ” ও 
"অনামিকা" নামক ছুটি কবিতা । এই চিঠির ফলে কল্লোল ও শনিবারের চিঠির 
ম্ চরমে গিয়ে পৌছোলো। ূ 
রবীন্দ্রনাথ সজনীকান্তের চিঠির উন্তরে জানিয়েছিলেন নিজের অনিচ্ছা, অজুহাত 
দেখিয়েছিলেন শারীরিক অস্থস্থতা ও মানসিক ক্লান্তির । আশা! প্রকাশ করেছিলেন, 
স্থসময় যদি আসে তবে তীর যা বলবার আছে তা তিনি বলবেন । তবে বিবাদের 
ছুই পক্ষ নিষ্ষিয় বসে ছিলেন না, কয়েকজন মধ্যস্থও ছিলেন বোধ হয় সক্রিয় । এর 
ফলে এক বছর বাদদে ১৩৩৪ সালের ৪ঠা চৈত্র শনিবার ও ৭ই চৈত্র মঙ্গলবার 
জোড়ার্সীকোর “বিচিত্রা” ভবনে সংরক্ষণশীল ও নব্যপস্থীর্দের ঝগড়া মিটিয়ে দেওয়ার 
জন্য রবীন্দ্রনাথের অধিনায়কত্বে বললো দুটো! বৈঠক । প্রথম দিন অনুপাস্থিত থেকে 
দ্বিতীয় দিন শনিবারের চিঠি ও সনাতনীদের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন সজনীকাস্ত 
দাস, নীরদ চৌধুরী, রবীন্দ্রনাথ মৈত্র, মোহিতলাল মজুমদার, গোপাল হালদার, 
অশোক চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি । কলোল তথা প্রগতিবাদীদের প্রতিনিধিত্ব 
করেছিলেন নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অচিস্ত্যকূমার সেনগুধ, 
বুদ্ধদেব বস্, রাধারাণী দেবী, দ্রীনেশবঞুন দাশ ইত্যাদি । কতকটা নিরপেক্ষ ভূমিকা 
নিয়েছিলেন প্রমথ চৌধুরী, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রশাস্ত মহলানবিশ, অপূর্বকুমার 
চন্দ, স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, কালিদাস নাগ প্রভৃতি । প্রথম দ্দিন রবীন্দ্রনাথ 
যে ভাষণ ( সাহিত্যরূপ, প্রবাসী, বৈশাখ, ১৩৩৫ ) দিলেন তাতে জোর ছিলো রূপ 
হুষ্টির ওপর | তাঁর মতে সাহিত্যের আধুনিকতা বিষয় নিয়ে নয়, নবরূপ নিয়ে । 
তিনি বললেন, 'পূর্বযুগের নাহিত্যেই হোক, নবধুগের সাহিত্যেই হোক, চিরকালের 
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প্রশ্নটি হচ্ছে এই ঘে ; হে গুণী, কোন্‌ অপূর্ব রূপটি সকল কালের জন্য সুট্টি করলে ।” 
প্রথম দিন কিছু প্রশ্নোত্তর হলো, দ্বিতীয় দিন হলে! আলোচনা--তার মধ্যে কথা 
কাটাকাটি ও হট্টগোলের পরিমাণ কম ছিলো । 

কল্লোলগোষ্ঠীর সাহসিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা অনেকটাই ছিলে! বিষয় নিয়ে, 
যদিও রূপের ক্ষেত্রেও তাদের সাহসিক পদক্ষেপ ছিলো না এমন নয়। তাই এ- 
যুগের সাহিত্যের আধুনিকতাকে বিষয়ের দিক থেকে বিচার করতে রবীন্দ্রনাথ 
অস্বীকার করায় তাদের অন্বস্তি হওয়] াভাবিক | তাছাড়া রবীন্দ্রনাথের প্রশ্ঠের 
জবাবও তারা দিতে পারেন ন। অন্তদ্দিকে শনিচক্র তথা সনাতনীদের অভিযোগও 
ছিলো অতি আধুনিক সাহিত্যের অভব্য বিষয় ও লেখকদের মানসিক অসুস্থতা 
নিয়ে। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যে তার! খুঁজে পেলেন না নামাজিক ও সাহিত্যিক 
শুচিতা রক্ষার উপায়। স্থতরাং দুই দলই সন্ত্ট হলেন না। অতি-আধুনিক 
সাহিত্যিকদের পেছনে রবীন্দ্রনাথের প্রশ্রয় আছে মনে করে শনিচক্র তাকে আক্রমণ 
করতে কম্থুর করলেন না । রবীন্দ্রনাথ নজরুল ইসলামকে উৎসর্গ করেছিলেন “বসস্ত” 
গীতিনাট্য ( ১৯২৩), প্রেমেন্্র মিত্র, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বস, অচিস্ত্য- 
কুমার সেনগুপ্ন গ্রভৃতি তরুণদের রচনাশক্তির প্রশংসা বিভিন্ন সময়ে করেছিলেন৪ ৯ 
যদিও বিকৃতি, উত্তেজনা ও বে- আক্রতার তিনি ম্পষ্টতঃই বিপক্ষে ছিলেন। অপর- 
দিকে সাহিত্যধর্ম নিয়ে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে বাদ্-বিতগ্ায় অবতীর্ণ হলেন শরৎচন্দ্র 
ও নরেশচন্দ্র।৫০ অতি আধুনিক সাহিত্যিকর1 মনে মনে জেহাদ পোষণ করলেও 
বছর দেড়েক চুপ করে রইলেন, তারপর তদের অস্তরের বিস্ফোরণ ভাষায় রূপ 
পেলো ১৩৩৬ সালের কার্তিক সংখ্যা কল্লোলে প্রকাশিত অচিন্ত্যকুমারের একটি 
কবিতায় 


এ মোর অতুক্তি নয়, এ মোর যথার্থ অহঙ্কার, 
যদি পাই দীর্ঘ আয়ু, হাতে যদি থাকে এ লেখনী, 
কা?রেও ডরি না কতু, স্থকঠোর হউক সংসার, 

বন্ধুর বিচ্ছেদ তুচ্ছ, তুচ্ছতর বন্ধুর সরণি ! 

পশ্চাতে শত্রর! শর অগণন হান্ুক ধারালো, 

সম্মুখে থাকুন বসে” পথ রুধি” রবীন্ত্র ঠাকুর, 
আপন চক্ষের থেকে জালিব যে তীব্র তীক্ষ আলো 
যুগ-হূর্ধ ম্লান তা'র কাছে। মোর পথ আরো দ্বুর ! 
গভীর আত্মোপলব্ধি-_এ আমার দূর্দান্ত নাহস, 
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উচ্চকে ঘোধিতেছি নব নর-জন্ম-সম্ভাবন! 3 
অক্ষরভূলিক! মোর হস্তে যেন রহে অনলস, 
ভবিষ্যৎ বৎসরের শঙ্খ আমি--নবীন প্রেরণা ! 
শক্তির বিলাস নহে, তপন্যার শক্তি আবিফার, 
শুনিয়াছি সীমাশৃন্য মহা-কাল-সমৃদ্রের ধ্বনি 
আপন বক্ষের তলে ; আপনারে তাই নমন্কার । 
চক্ষে থাক্‌ আয়ুউর্মি, হস্তে থাক্‌ অক্ষয় লেখনী ! 
--আবিষ্কার । 


কলোলের পৃষ্ঠায় অচিস্ত্যকুমারের আত্মাবিস্তারের এই সদস্ত ঘোষণা অতি- 
আধুনিক সাহিত্যিকদের স্ব-পরিচায়ক ম্যানিফেস্টো রচনার সামিল । এতে তাদের 
নতুন বিশ্বামিত্র সেজে নতুন সাহিত্য-জগৎ গড়বার “ছুর্দাস্ত সাহম, ও তীব্র আত্ম- 
প্রত্যয় যেমন ব্যক্ত হয়েছে, তেমনি ব্যক্ত হয়েছে রবীন্দ্রনাথ থেকে আরও দূরে চলে 
যাওয়ার কঠোর সংকল্প । এর আগে লেখার দোষে-গুণে তারা রবীন্দ্রপন্থা বর্জন 
করতে চাইলেও প্রকাশ্তে কবিগুরুর প্রতি শ্রদ্ধ1৷ বজায় রেখেই চলেছেন। এই 
প্রথম প্রকাশ্য বিদ্রোহের একটা দৃষ্টাস্ত দেখা গেলো । কল্লোলের রবীন্দ্র-ধিরৌধিতার 
সম্পর্কে যে জনশ্রুতি পরবর্তীকালে প্রচারিত হয়েছে তা এই কবিতাটির জন্য 


সাত 


কল্লোলের আযুফ্কাল প্রায় সাত বছর। তার প্রথম পংখ্যা বার হয় ১৩৩০ 
সালের বৈশাখে, শেষ সংখ্যার প্রকাশ ১৩৩৬ সালের পৌষে। পর্রিকাটির 
প্রকাশ ও পরিচালনার পেছনে একদল তরুণের অক্লান্ত উদ্ভম ছিলো বটে কিন্তু 
কোনে! সাহিত্যোৎ্সাহী বিত্তবানের সাহীয্য বা সমর্থন ছিলো না।৫১ কল্লোলের 
কোলাহলে এমন কি প্রবীণ সমাজে সাড়া জাগলেও তার আর্থিক স্বাচ্ছল্য 
কোনোদিনই বেশী ছিলো না । প্রতি সংখ্যায় কিছু বিজ্ঞাপন থাকতো) কিন্ত 
যতোটা জেনেছি তার পুরো! টাকা সব সময় আদায় হতো না। বিক্রয়সীমার 
দিকে লক্ষ্য রেখে প্রতি সংখ্যার কপি ছাপা হতো, তাই তেমন কিছু অবিক্রীত 
থাকতে! না। তার নিশ্চিত প্রমাণ আছে ১৩৩৬ সালের কাতিক সংখ্যায় 
প্রকাশিত এই বিজ্ঞাপনটিতে-_-“গত বৎসরের / কল্লোল / ১৩৩৫ / সম্পূর্ণ সেট / 
নগদ--৩.:/ ডাকে--৩।* / ১*/২ পটুয়াটোলা লেন, / কলিকাতা / এবার 
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কিনিয়া রাখুন। কারণ গত পাঁচ বৎসরের কল্লোল এখন একখানিও নাই ।, 
তৎসত্বেও পত্রিকাটির আথিক সামর্থ্য সীমাবদ্ধই ছিলো। ছুজন স্বপ্নাভিলাধী 
তরুণের বিশেষ করে দীনেশরঞ্জনের নিরলস প্রচেষ্টায়, সতীপ্রসাদ সেন প্রমুখ 
কয়েকজন সহযোগীর আমন্গৃকুল্যে এবং সর্বোপরি সম্ভাবনাময় লেখকগোষ্ঠীর অকপণ 
দাক্ষিণ্যেই কাগজটি বছর সাতেক টিকে থাকতে পেরেছিলো ।৫২ 

গোকুলচন্ত্রের মৃত্যুশয্যায় কল্লোলকে বাঁচিয়ে রাখার প্রতিশ্রতি দিয়েছিলেন 
দীনেশরঞ্জন ।৫৩ রক্ত দিয়ে গড়া জীবনেএ একটি আদর্শ বস্তুকে রূপ দিতে ও রক্ষা 
করতে তিনি চেষ্টার ত্রুটি করেন নি। এতে তীর নিজের মনোযোগের অস্ত ছিলো 
না। তা সত্বে সপ্তম বৎসরে কল্লোলের যে মৃত্যু ঘটলো! তার প্রধান কারণ ছুটি। 
দীনেশরঞ্জন নিজেই লিখেছেন__'******এই কয় বসরে আমি এত অধিক খণজালে 
জড়িত হইয়! পড়িয়াছি যে, আমার পক্ষে আর একমাসও এখন কল্লোল চালান 
সাধ্যাতীত হইয়া পড়িয়াছে ।"".ইহার উপর আমার নিজের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়ায় 
আরও বিপন্নবোধ করিতেছি” ।৫৪ পত্রিকাটির প্রকাশ বন্ধ হয়ে যাওয়াতে তিনি 
অত্যন্ত ব্যথা পেয়েছিলেন, 1৫৫ তার জন্য দায়ী করেছিলেন নিজের “সকল ক্রটা, 
সকল অযোগ্যতা ও সকল অক্ষমতা'কে | সেই দুঃখের দিনে তিনি আশা 
করেছিলেন, ভবিষ্যতে তিনি কল্লোল আবার প্রকাশ করতে পারবেন । কিন্তু তার 
সে আশা পূর্ণ হয়নি । 

কল্লোলের প্রকাশ বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্তটি খুব সম্ভবত আকম্মিক | শেষ 
সংখ্যায় প্রকাশিত চতুর্থ রচনা প্রবোধকুমার সান্যালের 'কাজল-লতা'র ভূমিকায় 
সম্পাদকীয় মন্তব্য ছিলো-_“এই গল্পটি আগামী চৈত্র সংখ্যা পর্ধস্ত ধারাবাহিক ভাবে 
প্রতিমাসে বাহির হইবে । এতে বোঝা যায় তখন পধস্ত পত্রিকা বন্ধ করে দেওয়ার 
কোনে! পরিকল্পনা সম্পাদকের ছিলো না। কিন্তু আরও তিন ফর্মা অর্থাৎ পঁচিশ 
পৃষ্ঠার পর অকম্মা্খ পত্রিকাটির মৃত্যুনংবাদ ঘোষিত হলে। | স্পষ্টই মনে হয়, 
পূর্বোক্ত কারণ ছুটি ছাড়া অন্য কোনো কারণেও হঠাৎ দরীনেশরঞ্চন এই সিদ্ধান্ত 
নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। তানা হলে অস্তত বাধিক গ্রাহকদের মুখ চেয়ে তিনি 
কাগজটি চৈত্র মাস পর্যস্ত চালাতেন । কিন্তু তা করতে না পেরে তিনি ন্যায়ত ও 
ধর্মত তাদের কাছে খণ-ম্বীকার করে নিয়েছিলেন । ছাপাখানা ও কাগজওয়ালার 
কাছেও ধার ছিলো, তবিস্ততে তা শোধ করার সাধু সংকল্পও তার ছিলো । 

শেষ নিবেদনে দীনেশরগ্ুন সকলের কাছে নিজের “অযোগ্যতা ও অপরাধের 
মার্জনা চেয়েছেন, বন্ধুবর্গ ও ছিতৈষীদের প্রতি জানিয়েছেন আস্তরিক কৃতজ্ঞতা । 
তাদের সৌজন্যের খণ অপরিশোধ্য বলে তিনি বিবেচনা করেছেন। কন্তোলের 
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মৃত্যুক্ষণে সম্পাদকের শেষ উক্তিটি বিশেষ ম্মরণীয়-_“যূনি সকল সংগ্রামে, সকল 
বিপদে, সকল গৌরবে একাস্ত নিকটে থাকিয়া স্থখছ্ঃখের বোঝা বহিয়াছেন, সেই 
অন্তরের দেবতাকে প্রণাম করি ।১৫৬ 

কলোলের এই বিলয় যে-কোনো কারণেই হোক, বাংলাসাহিত্যের পক্ষে এক 
অপূরণীয় ক্ষতি। দীর্ঘজীবী হবার সম্ভাবনা নিয়েই পত্রিকাটি যেন আবিভূত 
হয়েছিলো, ভেতরে ভেতরে ক্ষয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়াটিও বাইরের লোকের কাছে 
তেমন প্রকট ছিলো! না, তাই তার স্তব্ধ হয়ে যাঁওয়াট! অনেকের কাছে হয়েছিলো 
বেদনাদায়ক ঘটনা । এ-সম্পর্কে কল্লোল-গোষ্টির উজ্জল এক জ্যোতিষ্ক বুদ্ধদেব বন্ধু 
বলেছেন__“কালি-কলম আর প্রগতি ছুটিই স্বল্পজীবী হয়েছিলো, কিন্তু কল্লোলের 
শ্রোত ঘে তার পূর্ণতার সময়েই সহসা থেমে যাবে তা আমরা কেউ কল্পনা করিনি । 
কল্লোল আর চলবে না এখবর যেদিন শুনেছিলাম সেপধিন মনে যে আঘাত 
পেয়েছিলাম, তার রেশ এখন পর্যস্ত মন থেকে একেবারে মিলোয়নি । সেদিন মনে 
মনে বলেছিলাম দীনেশ-দ মস্ত ভুল করঙ্গেন, আজও সেকথা অভিমানে আর্দ্র হয়ে 
মাঝে মাঝে মনে পড়ে । যর্দি কল্লোল আজ পধস্ত চলে আসতো এবং এ-ক'ব্ছরে 
সমাগত নবীন লেখকদেরও নিঃসংশয় গ্রহণ করতে! তাহলে সেটি হতো বাংলাদেশের 
একটি প্রধান_-এবং সাহিত্যের দিক থেকে প্রধানতম-_মাসিকপত্র, আর 
দীনেশরঞ্রনের নাম প্রসিদ্ধ সম্পাদক হিসেবে হয়তো রামানন্দবাবুর পরেই উন্ভিখিত 
হুতে পারুতো| । একথা মনে না করে পারিনে যে এ গৌরব দীনেশরগ্রন ইচ্ছে করেই 
হারালেন--বাংল! দিনেমা৫৭ প্রথম ক্ষতি করলো! কল্োলের অপমৃত্যুর জন্য অস্তত 
আংশিক রূপে দায়ী হয়ে । সত্যি বলতে আজ পর্বস্তও আমি কল্নোলের অভাব অনুভব 
করি, কারণ ঠিক এ ধরণের আরেকটি সাহিত্যিক মামিকপত্র এখনও আমাদের দেশে 
হলো না_মাঝখানে স্বদেশে ও তারপরে পূর্বাশা উঠেছিলো, ছুটির একটিও চললো 
না। উত্তরা এককালে জাত-লিখিয়েক লোভনীয় পত্রিকা ছিলো, এখন থেকেও 
নেই । আমাদের মতে! লেখকরা, যার] দর্শন, রাজনীতি, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয় 
নিয়ে লেখে নাঃ যারা নেহাৎই গল্প, কবিতা ইত্যাদি লেখে, অথচ যথেষ্ট রকম 
গতানুগতিক ভাবে লেখে নাঃ আমর আমাদের আপন.মনে করতে পারি এমন 
একটি পত্রিকাও আজ বাংলাদেশে নেই ।”৫৮ 


১. বঙ্গদর্শন নবজীবন লাভ করিক্লাই ষুগধমেরর ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন ।"_রামেন্দ্রুসুন্দ 
বেদ, বঙ্গদর্শন (নবপর্যায় ), ভাদ্র সংখ্যা, ১৩০৮ । 
২, নবপযণয় বঙ্গদর্শন প্রকশ করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ যেখানে ন্রিপ্রার মহারাজার কাছ থেবে 
আরথক প্রীতশ্র“তি নিয়ৌছলেন, সেখানে দীনেশরঞ্জন ও গোকুলচল্দের প্রাথামক সম্বল ছিলো মা 
কয়েকাঁট টাকা। 


৪৬ 


ত. 


কভোলের কাল 


কল্লোলের “ডাকঘর' “সমাচার” ও 'আলোচনা' বিভাগে সমকালখন দেশ ও জীবন সম্পর্কে 


আগ্রহের দষ্টান্ত আছে। 


৪. 
৫ 
৬ 
৭. 
৮ 
নি 


১০. 


১১. 


১২, 


৯১৩, 


১৪. 
৯৫. 


আলোচনা, কল্লোল, বৈশাখ, ১৩৩০ । পৃঃ ২১৩। 

আলোচনা, কল্লোল, শ্রাবণ, ১৩৩০ । প:ঃ ২১৪-১৫। 

বিজ্ঞাপন 'বিভাগ, প্রবাসী, আম্বন, ১৩৩১। 

“মনোলোক' দ্রষ্টব্য ॥ 

একটা নিবেদন, কল্লোল, চত্র, ১৩৩১। পৃঃ ১০৭৩ । 

আলোচনা, কজ্লোল, ভাদ্র, ১৩৩০ । প্‌? 5৭৬ ৭ । 

ডাকঘর, কল্লোল, আষাঢ়, ১৩৩২ ৷ পঃ ২৭৮। 

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ও ভুপাঁত চৌধুরী এ-প্রসঙ্গে উদ্লেখষোগ্া । 
প্রেমেন্দ্র মিত্র ও অচিন্তাকুমার সেনগ:প্ত এপ্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । 

তাদের মধ ন:পেন্দ্রকফ। ৮ট্োপাধায়েব নাম প্রথমেই করা যেতে পারে । 
১৩৩৪-এর কার্তিক সংখ্যায় কোনো কাঁবতা প্রকাশিত হয়ান । 

১৩৩১-এর ভাদ্র সংখ্যার প্রচ্ছদপটে আগ্রম ঘোষণা ছিলো-__'আম্বনের কচ্লোলে বাংলার 


প্রয় লেখক-লোখকার রচিত অনেকগাঁল সুলাখত ছোট গলপ প্রকাশিত হইবে । এই সংখ্যায় 
কাঁবতা বা উপন্যাস থাকবে না।” 


১৬. 


১৭. 


“গোকুল,দ্রা-ীব্যয়ক অধ্যায়ে নরুপম। দাশগুস্তর কাছে 'লখিত পনর দ্ুষ্টব্য । 
তাঁর সঙ্গে আমার শেষ সাক্ষাৎকার পুর ভিঙ্টোরীয়া হোটেল--১৯৬১ সালে । সেই 


সময়ে বিষয়টি আলোচিত হয়। 


৯১৮ 


৯১৯, 
২০. 
২১. 
২. 
২৩. 
২৪, 
৫. 
৬. 
৭. 
২৬. 


আত্মস্মৃতি, সজনীকান্ত দাস, ডি, এম, লাইব্রেরণ । 
কল্লোল, প্রচ্ছদপট বৈশাখ, ১৩৩১। 

কল্লোল, প্রচ্ছদপট, বৈশাখ ১৩৩৬ । 

ডাকঘর, কঞ্লোল, চৈত্র, ১৩৩২ । প:ঃ ১১৫৪-৫৫। 
ড্রাকঘর, কল্লোল, আষাঢ়, ১৩৩৩ । পুঃ ১৬২। 
কল্লোল, জোন্ঠ, ১৩৩১। 

কজ্লোল, আশ্বন, ১৩৩১। 

কল্লোল, বৈশাখ, ১৩৩৫ । 

কল্লোল, বৈশাখ, ১৩৩৬। 

কল্লোল, কাতিক, ১৩৩৬। 

রান ছবি, কল্লোল, জোচ্ঠ, ১৩৩১ । প্‌-ঃ ১৬৫-৬৮ এবং ডাকঘর, কজ্লোল, চৈর, 


১৩৩২1 পুঃ ১১৫৩। 


১, 
৩০. 


রমশা। রলণ কজ্লোল, মাঘ। ১৩৩১ । প:ঃ ৮৭৮ ও ৮৭৯-এর মধ্যে । 
এর আগে শরংচন্দ্রের কোনো সূন্দর ফটো ছিলো না। হালের ছাঁবও ছিলো না। 


কল্লোলের ১৩৩২ সালের জৈোম্ঠ সংখ্যায় মদ্রত ছাবাট তুলেছিলেন কঞ্ছো।লের নবীন লেখক 


ভুপাঁত চৌধুরী। 
৩১৯, আম্বন, ১৩৩ই। 


কল্লোলের ইতিবৃত্ত £ বিচিত্র সংবাদ ৪৭ 


৩২. শিপ পান্নিকাঁটিতে মৃ্রুত ছাবগাঁলর কোনো পাঁরচয় দেননি । 

৩৩. আর্ট পেপারে মীদ্রত ফোটো-চত্র ছাড়া আরও কিছ প্রাতকতি কল্লোলে ছাপা হয়েছে। 
তবে সে সমস্তই কোনো-না কোনো দেশন বা বিদেশ ব্যাক্তি বা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে আলোচনার অঙ্গ 
[হসেবে। দেশবজ্ধঃর মরদেহ, শোকষান্রা, চিতায় সংকার ইত্যাঁদ ছবি ষয়সহকারে মদ্রুত 
হয়োছলো । পু 

৩৪. ভুপতি চৌধরী াখত প্রবন্ধ 'কল্লোলের দিন' ( দিগন্ত, প্রথম বর্ষ) ও মৌখিক 
ববুত অনুসারে 'লীখিত। 

৩৫. পট.য়াটোলা লেনে শাখা আপস ছিলো । কারণ এ বংসরের পৌঁষ সংখ্যায় কাষণলয় 
1হসেবে দেখানো হয়েছে পট.ক্লাটোলা লেনকে, চৈত্র সংখ্যায় কর্ণ ওয়ালিশ স্ট্রঁটকে । 

৩৬. দীনেশরঞ্জন সম্পকিত অধ্যায় দুষ্টব্য | 

৩৭. 'তাঁন এখন ওয়েলেসলি স্ট্রীট (বর্তমান রাফ আহমেদ কিদোয়াই স্ট্রীট )-এর কোনো এক 
কৌবনেট মেকাসেরি দোকানে কাজ করেন বলে পাবন্র গঙ্গোপাধ্যায়ের ঝাছে শ.নেছি। 

৩৮, পাঁবন্র গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে শুনেছি । 

৩৯. ভূপাঁত চৌধুরণর কাছ থেকে জেনোছি। 

৪০. কল্লোল, অগ্রহায়ণ, ৯৩৩১, পু, ৭০২। 

৪১. কল্লেল, জ্যন্ঠ, ১৩৩৫, পৃঃ ১৬২। 

৪২. কল্লোল, ভাদ্র, ১৩৩৫, প্‌ঃ ৩৯৪ । 

৪৩, কল্লোল, অগ্রহায়ণ, ১৩৩৬, পু৪ ৪৫২ । 

88. কল্লোল, আষাঢ়, ১৩৩৩, পহঃ ১৬৪। 

৪৫. “নিজেদের প্রেস ন। থাকাতে এ বৎমর কল্লোল কয়েক মাস ধারয়া অত্যান্ত অনিয়মে বাহির 
হইতেছে ।_ কল্লোল । 

৪৬. পাঁরচয় 'লীপ, কল্লোল, অগ্রহায়ণ, ১৩৩০ । 

৪৭. উত্তরা” সম্পাদক স:রেশ চক্রবতী মশায়ের সৌজন্যে মূল চিঠিটি দেখাতি পেয়েছি । 

৪৮. সজনীকান্ত দাস, আত্মস্মতি ( ১ম খণ্ড, অগ্রহায়ণ, ১২৬১ ), ্রয়োদশ তরঙ্গ । 

৪৯. কল্লোল, বৈশাখ, ১৩৩৬ সংখ্যায় মদ্রুত অচিস্ত্যকুমারের “বেদে উপন্যাস সম্বন্ধে 
রবশন্দ্ুনাথের প্র দুষ্টব্য । ধবাঁচন্রাভবনের বৈঠকে রবীন্দ্রনাথ নবধন সাঁহাত্যিকদের বলেোছিলেন-_- 
তাঁদের সঙ্গে তাঁর মতের কোনে। পার্থকা নেই এবং তান এটি জানতেন বলেই তাঁদের ডেকে 
পাঠিয়েছেন । দুষ্টব্য , ডাকঘর, কল্লোল, বৈশাখ, ১৩৩৫ । 

৫০. 'বাচন্ত্রা ১৩৩৫, শ্রাবণ, ভাদ্র, অগ্রহায়ণ সংখ্যা । 

&১. 'আপনারা জানেন কোনও ধনীব্যান্ত ইহার সাহাষা করেন না" গ্রাহক ও অনধগএহক- 

বর্গের নিকট বিশেষ নিবেদন, কল্লোল, পৌষ সংখ্যা, ১৩৩৬ । 

&২. তদেব 

&. তদের 

৫৪8. তদের 

৬, তদের 

&৬. তদেব 


৪৮ কষ্বোলের কাল 


৫৭. দীনেশরঞ্জন-সম্পাঁকত আলোচনায় নিরূপমা দেবীর বিবৃতি উল্লেখ করে দোখিয়েছি যে, 
কল্লোলকে ব'চাবার জনাই দীনেশরঞ্জন সিনেমায় চাকার নিয়োছলেন । তাঁর ইচ্ছা ছিলো কিছ 
অর্থ-স্বাচ্ছল্যের পর আবার কল্লোল বার করবেন । শেষাঁদকে সে-স্বাচ্ছল্য তান পেয়োছিলেন কিন্ত্ত 
কল্লোল আর বার করেনান। সৌোঁদক থেকে দেখতে গেলে সিনেমা বাংলা সাহতোর অবশ্যই ক্ষাত 
করেছে । এই প্রসঙ্গে শেলজানন্দ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অজয় ভট্টাচার্য, শরাঁদল্দ? বন্দ্যোপাধ্যায়--এ'দের 
নামও উল্লেখযোগা ॥ পরে এরা সাহিতোর ক্ষেত্রে আবার ফিরে এসেছেন, কিন্তু পৃবের ধার নিয়ে 
নয়। তারাশঙ্কর সিনেমায় ঢুকতে গিয়েও ঢোকেনান--এটা অবশাই বাংলাসাহিতোর পক্ষে 
শুভপ্রদ হয়েছে । 

৫৮. বল্োল ও দীনেশরঞন দাশ, বুদ্ধদেব বসু, কবিতা, কাতিক, সংখ্যা, ১৩৪৮ । 


পরিশিষ্ট-_-১ 
কলোলের বিশ্বকর্ম  দীনেশরঞ্জন দাশ 


দ্ীনেশরগুন দাশ ছিলেন একজন করিৎ্কর্মা ও উদ্যোগী পুক্ূষ। তার সোৎ্সাহু 
পরিচালনায় ফোর আর্টন ক্লাব যেমন অত্যল্প কালের মধ্যে সাড়া! জাগাতে পেরে- 
ছিলো, তেমনি তার স্থযোগ্য সম্পদ্ানায় কল্পোল পত্রিকা বাংলা সাহিত্যে একটা 
নতুন যুগ রূচন। করতে সমর্থ হয়েছিলো । সে-যুগ কল্লোল-যুগ নামে স্থপরিচিত। 
অনেকের মতে এই মুগেই চিন্তাগত ও প্রকরণসম্পর্কিত আধুনিকতার বীজ বাংলা- 
সাহিত্যে প্রথম প্রোথিত হয়েছে । সে দাবী গ্রাহথ কিন! সেটা স্থানান্তরে বিচার্ধ। 
তবে এটা ঠিক, কল্লোল ছিলো! একটা স্বয়ংপ্রভ ইনপ্টিটিউসান এবং সেদিক থেকে 
তার ভূমিকা এতিহামিক। এই কল্লোলের মতো৷ একটা স্থজনধর্মী প্রতিষ্ঠানকে 
বুঝতে হলে তার কলাকর্মশালার বিশ্বকর্মা দীনেশরঞগ্ুনকে জানতে হবে। কিন্তু 
ছুঃখের বিষয় তার জাবন ও কার্ধকলাপ সম্পর্কে তার মৃত্যুর পর কিছু সময়ৌচিত 
মন্তব্য ও বন্ধুজনোচিত গুণগান ছাড়া আজ পর্যস্ত বিশেষ কিছু বল! হয়নি । 

দীনেশরগ্নের জন্ম চট্টগ্রামে-_২৯শে জুলাই, ১৮৮৮ সালে। তাদের আদি 
নিবাস অবশ্য ঢাকা বিক্রমপুর পরগণায় কুমোরপুর গ্রামে । তার পিতার নাম 
ছিলো রায় কৈলাসচন্দ্র দাশ বাহাদুর । তিনি নববিধান ব্রক্ষামাজের১ অস্তভূক্ত 
উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ছিলেন । অল্প বয়সে তার মৃত্যু হয়। মাতার নাম ছিলো 
ইচ্ছাময়ী । তিনি মহৎ ও মার্জিত মনের অধিকারণী ছিলেন। তিনি কবিতা 
লিখতেন । তার যে কাব্যগ্রস্থটি প্রকাশিত হয়েছিলো তার নাম ছিলো “আশা- 
কুস্থম*। গ্রন্থটির নামকরণে কৈলাসচন্ত্রের চট্টগ্রামের নিজস্ব বাসগৃহ--“আশা- 
কুটারের' প্রভাব আছে। অল্পবয়সে পিতৃহারা সম্তানেরা মায়ের কাছেই পেয়ে- 
ছিলেন প্রাথমিক শিক্ষা ও রুচি ।২ যে সমস্ত মায়ের সন্তানদের সঙ্গে সম্পর্ক 
স্থৃতিকাগৃহ ব! বাল্যকাল পর্বস্ত ইচ্ছাময়ী তাদের একজন ছিলেন না।৩ তিনি 
ছিলেন দ্বীনেশরগুনদের সংগঠনশীল চবিজ্র ও বধিষ্ণ মনের আজীবন ধাত্রী । 

শৈশবে মৃতদের সংখ্যা বাদ দিলে কৈলাসচন্দ্রের ছিলো চার পুত্র ও তিন 
কন্যা! মনোরগুন, বিভুরঞ্চন, দীনেশরঞন ও প্রিয়রঞ্জন এই চার পুত্র । চারুবালা, 
তন্থবালা এবং নীরুবালা বা নিরুপমা এই তিন বন্া। দীনেশরঞ্জন ছিলেন 
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পিতার তৃতীয় পুত্র ও চতুর্থ সম্তান। তারা প্রায় সকলেই চট্টগ্রামে জন্স গ্রহণ 
করেছিলেন । 

এদের মধ্যে মনোরঞ্জন কল্লোলের নিয়মিত গ্রাহক ও প্রাপক ছিলেন । তীর 
দ্বারা সংরক্ষিত ও স্থবিন্যস্ত কল্লোলের সংখ্যাগুলিই বর্তমান আলোচনায় ব্যবহৃত 
হয়েছে ।৪ এর মেয়ে মণিকা দেবীই কল্লোলের গোরাবাবু অর্থাৎ সতীগ্রসাদ 
সেনের স্ত্রী। বিভূরঞ্ুনের পটুয়াটোল! লেনের বাড়িতে কল্লোলের অফিস ছিলো। 
এ'র স্ত্রী কমলা দাশ কল্লোলের তরুণ লেখকগ্নো্ঠীর কাছে মাতৃসমা ছিলেন । ইনি 
প্রায় প্রতিদিন তীদের ক্ষুধার অন্ন--অস্তত রুটি তরকারী যোগাতেন৫ মেজ 
বোন তরুবালার সঙ্গেও দ্ীনেশরগুনের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ ছিলো-_-তীার ১নং নিউ 
রোডের বিরাট বাড়িতে প্রতি বছর ২৪শে জুলাই দীনেশরঞজনের জন্মো্সব ঘরোয়া- 
ভাবে পালিত হতো-_তাতে তাঁর কর্মজগতের বন্ধুরা-_সায়গল, শচীন দেববর্মণ, 
পঙ্কজ মল্লিক ইত্যার্দি আসতেন ৬ প্রিয়রঞ্জনও৭ ছিলেন দীনেশরঞ্জনের প্রিয় | তবে 
সবচেয়ে ছোট বোন নীরুবাল! ওরফে নিরুপমাই ছিলেন মেজদার থুব ঘনিষ্ঠ । কারণ 
অন্তান্ত ভাইবোনদের মধ্যে তার সাহিত্য-চেতনাই অগ্রজের কাছে কিছুটা স্বীকৃতি 
পেয়েছিলো । সুতরাং মনে হয় দীনেশরঞগ্জনের পরিজন-গ্রতিবেশ তার সাহিত্য 
চর্চা ও শিল্লানুশীলনের পক্ষে অন্থকুলই ছিলে! । 

কৈলাসচন্দের অকালমৃত্যুর পর দাশ-পরিবার চট্টগ্রাম ছেড়ে কলকাতায় চলে 
'মাসে এবং সেখানেই মোটামুটিভাবে বাস করতে থাকে । 

ধীনেশরগজন চট্টগ্রামের স্কুল থেকে এন্টন্দ পাশ করেন। তারপর ভর্তি হন 
ঢাকা কলেজে । কিন্তু সেখানে তার পড়াশ্ডনো বেশি দূর এগোয়নি। স্ব্ধেশী 
আন্দোলনের সময় তিনি কলেজ ছেড়ে দেন। ম্ুতগাং তার আনুষ্ঠানিক ঝ 
ছাপমার। বিদ্যার্জন এ এপ্টনন্প পাশ পধন্তক্ট । তিনি আর্ট স্কুলে কিছুদিনের জন্যে 
তার্ত হয়েছিলেন বটে, কিন্তু সেখানে বিশেষ কিছু শেখেননি । তিনি যে ভালো 
ছবি ও কাটুন আকতে পারতেন সে শুধু সহজাত বা স্বোপাজিত বিদ্যার গুণেই । 

আজীবন অবিবাহিত ছিলেন দীনেশরঞ্জন ! এই কৌমার্যব্রত পালনের একটা 
ছোট্ট ইতিহাস আছে । কোলকাতার এক বিশিষ্ট শিক্ষাবিদের পরিবারে তার 
যাতায়াত ছিলো । শিক্ষাবিদের একটি ছোট মেয়ে ছিলো । সে তখনও ফ্রক 
পরতো । ক্রমশ সেই মেয়েটির সঙ্গে দীনেশরঞ্জনের অন্তরঙ্গতা হয়। কিন্ত 
সামাজিক দৃষ্টিতে দীনেশ প্রথম শ্রেণীর পানর ছিলেন না । তাই মেয়েটিএ বাবা- 
মা! বিয়েতে আপত্তি তোলেন এবং মেয়েকে বিলেতে পাঠিয়ে দেন । পরে দীনেশ- 
রঞ্জনের এক বন্ধুকেই মেয়েটি বিয়ে করে, কিন্তু দীনেশরঞন বিয়ের কথা আর 
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জীবনে ভাবেননি । 

নিরবচ্ছিন্ন কর্মজীবন যাপন কর দীনেশরগ্ুনের ম্বভাব ছিলো নাঁ। তিনি, 
পূর্বেও বলেছি, প্রথম চাকুরী করেন মেট্রোপলিটন কলেজের. ক্রীড়াবিদ-অধ্যক্ষ 
সারদারগুন রায়ের ম্পোর্টস্‌ গুডস-এর দৌকান এস, বায় এণ্ড কোং-এর৮ সেলস- 
ম্যানরূপে । সেখানে এককালে চাকুরী করতেন সাহিত্যিক প্রেমাস্কুর আতর্থীও। 
দোকানটিতে কিছুকাল কাজ করার পর তিনি চলে যান লিগুসে দ্রিটের এক 
ওষুধের দোকানে ।৯ সেখানে তিনি খদ্দেরের সঙ্গে এমন স্বন্দর ব্যবহার করতেন 
যে, সবাই তাকে একজন অতি সঙ্জন বলে চিনে নিতেন। তিনি অনেক সময় 
ডাক্তারের মতো ওষুধ নির্বাচনে ক্রেতাদের সাহায্য করতেন। কিন্তু সেখানেও 
তিনি বেশি দিন টিকে থাকতে পারেননি । তখন কাটুন আকা ও অল্পসন্ন 
লেখাই ছিলো তার জীবিকা ।১০ 

কল্লোল প্রকাশের পর তিনি তা নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়েন। গোকুলচন্তর 
যতার্দন জীবিত ও সুস্থ ছিলেন ততদিন ছিনি পত্রিকাটির “হৃটির” দিক দেখতেন 
আর 'কর্ষের” দিক দেখতেন দীনেশরঞ্জন | বিজ্ঞাপন সংগ্রহ, টাকার আদায়, 
ছাপাখানার কাজ দেখাশুন] করা, বিক্রি ও প্রচারের ব্যবস্থা কর! ইত্যাদ্দি নানা 
বিচিত্র কাজের ভার তিনিই গ্রহণ করতেন। তছুপরি “আলোচনা”, “ডাকঘর, 
ইত্যাদি বিভাগে লেখা,১৯ কাটুন আকা, কবিতা ও গল্প রচন! করায় তার 
উৎসাহের অস্ত ছিলো না । কল্লোল পত্রিকার মালিকান৷ থেকে যে সামান্ত আক 
হতো! তাতে ভালোভাবে গ্রাসাচ্ছাদন হওয়ার কথা নয় যদি মেজদা বিতুরঞ্জনের 
দাক্ষিণ্য না থাকতো । এমনিতর অবস্থায় তিনি আরেক দুঃসাহসিক কাজ করে 
বসলেন--১৩৩১ লালের বৈশাখে স্থাপন করলেন, কল্লোল পাবলিশিং হাউস ।১২ 
বৈশাখ থেকে আবণ পর্যন্ত (১৩৩১) পাবপিশিং হাউসের কাধালয় ছিলো কল্লোল 
পত্রিকা অফিসে ১০1২ পটুয়াটোল! লেনে, তারপর ভান্র (১৩৩১) থেকে স্থানাস্তরিত 
হয় ২৭, কর্নওয়ালিশ স্রীটে১৩ আবার পটুয়াটোলা লেনে ফিরে আসে ১৩৩২ সালে 
ফাস্ুনে 1১৪ এই প্রকাশক সংস্থা থেকে প্রথম বার হয় স্থবোধ রায়ের নাটমন্দির? ১৫ 
__তিনটি একান্ক নাটিকার সংকলন । শৈলজানন্দের রাঙা শাড়ী প্রকাশের যে 
আকাজ্জা দীনেশরগুনের ছিলো! তা-ও ফলবতী হয়। প্রথম দিকে ফোর আর্টস 
ক্লাব প্রকাশিত কয়েকখানি বই-এর এজেদ্দি ছিলো ক্রমে বিশ্বভারতী গ্রস্থালয়, 
প্রবাসী কাধালয়, এম. সি সরকার এগু সম্দ, ইগ্ডিয়ান বুক ক্লাব, আধ পাবলিশিং 
হাউস প্রভৃতি পুম্তকালয়ের গ্রস্থগুলি বিক্রির এজেণ্ট হিসাবে কাজ করার অধিকারও 
কোম্পানিটি লাভ করেছিলো । পাবলিশিং হাউন থেকে প্রকাশিত ও বিক্রয় বই- 
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গুলির একটি বিজ্ঞাপন১৩ উদ্ধৃত করছি_ 
কল্লোল পাবলিশিং 
প্রকাশক ও পুস্তকের এজেণ্ট 
২৭নং কর্নওয়ালিশ স্ত্রী, কলিকাতা 

রবীন্দ্র-জন্মতিথি__রবীন্দ্রনাথের গান ও কবিতা হইতে শ্রীহ্ছনীতি দ্বেবী সঙ্কলিত ৷ 
বাংল! ভাষায় প্রথম জন্মতিথি পুস্তক । মূল্য আড়াই টাকা। 

শিবনাথ- শ্রীন্থনীতি দেবী প্রণীত । লাধু শিবনাথ শান্ত্রীর জীবন-লিপি। ছেলে- 
মেয়েদের উপযোগী করিয়া! লেখা ৷ মূল্য আট আন! । 

শ্রীশৈলজা৷ মুখোপাধ্যায় প্রণীত-_হাসি-_উপন্াম (বাধাই পাচসিকা ), লক্ষ্মী 
উপন্যাস ( বাঁধাই ) বার আনা। 

ঝড়ের দৌল-_-শ্রীহ্থনীতি দেবী, শ্রীগোকুলচন্দ্র নাগ, শ্রীমণীজ্রলাল বহ্থ, 

শ্রীদীনেশরগ্রন দাশ এই চারজন স্থলেখকের চারিটি গল্প মূল্য বার আনা। 

উতঙ্ক__দ্ীনেশরগ্রন দাশ প্রণীত পৌরাণিক গল্প । হইতে বিদ্যালয়ের ছাত্র ও 
ছাত্রীদের অভিনয়ের ও পাঠের উপযোগী করিয়! লেখা কাব্যগ্রন্থ । মূল্য 
আট আনা । 

শ্রীগোকুলচন্দ্র নাগ প্রণীত-_-রূপ-রেখা__( রূপক সমষ্টি ) মূল্য এক টাকা। 

শ্রীউমা গুপ্ত প্রণীত-_ঘুমের আগে-_ছেলেমেয়েদের গল্প ও ছড়ার বই, মূল্য ঃ 
ছয় আনা । 

মিলনের পথে শ্রীললিতকুমার দে প্রণীত। মূল্যঃ চার আনা। 

মায়াপুরী-_ শ্রীমণীন্দ্রলাল বস্থ লিখিত গল্পের বই। মূল্য 2 দেড় টাকা । 

কাজী নঙ্ররুল ইসলামের-__বিষের বীশী-_বিদ্রোহী কবির নুতন কৰিতা পুস্তক । 
মূল্য £ এক টাকা ছয় আনা । 

প্রীনৎকুমার সেনের-_অধণঙ্গিনী ( উপন্তাস ) দাম £ এক টাকা। প্রতিমা, 
( উপন্তাস )-_দীম £'এক টাকা-_লাভের কপাল-__নাটিকা, 'অনাবিলহান্তরসেঃ 
ভরা দাম : আট আন1। বাণিজ্যে বাঙ্গালীর স্থান--( ব্যবসায় সম্বদ্ধে কথা ) 

ম £ আট আনা। 

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের নৃতন.উপন্যাস-_বাংলার মেয়ে-_এক টাকা বার আনা! 
( কাপড়ে বাধাই )। 
রাঙা শাড়ী__দেড় টাক! ( কাপড়ে বাঁধাই )। 

শ্রীদত্যেন্্রকৃষ্ণ গুপ্তের-_কমলের দুঃখ, এক টাকা বার আনা । 

শ্রীহেমস্তকুমীর সরকারের- বন্দীর ডায়েরী-_-এক টাকা । 


কল্লোলের বিশ্বকর্া £ দীনেশরগ্জন দাশ ৪৩ 


বিপ্লবের পঞ্চ খষি-_চার আনা । 
শ্রীধতীন্্রনাথ লেনগুধ্যের-_মরীচিকা (নৃতন সবরের কবিতা )__খদ্দরে বাধাই। 
এক টাকা। 
ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র গুহবায় প্রণীত- প্রজাশক্তি € উপন্যাস )-_-এক টাকা। 
শ্ীহ্বরেশচন্দ্র চক্রবর্তা-_উড়ে! চিঠি-__দেড় টাকা । 
শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ প্রণীত-_্বীপান্তরের কথা ( ২য় সংস্করণ ) মূল্য : এক টাকা। 
মিলনের পথে-_এক টাকা । 
শ্রীউল্লাসকর দত্তের-_কারাজীবনী (২য় সংস্করণ )- মুল্য এক টাকা । 
কবি বিজয়চন্দ্র মজুমদারের- হেয়ালী-_এক টাকা, পঞ্চকমালা--এক টাকা, 
কথানিবন্ধ-_এক টাকা, গীতগোবিন্দ--এক টাকা, থেরীগাথা--এক টাকা, 
তপন্যার ফল (গল্প )-_-আট আনা । 
কিন্তু দীনেশরগ্রনের আপ্রাণ চেষ্টা সত্বেও গ্রস্থালয়টি ভাল চলে নি। এর 
কুফল ভোগ করুতে হয়েছিলো কল্লোল পত্রিকাকে-_কারণ দোকানের ক্ষতির 
ভাগ নিতে হয়েছিল । কোনো রকমে বছর ছুই চলবার পর বইয়ের দৌকানটি 
২৭, কর্ণওয়ালিস স্ত্রী থেকে উঠে যায়,১৭ অবিক্রীত বইগুলি চালাবার দায়িত্ব 
দেওয়া হয় পত্রিক। অফিসের উপর | ম্তরাং এটা স্পষ্ট যে, কল্লোল পাবলিশিং 
কল্লোলের নতুন লেখক-গোর্ঠীর সাহসিক স্থট্টির ফলভোগী হয় নি।১৮ 
দীনেশরগুনের জীবিকা-নির্বাহের একটা উপায় ছিলো! ছবি (প্রচ্ছদপট ) ও 
কার্টুন আকা, একথা! আগে বলছি । এবিষয়ে তিনি বেশ স্থছনাম অন করে- 
ছিলেন তার কারণ, সে-সময়ে কার্টুনিস্ট বলতে বিশেষ কেউ ছিলেন না। চঞ্চল 
মুখোপাধ্যায় নামে একজনের ও দীনেশরঞঁনের আকা কাটুনই পত্র-পত্রিকায় বেশি 
বার হতো। আর প্রচ্ছদশিল্লে তার দক্ষতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় নজরুল 
ইসলামের “বিষের বীশী” ( ১৩৩১ ) এবং জগদীশচন্দ্র গুধ্ের “বিনোদিনী*র (১৩৩৪) 
প্রথম সংস্করণের অঙ্গসজ্জায় । তার আকা ছবি বা কাটুনে প্রায়শই 72. ২২. 
স্বাক্ষর থাকতো ! বিভিন্ন ডিজাইন আকার কাজও তিনি যে নিতেন তা নিচের 
বিজ্ঞাপন থেকে বোঝা! যায়__ 


পুস্তক ব! পত্রিকার 
কভার, হেডপিস্‌ বা অন্যান্য ডিজাইন 
আমাদের দিয় করাইবেন, 
চিত্রশিল্পী ভি আর দাশ দ্বারা পরিচালিত 


৫৪ কল্লোলের কাল 


প্রেস আর্ট কোম্পানী 
১০।২ পটুয়াটোল৷ লেন, কলিকাতা 

এই বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হয় কল্লোলের ১৩৩৫ সালের শ্রাবণ সংখ্যায় । এই 
জাতীয় বিজ্ঞাপন আমর! কল্লোলের দ্বিতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩৩১ থেকে 
দেখতে পাই । এই সময়ে পত্রিকা ও তাঁর সম্পাদকের আধিক অবস্থা শোচনীয় 
হয়ে দাড়িয়েছিলো । তখন দীনেশরগনের প্রায় না-থেতে-পাবার মতো অবস্থা, 
খণজালে তিনি জজজরিত। এর ফলে কল্লোলের শেষ বছরে তিনি মিনেম! লাইনের 
দিকে পা বাড়ান । তিনি ১৯২৯ সালে রবীন্দ্রজামাত৷ নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 
ভাই ও গোকুলচন্দ্র নাগের সহপাঠি ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের উদ্যোগে বুঁটিশ 
ডোমিনিয়ন ফিল্সসের সঙ্গে সিনারিও লেখক ও পরিচালক হিসাবে জড়িত হয়ে 
পড়েন। 

এই সময় থেকে তার মন যে চলচ্চিত্রমুখী হয়েছিলো এবং তার বিভিন্ন 
সমস্যা সম্বদ্ধে তিনি যে চিন্তা করতে শুরু করেছিলেন তার প্রমাণ আছে “ডি- 
আর" নামি “চলচ্চিত্র শীর্ষক চারটি আলোচনায় ।১৯ নির্বাকযুগের অভিনেতাদের 
মুকাভিনয়, ক্যামেরার ফোকাসের সীমাবদ্ধতা, স্টেজ ও চলচ্চিত্রের অভিনয়কলার 
পার্থক্য, আলোকসম্পাতের অপধাপ্ত ব্যবস্থ৷ ও রাত্রিতে ছবি তোলার অস্থবিধা,২০ 
রূপসজ্জা ও পরিচালনা, ক্লোজ-আপ, মিভল ও লং সট, আগার ও ওভার আযাকটিং, 
চলচ্চিত্র ব্যবসায়, শিক্ষিত নারী-পুরুষের সিনেমায় যোগদানের প্রয়োজনীয়তা, 
স্টূডিয়োর পরিবেশ ও অভিনেত্রীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা, সিনারিও লেখায় শিক্ষিত 
ও অভিজ্ঞ সাহিত্যিকদের আত্মনিয়োগ ইত্যাদি বনু বিষয়ে তিনি আলোচনা 
করেছেন । তার পমন্ত' বঞ্জব্যের মধ্যেই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ছাপ আছে-- 
“কোন ইংরাজী বই থেকে পড়ে না লিখে আমার অভিজ্ঞতায় এ দেশের স্থৃবিধা- 
অন্থবিধা থেকে যতটুকু আহরণ করতে পেরেছি, তাই আপনাদের সঙ্গে আলোচনা! 
করবার আমার ইচ্ছা ।২১ লিনেমা জগতের সঙ্গে তিনি এই যে যুক্ত হলেন তা 
আমৃত্যু অঙ্কৃপ্ন ছিলো । 

কল্লোলের শেষ বৎসরে নানা কাজে অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে তার স্বাস্থ্য 
একেবারে ভেঙে পড়ে এবং তিনি দীর্ঘদিনের জন্ত কলকাতার বাইরে চলে যান। 
্বাস্থ্য কিছুটা ভালো! হওয়ার পর তিনি ফিরে এসে নিউ থিয়েটার্গে যোগ দেন 
বটে কিন্ত পূর্বের স্বাস্থ্য আর ফিরে পাস নি। ১৯৪১ সালে 'প্রতিশ্রুতি' চিত্রে 
নিজের ভূমিকার কাজ শেষ করার পরই ভিউডেনাল আলসার রোগে শয্যাশায়ী 
হয়ে পড়েন এবং মানাধিককাল বোগভোগের পর তিনি তার বড়ো দিঘি চারুবালা 


কল্লোলের বিশ্বকর্ম! £ দীনেশরগরন দাশ $৫ 


বন্দ্যোপাধ্য।য্নের ১, নিউ রোড অলিপুরস্থ বাসভবনে ১২ই মে মোমবার বেলা ৩টা 
৩৫ মিনিটে পর়লোকগমন করেন । 

মৃতের প্রতি সন্মান প্রদর্শন করতে ধারা বাসভবনে অথবা শ্মশানে উপস্থিত 
ছিলেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন : নিউ থিয়েটার্সের ম্যানেজিং ডিরেকটর 
বীরেন্দ্রনাথ সরকার, রাইটার বড়াল, ভাু বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমোদরগন গায়, পাহাড়ী 
সান্তাল, যতীন মিত্র, সন্ত্রীক খা সাহেব, আমিম্থুল হক, সন্ত্রীক ডঃ এ, করিম, 
লেঃ কঃ ডি. দাশ, সম্ত্রীক এস. কে. সেন, ভাঃ সত্য সেন, নৃপেন্দ্রকষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, 
এস ব্যানাজি, রামচন্দ্র নাগ, এন. সি. সিং, এস, বি. রায় প্রভৃতি | 

দীনেশরগ্নের আন্তশ্রাদ্ধের নিয়োদ্ধত বর্ণনা নববিধান ব্রাহ্ম সমাজের মুখপত্র 
ধধর্মতত্বে (১৬ই টঙ্জাষ্ শুক্রবার, ১৩৪৮ সাল) প্রকাশিত হয়েছিলে। গত ২৫শে 
মে, ১নং শিউ রোডে, ট্টগ্রামের “আশা কুটিরের” সথসস্তান হ্বগীয় দীনেশরগুন 
দশগ্তপ্তের পবিত্র আদ্যশ্রান্ধ তাহার ভ্রাতুপ্প,ভ্রকন্যাগণ কর্তৃক সুন্দরভাবে যথারীতি 
সম্পন্ন হইয়াছে । মযুরতঞ্জের মাননীয় মহারানী হুচারু দেবী উপাসনা করেন, 
ভাই অক্ষয়কুমার লোধ পাঠ ও শেষ প্রার্থনা! করেন। কনিষ্ঠ ভম্মীপতি শ্রীযুক্ত 
স্বকুমার দাশগুপ্ধ পরলোকগত আত্মার প্রতি স্বকীয় ভক্তি ও গ্রীতির অঞ্জলি দান 
করিয়া হার পত্বী কর্তৃক লিখিত সংক্ষিপ্ত হন্দর জীবনী পাঠ করেন। জ্যেষ্ঠ 
ভরাতুষ্প,ন্র শ্রীমান সকুমার দীশগুপ্ত প্রধান শোককারীর প্রার্থনা পাঠ করেন 
শ্রীমতী বাণী বস্থু সঙ্গীতে নেতৃত্ব করেন। উপাসনার প্রারস্তে ও শেষে শ্রীযুক্ত 
মানিক লাল দের জ্যেপুত্র স্থমধুর কীর্তন করেন” | 

দীনেশরগ্রনের অকালমৃত্যুর সংবাদ সংক্ষিপ্ত জীবনীসহ আজাদ, যুগাস্তর, 
আনন্দবাজার, অলকা প্রবামী, ভারতবর্ষ, কৃষক, 17170050217) 908110210 
দৈনিক মাতৃভূমি, সচিত্র ভারত, 101021, £১0521009, 4১101008221 
বাতায়ন, কর্পোরেশনের কথা প্রভৃতি সব উল্লেখযোগ্য কাগজে বার হয় । 
কোনো কোনো কাগজে বিশেষ প্রবন্ধ বা সম্পাদকীয় মন্তব্য আত্মপ্রকাশ করে। 
নিচে তার কিছু নমুনা উদ্ধত করছি-_ 

কল্লোল সম্পাদক দীনেশরঞ্জন দাশের মৃত্যু সংবাদে আমর] আত্মীয়-বিয়োগ বেন 

অনুভব করিতেছি । দীনেশরঞ্জনের সমস্ত জীবন সাহিত্য ও কলালক্ষীর 

সেবায় উংসর্গাকৃত হইয়াছিল। তাহার সম্পার্দিত কল্লোল পত্র একদা 

বাংলার সাহিত্য ক্ষেত্রে নবযুগের স্ট্ি করিয়াছিল। তাহার রূচন! বাংলা 

সাহিত্যে সমাদৃত হইয়াছে । সর্বশেষে সাহিত্যক্ষেত্র ত্যাগ করিপ্তা যখন তিনি 

চিত্রাভিনয় ও চিত্রপরিচালনার ক্ষেত্রে গ্রবেশ করেন তখন সে ক্ষেত্রেও তিনি 


তু 


কল্লোলের কাল 


যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করেন। চিন্রাঙ্কনেও তাহার যথেষ্ট দক্ষতা ছিল। সমস্ত জীবন 
তিনি তাহারই সাধন! করিয়াছেন । আমরা তাহার সন্তপ্ত আত্মীয় স্বজনের 
শোকে গভীর সহাচভূতি জ্ঞাপন করিতেছি । 

- সম্পাদকীয়, আনন্দবাজার ( ৫-৫-৪১ ) 


অধুনালুপ্ত কল্লোল নামক মাসিক পত্রের প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক শ্রীযুক্ত দীনেশরঞ্চন 
দীশ মহাশয়ের মৃত্যুতে আধুনিক লেখক সমাজ ও সাহিত্যোৎসাহী মাত্রই 
মর্নাহত হইবেন । আঠারো বৎসর পুর্বে কয়েকজন অজ্ঞাতনামা লেখকের 
সাহায্যে কল্লোল প্রতিষ্ঠা করিয়! ক্রমে উক্ত মাসিক পত্রের মারফৎ নবলেখক 
সম্প্রদায়ের নৃতন স্থরের রচনা প্রকাশ করিয়া তৎকালীন বাংলা সাহিত্যে 
তিনি যে আন্দোলন তুলিয়াছিলেন তাহা পাঠক সাধারণ মাত্রই স্মরণ 
করিবেন। সেদিনকার তরুণ লেখকদল-_ধীহারা আজ লব্বপ্রতি্ঠ আধুনিক 
সাহিত্যিক তাহাদের প্রতি ন্নেহে, বন্ধুতায়, সেবায় দীনেশরঞ্জন যে আস্তব্রিক 
হৃদয়বন্তার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা অসামান্য | দীনেশরঞ্জন নিজে ভূই- 
চাপা, দীপক প্রভৃতি গল্প-পুস্তক রচনা করিয়া খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন । 

সম্পাদকীয়, যুগান্তর | 


শৈলজানন্দ, প্ররেমেন্দ্র মিত্র, অচিস্ত্য সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বন প্রমুখ যেসব লেখক 
আধুনিক সাহিত্যকে নৃতনতর প্রকাশভঙ্গি ও চিন্তা দ্বারা সমৃদ্ধ করে 
তুলেছেন, দীনেশবাবু তাঁর সম্পাদিত অধুনালুপ্ত মানিক পত্রিকা 'কলোল'-এ 
এদের বন সমাদরে স্থান দিয়ে পাঠক সমাজের সহিত এদের ঘনিচতর 
পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন । দীনেশবাবুর একাস্ত উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় 
বাংলা! সাহিত্যের এই নবধুগের শ্রষ্টারা তাদের দীপ্ধিকে অতি অল্পকালের 
মধ্যেই প্রথরতর করে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন । দীনেশবাবু শুধু সাহিত্যিক 
ছিলেন নাতনি সাহিত্যিকদের বন্ধুও ছিলেন। 

_সম্পার্দকীয়, কষক। 


হবর্গত দীনেশরঞন,.দাশ যখন অধুনালুপ্ত কল্লোল নামক পৰ্রিকার সম্পাদক ছিলেন 
তখন তার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। তিনি তাঁর কাগজটিতে লিখবার নৃতন 
ধারা প্র্বতনের চেষ্টা করেছিলেন। এমন কোন কোন নূতন লেখককে 
তিনি উত্সাহ দিয়েছিলেন ধারা এখন খ্যাতনামা! হয়েছেন । কল্লোল সম্বন্ধে 
একথ1 খুব কম লোকই জানেন যে, প্রসিদ্ধ ফরাসী মনীষী রম্যা রলার 
ভথ্ী শ্রীমতী মাদলীন রলণা কল্লোল পড়তেন। দীনেশবাবু মিষ্ট প্রকৃতির 
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বন্ধুংসল লোক ছিলেন। কল্লোল বন্ধ হয়ে যাবার পর তিনি একটি 
সিনেমার পরিচালক হয়েছিলেন এবং এই কাজে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন । 
--বিবিধ প্রসঙ্গ, প্রবাসী (শ্রাবণ, ১৩৪৮) 
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্বজনপ্রিয়, বন্ধুবংসল ও সাহিত্যসেবী দীনেশরঞ্চন রোগশয্যায় মৃত্যুকে ভয় 
করেন নি।২২ তাই'মৃত্যুও তীর শ্থতিকে ম্লান করে দিতে পারেনি । তিনি 
আত্মীয়পরিজন, বন্ধুমগ্ডলী ও গ্ণগ্রাহীদ্দের স্থৃতিচারণীয় আজও আমাদের মধ্যে 
বেঁচে আছেন, তীর এঁকাস্তিক সাহিত্য-ব্রত উদ্যাপন তকে বাংল! সাহিত্যের 
আধুনিক অধ্যায়ে অমর করে রেখেছে । পরবর্তীকালে তার প্রতি প্রদত্ত স্বৃতি- 
তর্পণের কিছু উদ্াহরণ তাই সঞ্চয় করে রাখছি £ 
“বাহিরে সৌন্দর্ঘ বিধাতা তোমাকে যথেষ্ট দিয়াছিলেন, অস্তরের সৌন্দর্ধেও তুমি 
পরিপূর্ণ ছিলে। তরুণ বয়স হুইতেই তুমি বাণীর সাধন। করিয়া আসিয়াছ। 
তখন তুমি ছিলে তরুণ লেখক, আর আমর] তোমার মুগ্ধ শ্রোতা । শৈশবে 
তোমার কত নাটক অভিনয় করিয়াছি, তোমার লেখা কবিতা এখনও 
আমার কণ্ঠস্থ আছে। --*১৮ বৎদর পূর্বে কয়েকজন তরুণ লেখকের 
সাহায্যে কল্লোল নামক পত্রিক৷ প্রতিষ্ঠা করিয়া, বাংলার সাহিত্যে যে নৃতন 
স্থরের রচনা! করিয়াছিলে, তাহার বেশ এখনও আকাশে বাতানে ধ্বনিত 
হইতেছে । স্ত্টিতে যেমন . আনন্দ আছে, ব্যথাও আছে তাহার চেয়ে 
অনেক বেশী। অনেক বিরুদ্ধতার সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া, অনেক শক্তি ক্ষয় 
করিয়া, তুমি বন্ধু গোকুলচন্দ্রের সাহায্যে কল্লোলকে দাড় করাইয়াছিলে । 
এই সময় হইতে তোমাদের দুই বন্ধুর স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়] পড়িয়াছিল। আজ 
তোমর! দুজনেই পরলোকে, কল্লোলও অধুনালুপ্ত, কিন্তু সেদিনের সেই তরুণ 
লসেখকগণ আজ লক্বপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক, এ কি তোমার কম গৌরবের কথা ! 
তাহাদের প্রতি স্ষেহে বন্ধুতায় সেবায় যে প্রাণের পরিচয় দিয্াছিলে তাহা 
অসামান্য । তীহার! অনেকেই তোমার মুগ্ধ ভক্ত ছিলেন। সাহিত্যিক 
বন্ধুগণ শ্রদ্ধা ও শ্রীতির সহিত আজ তাহাদের পত্রিকাগুলিতে তোমার ছবি, 
তোম্নার জীবনী নিপুণ তুলিতে আঁকিয়া দশের কাছে, দেশের কাছে তুলিয়া 
ধরিয়াছেন।** ব্যঙ্ষ চিত্রাঙ্কনেও তুমি দক্ষ শিল্পী ছিলে : সে যুগে কত পত্রিকায় 


হ৬৬ 
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তোমার এই চিত্রগুলি সমাদর লাভ করিয়াছে । তোমার কর্মজীবন সকলেরই 
স্থপবিচিত ।১২৩ 
__নিরুপম দেবী । 


দ্রীনেশরঞ্জনকে সংক্ষেপে আমরা 10. [ং. বলতাম । সত্যি সত্যি তিনি ৫621 
ছিলেন। শুধু শোভনদর্শন ছিলেন না, ছিলেন শোভনহদয়। শুধু স্জন 
ছিলেন না, ছিলেন স্বজন, আপনার লোক । 

গোকুল আর দীনেশ-__-এই ছুই বন্ধুর সাধন! বর্তমান বাংলাসাহিত্যের প্রেরক 
ছিল একথা কিছুতেই ভোলবার নয় ।***কালক্রমে অনেক লেখক মান হয়ে 
পড়লেও তারা কখনো শ্নান হবেন না। আর কারু কথা বলতে পারি না, 
কিন্তু আমি নিজে যেটুকু লিখতে পেরেছি তার পিছনে গোকুল আর 
দীনেশের প্রযত্ব ছিল। এত বড় অতিমানুষ যেন না হই যে এটুকু কৃতজ্ঞতা 
জানাতে কুন্ঠিত হব । 

কিন্তু সাহিত্যের চেয়েও দীনেশের হৃদয় ছিল অনেক বড়, অনেক বড় ছিল তার 
ব্যক্তিত্ব । কী আকর্ষণে আমরা এতগুলি প্রাণী ছোট একটা কুঠুরীতে এসে 
দিনের পর দিন সমবেত হতাম ভাবতে এখনো আশ্চর্য লাগে । দীনেশের ঘর 
ছিল ছোট, কিন্ধ হাদয়ে স্থানাভাব ছিল না। সেদিন যে আমর' সমবেত 
হুতাম নিশ্চয় শুধু তা রুটি-তরকারির লোভে নয়, সমবেত হতাম এমন একটি 
ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে যা সাহিত্যিক হয়েও স্বার্থপর নয়, যা পর-্রশংসায় ক্রি না 
হয়ে বরং গৌরবান্বিত বোধ করে, যা হূঃখে দৈন্যে আঘাতে অপমানে কখনো 
আদর্শত্রষ্ট হয় না। ন্বর্গের স্বপ্ন যে না দেখেছে সে আর্টিপ্ট নয়-__এই স্বপ্ন 
'সেদন দেখেছিলেন দীনেশ-- দেখিয়েছিলেন আমাদেরকে ।'** 

আজ মন থাকলেও দল থাকলেও সেই দলপতি পাব না, যে সকলের 


'অগ্রণী হয়েও মকলের পিছনে । যার তত বিনয় তত স্মেহ তত শ্বার্থবোধ- 


শূন্যতা ।-**কল্লোলকে তিনি ব্যবসার চোখে দেখেননি, দেখেননি লোভীর, 
চোখে; তিনি দেখেছেন তা শ্রষ্টার চোখে, পৃজারীর চোখে, নিজের চিত্তের 
আনন্দের প্রতীকের মত। তাই সেদ্দিনের সোনায় কোন খাদ মেশেনি, 
সেদিনের সাধনায় ছিল না এতটুকু মেকি ।--"দ্রীনেশ কখনো বিচলিত হননি 
তাঁর পথ থেকে, তীর তীক্ষু অনুসন্ধান থেকে, তলোয়ারকে তিনি কথনে৷ তাই 
ক্ষুরে নামিয়ে নিয়ে আসেননি । তিনি যে কত বড় প্রাণবান ছিলেন, কত বড় 
আত্মপ্রত্যয়ী যোদ্ধা ত! সেদিনকার কল্লোলের প্রতি পৃষ্ঠায় লেখা আছে । 


কল্লোলের বিশ্বকর্মা £ দীনেশরঞন দাশ ৬১ 


কিন্ত সাহিত্যিক দীনেশের চেয়ে মানুষ দীনেশই দ্ীনেশরঞ্জনের বড় প্রকাশ । 
আমরা জীবনের নানা অবস্থায় নানারকম বন্ধু পাই--*.*কিন্ক দলের গতি 
পেরিয়ে অন্তরের এমন অঙ্গ হয়ে ওঠ বন্ধু দীনেশের মত কম পাওয়া যায় 
ংসারে । সাহিত্যিক অনেক দেখেছি কিন্তু এত বড় বন্ধুবৎমল দেখেছি বলে 
মনে পড়ে না । সবচেম়্ে যেটা দেখে মুগ্ধ হয়েছি তার চরিত্রে যেটা তার সহজ 
অন্তদূ্টিতে, কার কোথায় কী ঠেকছে বা লাগছে সেটা একচক্ষে বুঝে নেয়ায় । 
নিজের অভাব সত্বেও তা গোপন করে কত অভাবগ্রস্তকে যে তিনি সাহায্য 
করেছেন তা বলা যায় না। বন্ধুর দুঃখ বা বৈফল্য নিজের ছুঃখ বা বৈফল্য 
বলে দেখেছেন । প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন তাকে প্রতিষ্ঠা দিতে, তার ভার 
লাঘব করতে । 
আমার জীবনের যে কটি বছর দীনেশরঞ্চনের সাহচর্য ও কল্লোলের 
পরিচর্যায় কেটেছে তা আমি আমার জীবনের একটি গৌরবময় অধ্যায় বলে' 
মনে কৰি এবং ঘযর্দি এখনো সাহিত্যরচনা থেকে বিরত না হয়ে থাকি তার, 
পেছনে দীনেশরঞ্জনেরই স্েহ ও প্রেরণা দীপ্যমান আছে। 

. -অচিস্ত্যকুমার সেনগুপ্ত২৪ 


অল্প বয়ন থেকে দীনেশরঞগ্ুন সাহিত্য-সাধনা করেছেন। তিনি সেকালের 
নান। পত্র-পত্রিকায় লিখতেন। তিনি ছিলেন কল্লোলের প্রতিষ্ঠাতা, সম্পাদক ২৫ 
ছোট গল্পকার, ওউপন্তামিক, কবি ও প্রবন্ধ-লেখক। কললোলের পরিচালনা ও 
সম্পাদন! করে, তার প্রতিসংখ্যায় কিছু-না-কিছু লেখার খোরাক জুগিয়ে তার হাতে 


সময় থাকবার কথা নয়। তবু দেখতে পাই, কল্লোলের তৃতীয় বর্ষে তিনি বিজলীর 
ষষ্ঠ বর্ষের সম্পাদনাভার গ্রহণ করেছেন । ১৩৩২-এর ফান্ধন সংখ্যা কল্লোলের 


“ডাকঘর” বিভাগে দীনেশরগ্রন লিখছেন-__-কল্লোলের এই কাজের সঙ্গে হ্পরিচিত, 
সাপ্তাহিক পত্রিকা বিজলীর সম্পাদনাকার্ধও আমি নিয়েছি । বিজলী ও কল্লোল, 
দুইটি ভিন্ন পত্রিকা । একটির সঙ্গে অন্টির কোনও সম্বন্ধ নাই । বিজলী পরিচালনা 
করে, কল্লোলের পনিচর্ধা করা আমার পক্ষে আরও স্থবিধা হবে, এও বিজলীর 
সম্পাদনাভার গ্রহণ করার একটি কারণ।.*বিজলীর ষষ্ঠ বর্ষ আরম্ভ হোল, ফাল্গুনের 
প্রথম সপ্তাহে নৃতন বৎসরের প্রথম সংখ্যা বের হবে স্থির হয়েছে । এর আগে 
১৩৩১-এর ভাদ্র সংখ্যা কল্লোলে তিনি বিজলী২৬ সম্পর্কে লিখেছিলেন-_“আশা 
করা যায় বাঙালী পাঠকবর্গ বাজে ছবির ও বাজারে লেখার সাপ্তাহিকগুলি হাট- 
বাজারের জন্য রাখিয়া এই উন্নত রুচির ও স্থুলিখিত পত্রিকাখানি পড়িবেন | নব- 


৬২ কপ্পোলের কাল 


পর্যায়ের বিজলীকে আমরা সাদরে সম্ভাষণ করিতেছি । ইহার গ্রচ্ছদপটের 
পরিকল্পনার মতই ইহা অবস্থার ছুর্গমতার ভিতর দিয়া আপনার সামর্থ্য পথনির্দেশ 
কনিয়া চলুক।” 


দ্রীনেশরপগ্নের গ্রন্থাকারে প্রকাশিত রচনার তালিকা 


€১) উতঙ্ক-_র্ূপক-নাট্য । প্রথম প্রকাশ £ ১৯২১ (১৩২৭)। প্রকাশক £ 
্রদ্ধানন্দ গুধু, ১৩1১এ, বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা । মূল্য আট আনা। পুষ্ট 
সংখ্যা ৮০ | পরিচয়ে লেখক বলেছেন--“কয়েক বৎসর পূর্বে কলিকাতা 
নীতি-বিগ্ভালয়ের উৎসবের দিনে অভিনয়ের জন্য একখান! বই লিখিয়া দিতে 
অন্ুরুদ্ধ হই।..উতস্ক নীতি-বিগ্ালয়ে অভিনীত হুইবার পর বিগ্যাসাগর 
গ্ুলের ছেলের আরেকবার অভিনয় করেন। তাহার পর এতদিনে আজ 
বন্ধুর ( গোকুলচন্দ্র ?) আগ্রহ ও উৎসাহে “উতম্ক' ছাপিয়া বাহির হইল। 
২০৮০০ এ নাটকে মেয়েদের ভূমিকা গ্রহণ করিবার মত কোনও অংশ নাই। 
অণেক চিন্তা করিয়! এটুকু আমাকে বজায় রাখিতে হইয়াছে ।, 

€২) মাটির নেশা _গল্প-সংগ্রহ | প্রথম প্রকাশ £ শ্রাবণ ১৩৩২ | প্রকাশক £ 
বরদা এজেন্সী, কলেজ ই্ট্রাট মার্কেট, কলিকাতা । মূল্য পাঁচসিকা ৷ পৃষ্ঠা 
সংখ্যা ১২০। এই সংগ্রহে ছয়টি ছোটগল্প আছে__পার্বতী, কমল-মধু, 
রামগতি, গায়ের মাটি, সরাইথানা, পাষাণপুরী | গ্রন্থটি পথিকবস্ধু 
শ্রীগোকুলচন্দ্র নাগকে উৎসর্গ করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন_-“এই ধরার 
মাটিকে ভালবাসিয়া, জীবনের সুখ-ছুঃখের ভিতর প্রমন্নচিত্তে এই মাটির 
ভূবনকে ন্বীকার করিয়! যাহার মৃত্যুর পূর্বে শত মরণকে জয় করিয়া বাচিয়া 
থাকে, তাহাদের নামে এই মাটির নেশা তোমাকে অর্পণ করিলাম 1, : 

€৩) ভূঁই চাপা- গল্প-সংগ্রহ। প্রথম প্রকাশ £ ১৪২৫ (শ্রীবণ, ১৩৩২) 
প্রকাশক £ শ্রীশিশিরকুমীর নিয়োগী এম-এ, বি-এল, বরদী এজেন্দী. কলেজ 
্রাট মার্কেট, কলিকাতা । মূল্য পাঁচসিকা । পৃষ্টা সংখ্যা ১৩৬। এই সংগ্রহে 
সাতটি গল্প আছে--১ম্পা, বকুল, মুক্তা-ভম্ম, তারপর, বূপ, বেনামী-জিনিস, 
বালুবেল!। উৎ্মর্গপত্জে তিনি লিখেছেন-__বাসিফুল, মনে হয়, কঠিন মাটির 
বুক চিরে ঘে ভূঁইন্টাপা ফুটে ওঠে, অম্বতলোক হতে এ যেন তাদেরই 
চোখের-চাওয়া ; ভূ'ই-্টাপা তাই তোমার নামে অর্পন করলাম । সংশয়ের 
সুতা হতে এই অমরত্ব, মানুষের জীবনে জন্মলাভ করুক ।” 


কল্লোলের বিশ্বকর্মা : দীনেশরঞ্রন দাশ ৬ 
অপ্রকাশিত উপন্যাস 


(১) দীপক-_এটি কল্লোলের বৈশাখ সংখ্যা, ১৩৩৪ থেকে চৈত্র, ১৩৩৫ পর্যস্ত 
প্রকাশিত-_কার্তিক, ১৩৩৪ সংখ্যা বাদে। গ্রর্লিত ধারণা, দীপক 
অসম্পূর্ণ উপন্যাস। কিন্তু তাঠিক নয়। ১৩৩৫ সালের চৈত্রকিন্তির পর 
যথারীতি “সমাপ্তি কথাটি আছে। 

€২) রাতের বাসা-এটি কল্লোলের জ্যেষ্ঠ সংখ্যা, ১৩৩৬ থেকে পৌষ, ১৩৩৬ 
পর্বস্ত প্রকাশিত; মাঝে আশ্বিনের কিস্তি বাদ গেছে। এ পৌষেই কল্লোল 
অকন্মাৎ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় উপন্যাসটি সমাপ্ত হয়নি, পৌষ কিন্তির শেষে 
'ক্রমশ' কথাটি আছে। স্বতরাং রাতের বাসা ম্পষ্টত:ই অসম্পূর্ণ রচনা । 


কল্লোল ছাড়া অন্তান্ত সাময়িক পত্রে প্রকাশিত দীনেশরঞ্জনের রচনা 


(১) রামগতি- ভারতী, অগ্রহায়ণ ১৩৩০ । 
(২) পার্বতী-_-তারতী, ফাল্গুন, ১৩৩০ । 
(৩) সংস্কার২৭- চিন্রপল্লী, পৃ ৪৬১-৬৫। 
(৪) নগরকীর্তন২৮- নাগরিক, পৃ ৩৯-৪৩। 


৯. “এই আশা কুটিরে (কৈলাসচদ্দ্রের বাসগ্হ ) একটি উপাসনাগ্হ ছিল এবং 
প্রাতদন তথায় পিতামাতা বঞ্ধুবাষ্ধধ লইয়া ভগবানের চরণতলে বাঁসতেন। 'নজের সম্তান 
ছাড়া তশহারা বহু সন্তানকে ধর্মসন্তান বলিয়া মানুষ কারয়াছিলেন ।॥ _-সেজদার জীবনী, 
ণনরপমা দেবী । এই হস্তলাখিত জবনীটি আমাদের সংগ্রহে আছে। ২৫শে মে, ১৯১৪১ 
দীনেশরঞ্জনের শ্রাদ্ধবাসরে এটি পঠিত হয়েছিলো, এট মদত হয় নব-বিধান ব্রাহ্ম সমাজের মুখ- 
পত্র ধমতিত্তেবর ১৬ই জোন্ঠ, ১৩৪৮ সংখ্যায় । 

২. “আমাদের পিতৃদেব আত শৈশবেই আমাদের ছাড়িয়া চালয়া যান। জননশ ইচ্ছাময়ী 
দেবী আত ধামিকা ও মাঁহমময়ী রমণণ ছিলেন । এত বড় বিপদেও তিনি ধৈর্য হারান নাই, 
ভগবানের উপর বিশ্বাস রাখিয়া এতগ্ণ্ল সন্তানকে পালন করিয়াছেন। তান সকল প্রকার 
সংকীর্ণতাব উধের্ব ছিলেন, কখনও কোন ভাল কাজে আমাদের বাধা দেন নাই । তদে, পুঃ ৩। 

৩. ১৬ বছর বয়সে দশনেশরঞ্জন, চট্টগ্রাম কালীঝাঁড়তে কলেরা রোগীর সেবা করতে যান। 
অনেকে মারা গেলেও একজনকে তান বাচাতে পেরোছলেম। তাতে ইচ্ছাময়ী অসাধারণ ত:শ্তি 
পেয়েছিলেন । দশনেশরঞ্জন খুবই মাত:ভন্ত ছিলেন। কেশবচন্দ্রে বাঁড়তে 'নব-ব:ন্দাবন" 
নাটকের আঁভনয়ের দিন অসংস্থ জননপর কাছে থাকতে তিনি চেয়েছিলেন । কিন্তু মাত; আদেশে 
'তাঁন কত'ব্যকর্ম স্থিরভাবে করে এসৌছলেন।" পূবোন্ত রচনার প্রাপ্ত তথ্য | 


৬৪ কল্পোলের কাল 


8. তখর কন্যা মাঁণকা সেনের সংগৃহীত বেশ কিছ সংখ্যা অবশ বর্তমান আলোচনার 
ব্যবহূত কল্লোলের সেটের মধ্যে আছে। কল্লোল যখন প্রথম প্রকাঁশত হয় তখন মনোরঞ্জন 
থাকতেন ঢাকায় । 

&. এ সম্পর্কে 'কল্লোল যুগ” গ্রল্থে উল্লেখ আছে । নিরুপমা দেব আমাদের জানিয়েছেন, 
'না-খেতে পাওয়া একদল ছোকরা সাঁহাত্যিক কল্লোলকে ঘিরে থাকতো | সকলেই প্রায় ছান্ত্। 
কারও এক পয়সা উপার্জন নেই। অনেকেই অভভ্তু আসতেন । মেজে। বৌদি তাদের রোজ 
রুঁট-তরকারী পাঠিয়ে দিতেন ।” পাঁবন্র গঙ্গোপাধ্যায় ও ভূপাঁত চৌধুরীর কাছেও এ-ধরণের কথা 
শুনোছ। 

৬. সেই সব ঘরোয়া জন্মোংসবে কন্লোল-গোহ্ঠীর বঙ্ধুরাও সাধারণত নিমাল্ঘিত হতেন। 
অবশ্য তখন কজ্লোল ছিলো না। 

৭. 'রোগশয্যায় অল্প কয়েকাঁদনের জন্য (বিদেশে কর্মরত তোমার কাঁনিষ্ঠ ভ্রাতাকে কাছে 
পাইয়া আমাদের বাঁলয়াছিলে, আম জান, অ।মার অস:খের খবর পাইলে, ভাই আমার না আসিঙ্না 
থাকতে পারবে না। কোন বাধাই সে মানবে না। দোঁখলে আমার কেমন ভাই ?" -সেজদার 
জশবনপ (হঙ্তাঁলিখিত ) 'নিরৃপমা দেবী, পৃঃ ১২ । 

৮. ঠিকানা_-১১১ এসপ্রানেড ইন্ট, কীলিকাতা | 

৯. কারো কারো মতে, সেই ওষুধের দোকানের তান অংশীদারও ছিলেন। 

১০. দনেশরঞ্জন ক্লাইড ফ্যান কোম্পানশতে কিছীনন কাজ করেছিলেন, একথা আমাদের 
জানয়েছেন ভুপাঁত চৌধুরী । বোধহয় এস রায় এস্ড কোং-তে কাজ করার আগে । 

১৯. পাঁবত্র গঙ্গোপাধ্যায়, ভুপাঁত চৌধুরী ও সতিপপ্রসাদ সেনের কাছ থেকে জানা গেছে । 

১২. কম্োলের এ সংখ্যার 'বিজ্ঞা ন দ্ুম্টবা। 

১৩. কল্লোলের বৈশাখ, শ্রাবণ ও ভাদ্ু সংখ্যার বিজ্ঞাপন দুষ্টব্য। 

১৪. কজ্লোল পাবাঁলাঁশং হাউসও ৯০।২ পটুয়াটোলা লেনেই স্থানাস্তারিত হয়েছে ।_ ডাকঘর, 
কল্লোল, ফাল্গুন সংখ্যা, ১৩৩২ । 

১৫ 'কিল্লোল-যৃগ” (৪র্থ সং), পুঃ ৪৬ ও ৪৭। 

১৬. কল্লোল ভাদ্র, ৯৩৩১ 1বজ্ঞাপনাবভাগ দুষ্টখ্য । প্রবাসী, আম্বিন, ১৩৩১-৩৩ সালে 
বিজ্ঞাপন আছে । 

১৭. [ব্জলশর সমপাদন-ভার গুহণও এই জ্থানাস্তরের অন্যতম কারণ ('বিজলীর আফস 
ছিলো ১৪।এ শরৎ ঘোষ শ্ট্রীট, ইপ্টাল? ) দহাঁট কার্ধালয় কাছাকাছি থাকলে কাজের সুবিধা হবে 
মনে করে কজ্লোল পাত্রকা ও পাবাঁলাঁশং-এর কার্মালয় প্ট-য়াটোলা লেনে সাঁরয়ে আনা হয়। 

১৮. সুকুমার সেন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে (৪র্থ খণ্ড, ১১৫৮) লিখেছেন-_“কল্লোল 
পারিকার মাহাত্মের এক ভাগণদার আছেন । 'তাঁন ডি. এম. লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত গোপালদাস 
মজুমদার । কাজী নজরুল হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় অধিকাংশ 'কল্লোল-গোম্চীর' রচনা 
পু্তকাকারে ইনিই প্রথম ছাপাইয়া ছিলেন । তাহা না হইলে ইহাদের মধ্য অনেককেই 
সাহিত্যক্ষেত্র হইতে বিদায় লইতে হইত | আমার মনে হয় এ প্রসঙ্গে বরদ) এজেন্সী, আর. এইচ. 
ন্লীমান এণ্ড সন্স, ইশ্ডিষ্কান পাবালাশং হাউস গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সচ্দ, এম. সি. সরকার 
এন্ড সন্স, ইত্যাদি প্রীতষ্ঠানও স্মরণীয় । 


কল্পোলের বিশ্বকর্ষা £ দীনেশরজন দাশ ৬৫ 


১৯. প্রব্থগুলি প্রকাশিত হয়েছিলো ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের কল্লোল পাত্রকার আষাঢ়, শ্রাবণ 
অগুহায়ণ ও পৌষ সংখ্যায় । 


২০. ফোটোগাফং-এ 1বশেষজ্ঞ ধণরেন্দ্রনাথের অধীনে কাজ করার জনা এ বিষয়ে প্রতাক্ষ 
জ্ঞানলাভের সুযোগ তাঁর হয়োছলো । 

২১, কল্লোল, অগুহায়ণ, ১৩৩৬ । 

ই২, মেজবোন তরুবালা, ছোটবোন নির.পমা, ভ্রাতু্পুত্র-বধয প্রাতিমা মাতৃহাশনা ভ্রাতুজ্প্রী 
মাঁণকা রোগের অসহা যন্ণার দিনে তাঁর অক্লান্ত সেবা করোছলেন। তবু তাঁর কষ্টের তেমন 
উপশম হয়ান। সেই মত্যুষন্তণার দিনেও দীনেশরঞ্জন কখনও বলেনান, “ভগ্নবান। আমাকে 
বাঁচাও ।* তখন তান নিত্য স্মরণ করতেন পরলোকগতা জননণীকে, আয্মীরম্বজন ও ব্ধজনকে, 
জোম্ঠ। দ্রাতুবধ কুমুদিনশ দেবকে, কেশবচন্দ্রের কন্যা 'বড়াদিদি মহারাণাঁ সারৃদেবীকে ।-- 
সেজদার জবনধ, নিরপম! দেবা । 

২৩. তদেব পঃ ৮-৯। 

২৪. দশনেশরঞ্জনের জন্মবাসরে প্রদত্ত লীখত ভাষণ। লেখকের স্বহস্তীলাখত এই নোট 
মাঁণকা সেনের কাছ থেকে পাওয়া গেছে । 

২৫, «এই কল্লোল পান্রকার-সম্পাদনা ভার আমার উপরে নাম্ত । আমার অক্ষমতা একে 
যতখানি ক্ষুষ্প করেছে তার জন্য আমি দায়শী। যা" পারনি তা' নিশ্চই আমার ক্ষমতার বাইরে, 
আর এই তিন বংসর সমস্ত ব্যাথাতকে আঁতক্রম করে যে শান্তবলে কল্লোলের পাঁরচর্যা করতে 
গেরোঁছ, তার জনাও আজ প্রস্নননে সকলের কাছে অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি । _ দীনেশরঞ্জন, 
দাশ, “ডাকঘর', কল্লোল ফাল্গুন, ৯৩৩২ । 

২৬, সম্পানক-_সাবিরপ্রসন্ন চট্রোপাধ্যার, সহ সম্পাদক--সৃবোধ রার। 


২৭. পাঁরবারক সুত্র থেকে যে কাটিং পেয়েছি, তাতে সাল তারিখ নেই । পাঁন্কাগ্যাল 
লাইবেরাঁতে দংজ্প্রাপ্য । 


কল্লোল- 


পরিশিষ্ট-__২ 
কলোলের প্রাণ-পুরুষ ৪ গোকুলচআা নাগ 


একত্রিশ বৎসর বয়দে গোকুলচন্দ্র নাগের অকালমৃত্যু বাংল! লাহিত্যের 
পক্ষে এক অপূরণীয় ক্ষতি । তিনি ছিলেন কল্লোল-যুগের অন্যতম অধিনায়ক, 
নতুন সাহিত্যমন্ত্রেরে উদ্গাতা ও আধুনিক উপন্তাসের দিশারী । তার 
বিদ্রোহ সাহিত্যের রণাঙ্গণে--কল্লোলের কলহতসদের নিয়ে তিনি আমৃত্যু 
লড়েছেন__সমাজের ও চিন্তার স্থবিরতার বিরুদ্ধে, পথিক মান্ষের আধুনিকতম 
রূপের সপক্ষে ।৯ নতুন ও স্বাধীন মানুষকে স্বভাবের পাদপ্রদদীপের তলায় 
তিনি প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন-_সত্যভাষণের ব্রন্ধান্ত্রপরা তীর যুদ্ধ- 
সাজ নিয়তির বিধানে ্বল্পকালীন হলেও রাক্তবীজের মতোই অন্ধুগামীদের 
মধ্যে রেখে গিয়েছিলেন নিরবচ্ছিন্ন প্রাণপ্রবাহ। তাই পুরনোদের থেকে 
সরে-আসা সেই মানুষটি অনাগতর্দের জন্য যে আকাশ-্রদীপ জালিয়ে গেছেন 
ইতিহাসের নিহিতার্থে তা আজও সজীব শক্তি 

গোকুলচন্দ্রের জন্ম ২৮শে জুন, ১৮৪৪ (১৩০১) সালে। তার পিতার নাম 
ছিলে! মতিলাল নাগ এবং ম্বাতার নাম কমল! নাগ। নাগদের পৈতৃক 
নিবাস অক্রুর দত্ত লেন, কলিকাতা । গোকুলচন্ত্রেরো তিন ভাই ও ছুই 
বোন--বিভাবতী (মিত্র) কালিঘধাস, গোকুলচন্দ্র, প্রভাবতী (মিন্র) 
ও রামচন্দ্র । 

অল্লবয়সে পিতৃমাতৃহীন ডঃ কালিদাস নাগ, গোকুলচন্ত্র ও অন্তান্ত ভাই- 
বোনেরা মামা বিজয় বহুর২ কাছে মান্য হন। নাগ ও বন্থ উভয় পরিবারই 
গোড়া ব্রা্গ ছিলেন। মাতুলগৃহে গোকুলচন্দ্রেরা একটা ব্রাঙ্ছদমাজ হুলভ- 
নৈতিক পরিবেশ, কড়া শালন ও পরনির্ভরতার মধ্য দিয়ে লালিত-পালিত হন। 
তবে ছোটবেলা থেকে ভাইবোনদের মধ্যে একটা স্রধূর সম্পর্ক বিরাজমান 
ছিলো! । প্রত্যক্ষদর্শী দীনেশরঞগ্ন লিখেছেন--“পিতৃমাতৃহীন এই তায ভায়ে 
'জীবনের হুথ-ছুঃখের ভিতর এক অপূর্ব বন্ধুত্বের সন্বন্ধ স্থাপিত হুইয়াছিল। 
গোকুল তাহার ভ্বাদ1! কালিঘাসবাবুফে যেমন শ্রন্থা করিত তের্ষনি গভীর 
'ভালবাসায় তাহাকে নীরবে পৃজ1 করিত। বিলাত বানকালে তাহার দ্বাদার 
'জন্ত তাহাকে কতবায় বিশেষ চিন্তাকুল দেখিয়াছি । গোকুলের বড় ভন্বী বিধবা! | 
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গোকুল তাহার দিদি ও তাহার সন্তানদের সাধ্যক্ষত সেবা! করিত। গোকুলের 
কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমান্‌ রামচন্দ্র মান্দ্রাজে চাকরী করে ।*.***গোকুলের ছোট বোন 
গোকুলের বড় আদরের ছিল। এই বয়সেও দেখিয়াছি ছুই ভাই-বোনে ঠিক 
ছোটবেলার মত ছোট-থাট ঝগড়! করিয়াছে । তাহার বড় দিদি বলিতেন,__ 
তোরা কি বড় হবি না! ছুই ভাই-বোনে তখন মুখ চাওয়া-ঢাওয়ি করিয়া 
হামিত ।”৩ 

গোকুলচন্দ্র সাউথ সাবার্ধন স্কুলের ছাত্র ছিলেন। স্কুলের ছাত্র অবস্থাতেই 
তার বাবাঁমা মারা যান। সেখানে কল্পোলের সতীপ্রসাদ সেন ( গোরাবাবু ) 
তার সহাধ্যায়ী ছিলেন। থার্ড ক্লাসে তিনি প্রমোশন পাননি । তার কারণ, 
তিনি লেখাপড়ায় ভালে! ছিলেন না এবং তার শরীর হুর্বল ও অসুস্থ ছিলে! । 
সেই সময় গোকুল প্রমোশন না পেয়ে হেভমাস্টার মশায়ের বকুনি খেয়ে 
স্কুলের পড়া ছেড়ে দেন।5 এরপর ঘাটশীলার গিধনিতে কিছুদিন পড়াশুনা 
করেন। তার সাধারণ শিক্ষা এ পর্যন্ত । 

সবল জীবনেই গোকুলচন্দ্র ছবি আকতেন। কিছুদিন পরে তিনি সরকারী 
'আর্ট স্কুলে তরি হন। সেকালে এ স্কুলের পরিবেশকে “বখাটে ছেলের আড্ডা 
বলে মনে করা হতো। ওখানেই যামিনী রায়, অতুল বন্থ ও ধীরেন্দ্রনাথ 
গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে গোকুলচন্দ্ের ঘনিষ্ঠতা । গুরা চাবুজন সতীর্থ ছিলেন। 
ওর মামা বিজয় বস্থ এই আট স্কুলে পড়াম্্ন সম্পর্কে তেমন আশান্বিত ছিলেন 
না। পছন্দও করতেন না! । শেষ পর্যস্ত ঠোকুলচন্ত্র ওখানে ফাইনাল পরীক্ষা 
পাশ করেন এবং কিছু কিছু ছবি একে দিন চালাতে শুরু করেন। আর্ট 
ক্ষুলে তিনি তিন বছর অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে মিঃ পাসি ব্রাউন ও যামিনীপ্রকাশ 
গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে চিন্রবিষ্ঠা শিক্ষা করেন এবং সকলের প্রশংসা অর্জনে 
লমর্থ হন; কারণ সাধারণ শিক্ষণীয় বিষয় অপেক্ষা চিন্রকলায় তার জঙ্গরাগ 
বাল্যকাল থেকে অধিকতর ছিলে! ।৫ 

আর্ট স্কুলের পড়া শেষ করে গোকুলচন্দ্র কিছুদিন ( ১৯১৮--১৯) ভারতীয় 
প্রত্বতত্ব বিভাগের ওয়েষ্টার্ণ সার্কেলে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের অধীনে কাজ 
করেন। তখন তিনি ভারতবর্ষের বহস্থান ও অবজ্ঞাত অঞ্চল পরিভ্রমণ করেন ।৬ 
কিন্ধ শরীর অনুস্থ হয়ে পড়ায় সে চাকুরী তিনি ছেড়ে দেন। 

এর পরে আহরা গৌকুলচন্রকে দেখতে পাই, নিউ মার্কেটে তার নাম! বিজন 
বহর প্রতিঠিত ফুলের দোকান “এস, বোস+-এর অন্ততম পরিচালকরপে। 
বিজয়বাবুর ভাই ছিলেন দ্ুরেন বন্থু। তিনি কাজকর্ম কিছু করতেন না। 
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গ্রধানতঃ এ ভাইয়ের জন্যই বিজয়বাবু ফুলের দোকানটি করেছিলেন। ফুল 
আসতো ঘাটশিলার কাছে গিধনিতে তীর বড়ে। বাগান থেকে। দৌকানে 
সকালে বসতেন স্থযেনবাবু, বিকেলে গোকুলচন্্র । এই ব্যবসাদাত্রির তথাকথিত 
নোংরামির মধ্যে থেকেও গোকুল কখনও তীর শিল্পী-মনের মাজিতি ও কোমল 
অনুভূতি হারিয়ে ফেলেননি। দীনেশরগচনের ভাষায়--ফুল বেচা যাহার কাজ, 
ফুল বেচিয়া যাহাকে পয়লা! উপার্জন করিতে হইবে, তাহার পণ্যদ্রব্যের প্রতি 
শ্রদ্ধা ও ভালবাদা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়ছি। সে ফুল ছু'ইত অত্যন্ত সংকোচে, 
ফুলকে ফুলের মত করিয়াই স্পর্শ করিত। দৌকানের মালিরা শাকের অশাটির 
মত ফুলের গোছা লইয়া টানাটানি করিত, গোকুল তাহা দেখিয়া আচমকা 
শিহরিয়া উঠিত। দৌকান উজাড় করিয়া অনেক সময় ছোট ছোট ছেলে 
মেয়েকে ফুল দিয়া ফেলিত। তাহাদের মুখের হাসি দেখিয়া! গোকুল কত 
আরাম পাইত। ***সস্তায় ফুল বিক্রি করিলে মালিরা অনেক সময় বলিয়াছে, 
বাবু আপনি দোকানে থাকিলে দোকান চলিবে না। গোকুল তাহাদের 
হাসিয়া উত্তর করিত, ফুল বেচে পয়সা নিস এই ঢের, ফুল কি মানুষ বেচতে 
পারে। এই ছোট কথাটিতেই তার পরিচয় পাওয়া যাইত? ।৭ কল্লোলের 
কালেও ফুলের দৌকানটি ছিলো৮ এবং অসুস্থ না হওয়! পর্যস্ত গোকুলচন্দ্র তা 
দেখাঙ্খনো করতেন । 

এই ফুলের দৌকানেই, পূর্বে বলেছি, শিল্পী-নাহিত্যিকদের একটা আড্ডা 
গড়ে উঠেছিলো । এই আড্ডার প্রাণ-পুরুষও ছিলেন গোকুলচন্ত্র। 

প্রত্বতাত্বিক বিভাগের চাকুরি ছেড়ে দেওয়ার পর কলিকাতায় ফিরে এসে 
তিনি কিছুদিন ছবি অশাকায মন দেন। তেল রঙে পোট্রেট আকাই তখন 
তার পেশা ছিলো। স্বর পৃণা ও বোম্বে থেকেও তীর কাছে তৈলচিন্রের 
অর্ডার আসতো । অবশ্য তার অনুরাগ বেশি ছিলো ল্যাপ্তস্কেপ অস্কনে ।৯ 

তারপর আসে ফোর আর্টল ক্লাব প্রতিষ্ঠায় গোকুলচন্ত্রের ভূমিকার কথা । 
তার ফুলের দৌকানেই প্রথমে ক্রেতারপে, তারপর বন্ধুদপে আসতে থাকেন 
দীনেশরঞ্চন | এবং সেই ফুলের দোকানেই শিল্পকলার চতুরঙ্গ সাধনার দবপ্ন 
্বল্লকালের জন্য হলেও দানা বেঁধে ওঠে। তাঁর উদ্যোগ ও অনুকূলতাতেই ক্লাবের 
প্রথম জমায়েতটি হয়েছিলো চিড়িয়াখানার প্রাঙ্গনে । ক্লাব পরিচালনায়, বিশেষ 
করে তার সাহিত্য ও শিল্পকলা বিভাগ পরিচাঁণনায় তার চিন্তা ও পরিকল্পনার 
আভাস পাই নিরুপম! দাঁশগুপার কাছে তাঁবু লেখা প্রথম প্রবন্ধে উদ্ধৃত চিঠিটির : 
মধ্যে। গোবুপচন্তরের' স্বপ্ন-বলাকা ডানা মেলেছিলো চতুষ্লা সমিতির মুক্ত 
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আকাশে । 

সাহিত্য ও চিত্রকলার প্রতি গোকুলচন্দ্ের অনুরাগ আবাল্য । তিনি কবিতা 
লিখতেন, কিন্ত তার ঝোক বেশি ছিলো ছোট রোমান্টিক গল্প বা কথিক! 
জাতীয় রচনার দিকে । “তাতে অর্থের চাইতে ইঙ্ষিত থাকতো বেশি, যার 
মানে, দীড়ি-কমার চেয়ে ফুটকিই অধিকতর | ১৯১৪ সালে তীত্র এইরকম 
একটি লেখা সহপাঠী সতীপ্রসাদ সেন দিয়ে আসেন প্রবাসীর সহ-সম্পাদক চারু 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে এবং সেটি ছাপা হয়। এ বছর তার আরও কয়েকটি 
লেখা আত্মপ্রকাশ করে প্রকাটিতে_যেমন “শিশির” (আষাঢ, ১৩২৬), 
বাতায়ন (মাঘ, ১৩২৬), দুই সন্ধ্যা ( চৈত্র, ১৩২৬)। তিনি সেকালে ভারত, 
নব্যভারত, ভারতবর্ষ পত্তিকাতেও লিখতে শুরু করেন। গোকুলচন্দ্রের আমৃত্যু 
'ঘেই লেখার নেওয়াজ অব্যাহত রেখেছিলেন, যদিও বেশি লেখেননি | 

শুধু সাহিত্য নয়, চিত্রকলাও নয়-__সঙ্গ'ত, বিশেষ করে যন্ত্রঙ্গীতেও তর 
আকর্ষণ ছিলো প্রথর । পারদর্শিতাও কম নয়। তিনি বেহালা বাজাতেন, 
গান গাইতে পারতেন। “কঠম্বর খুব সুন্দর না হইলেও তাহার গানে এমন 
একটা গন্ভীর স্বর ধ্বনিয়া উঠিত যে, তাহাতে শ্রোতার মনকে একান্ত আচ্ছন্্ 
করিয়। ক্ষেলিত। গোকুল যখন-বেহালা বাজাইত তথন ও অত্যন্ত মনোযোগের 
সহিত বাজাইত। বাজাইতে বাজাইতে গায়কের মুখের দিকে মুগ্ধ চোখে চাহিয়া 
থাকিত ।,১০ 

ফোর আট্টন ক্লাবের জীবখকালে গোকুলচন্দ্র কিছুদিনের জন্য চিত্রাভিনয় ও 
নাট্যাভিনয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। সে সমগ্ন অহীন্দ্র চৌধুরী, প্রফুল্ল ঘোষ 
কানাইলাল দাশ ইত্যাদির উদ্যোগে 0০6০ 2189 95910010816 01 [17018 নামে 
'এক বায়স্কোপ কোম্পানী গড়ে ওঠে । এই কোম্পানী একটিমাত্র নির্বাক-চিত্র 
নির্মাণ করে--সোল অফ এ জ্লেভ? বা বাদীর প্রাণ । উদ্যোক্তাদের অনুরোধে 
লিগুসে ষ্রাটের 'গ্র্যাণ্ড অপেরা হাউসের মালিক ডুকাস সাহেবের ফিল্স ব্যবসায়ের 
ম্যানেজার হেম মুখাজা এর মুখ্য পরিচালক ও অহীন্দ্র চৌধুরী অন্যতম পরিচালক 
হন। খুষ্টপূর্ব তৃতীয্ শতকের তক্ষশীলার প্রণয়-কাছিনী নিয়ে ছবিটি তৈরি হয়। 
নায়ক ধর্মপালের ভূমিকায় অভিনয় করেন অহীন্দ্র চৌধুরী, তাঁর জনৈক লহচর 
'রানসেনের? ভূমিকায় গোকুলচন্দ্র। এই সহচরের ছোট ভূমিকাটি ছিলে! তর 
্বতাব-বিরোধী, তাই তিনি অ-ভনয় করুতে প্রথমে দ্বিধা করেছিলেন । কিন্তু 
বন্ধুদের অনুরোধে শেষ পধস্ত রাজী হন এবং ছোট ভূমিকাতেও নিজের অভিনয় 
দক্ষতার প্রমাণ রাখতে সমর্থ হন।১১ তাছাড়া, সিপ্ডিকেট ও ছবির ড্রাফটুসম্যান 
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আর্টিস্ট হিসাবে১২ যে এঁকাস্তিকতা ও পরিশ্রম তিনি করেছিলেন তার মনোজ 
বিবরণ দিয়েছিলেন অহীন্দ্র চৌধুরী ।১৩ এ ছাড়া চলচ্চিত্রে তিনি আর কাজ বা 
অভিনয় করেননি । তবে নাট্যাভিনয়ে তিনি কখনও কখনও অংশগ্রহণ 
করতেন তার প্রমাণ আছে নিরুপম! দাশগুপ্ার কাছে লিখিত এই চিঠিতে ১৪ 
700 0321:061) 
/৯110010) 0910066 
16.5,22 
নিরুদি, 
আপনার চিঠি পেয়েছি। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ দিচ্ছি এই জন্য যে-_ 
প্রত্যাশা করিনি । চিঠির উত্তর না দেওয়াটা আপনার কাছে ঘেষ্নন স্বাভাবিক, 
আপনার কাছ থেকে চিঠি না পাওয়াটাও আমার কাছে স্বাভাবিক হয়ে 
উঠেছিল। এখন যদি এ থেকে একটু খুশী হয়ে উঠি তাহলে জানবেন সে 
থুশীটা অস্বাভাবিক । 
কিছুদিন পূর্বে 115. 52111-এর ঠিকানায় আপনাকে একটা রূগরেখা 
পাঠিয়েছি । 1175. 58111-দেরও | কিন্ত প্রাক ছু সপ্তা হতে চল্প জানতে 
পারিনি সেগুলো! আপনারা পেয়েছেন কিনা । 
আমার শরীরটার ওপর একজন ডাক্তারের ডাক্তারী চলছে ইচ্ছে আছে 
তার ভাক্তারীতেই চলব। আর, তীর মত বড় ডাক্তার আছে বলে আমাৰ 
মনে হয় না। আমার খুব বিশ্বাস আছে তিনি আমায় সারিয়ে তুলবেন। 
40) ০৪ দীনেশের একটা 005 ৪০ 018778তে একজন .'স্থবিরঃ 
নামছেন। তাকে দেখতে আসবেন ? কিন্তু তাহলে আপনাৰ স্বর্গ হতে পতন 
হবে। কাজ নেই__কি বলেন? ওখানে থেকেও আপনার এই ধূলোকাদামাখা 
জায়গাটা মনে আছে? বলেনকি! তুলে যান__তুলে যান। 
একেই বলে-_-ন্বর্গে গিয়েও ঢে'কির নিস্তার নেই । 
নমস্কার নিন--0.0, 
এই চিঠিতে স্থবিরের ভূমিকায় ধার অভিনয় করার কথা আছে তিনি হচ্ছেন 
গোকুলচন্্র। অসুস্থ অবস্থা_-তবু অভিনয় করতে দ্বিধা নেই | 
কল্লোল সম্পাদনা ও পরিচালনায় গোকুলচন্দ্রের নিষ্ঠা ও পরিশ্রম সগৌরব 
ইতিহাসের বিষয় । নামে তিনি পত্রিকাটির নলহ-সম্পাদক ছিঙ্গেন; কিন্ত 
সজনীকাস্ত দাসের মতে তিনি ছিলেন “আসল কর্ণধার'১৫। ওই দুমূণ্থ ও 
বিরোধী মাুষাটি৪ গোকুলচন্দ্রের প্রশংস। করেছেন । কল্লেল-গোরষ্ঠীর এক 
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নায়কের মুখে শুনেছি১৩ প্রত্যেকটি লেখা! মনোযোগ দিয়া পড়া, কাট্থাট 
যোগ-বিয়োগ করে প্রকাশের উপযোগী করে তোলা, ভালে! লেখা অন্যকে দিয়ে 
পড়ানো, ভাক-যোগে পাওয়া প্রতিটি লেখার লেখক লেখিকাদের সঙ্গে পত্রালাপ 
করা, উপযুক্ত লোককে দিয়ে লিখিয়ে নেওয়া, প্রতি সংখ্যার বূপসজ্জা ও 
রচনান্থচী নিধধারণ করা-_ফুলের দৌকানে চাকুরী ও অসুস্থতা সত্বেও পত্রিকা- 
সম্পাদকের বিচিত্র দায়িত্ব পালনে তার আগ্রহের অভাব কখনও দেখা যায়নি । 
তিনিও প্রয়োজনমত প্র দেখেছেন, প্রেসে গেছেন, দণ্তরীর কাজও করেছেন । 
সবচেয়ে বড় কথা, নিজে লিখে এবং অন্যকে লেখায় উৎসাহ যুগিয়ে তিনি 
সথট্টির একটা নতুন আসর বানাবার দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। অবশ্য, কল্পোলের 
প্রকাশের পর যে আড়াই বছর তিনি বেঁচে ছিলেন, তার বৃন্তশীমার মধ্যেই 
তার সম্পাদকীয় কৃতিত্ব নিহিত। ত্বার মৃত্যুর পর দীনেশরঞ্জন গোঠীর আর 
কাউকে সহ-সম্পাদক নিযুক্ত করেননি, নিজেই দু'জনের দায়িত্ব বহন করেছেন । 
কিন্ত গোকুলচন্দ্রের জীবৎকালে কল্লোলের সম্পাদনার ব্যাপারে সহযোগী বন্ধুর 
উপর নির্ভর করে দ্বীনেশরঞ্জন নিশ্চিন্ত ছিলেন । 
কলোলের গোকুলচন্দ্রকে জানার ব্যাপারে তার বন্ধুদের স্মৃতিচারণ? 
উন্েখযোগ্য-__ 
“কল্লোলে' বড় ভালবাসতে-_ 
যত কিছু বুজরুকি অনাচার 
দিত বুঝি বুকে তব ব্যথা ভার; 
তাই ব্যথী রেখে গেলে হস্কার 
কল্লোল'স্পাতে পাতে বেদনার । 
ব্যথা ছিল তাই এত হাস্তে। _জগত্বন্ধু মিত্র ।*? 
“ছোট্র দৌোতল! বাড়ী। তার এক তলার বৈঠকখানায় কল্লোলের আপিস। 
'**গোকুলবাবু একটি ক্যাম্প চেয়ারে বসে শুন্য প্রেক্ষণে বসে আছেন। 
রাস্তার দ্বিকে দরজা খোলা ; সেই দরজার সামনে আনতেই গোকুলবাবুর 
আহ্বান কানে এল। বিন! দ্বিধায় প্রবেশ করলাম ।"**কল্লোল আফিসে এসে 
ঠিক নিয়মিত সময়ে বসতেন। কাজ ছিপ ভাকে আসা লেখাগুলো 'পড়া। 
সাহিত্য রুচিবোধ ছিল তীর প্রথর । ১৩৩* মনে বৈশাখ মাসে প্রথম 
সংখ্যা কল্লোল বার হল তার সাহিত্য ও রুচিবোধের আদর্শ নিয়ে । 
কাগজটির আকার ছোট, ছাপা সাজান পরিষ্কার । তখনকার প্রচলিত 
মাসিক পন্রকাগ্চল থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্্র। লেখক অধিকাংশই নতুন ।"*" 


নখ 
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লেখার গোরে কল্লোলের প্রতিষ্ঠা হবে এই ছিল এদের কামনা । 
গোকুলবাবুর বন্ধুদের ভিতর অনেকেই তাকে উৎমাহ দিতেন ।” 
_ভূপতি চৌধুরী ।৯৮ 


“গল্পসর্বস্থ 'স'কমূল্যের মাসিকী হিসেবে জীবন আরম্ভ__ক'রে 'কল্লোল* ষে ক্রমে 
নতুন লেখকদের মুখপাত্র হয়ে উঠলো তার পেছনে ছিলো গোকুল নাগের 
প্রেরণা, যিনি তীর হ্রন্ব জীবনের শেষ ব্ছরগুলিতে “কল্লোলের* অন্যতম 
সম্পাদক ছলেন। গোকুপ নাগকে আমি কখনও দেখিনি, তবে তাবু রচন। 
পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলামঃ আর নানা বিষয়ে তার গুণপনার কথা বন্ধুদের মুখে 
শুনেছি। কল্লোলের গল্পসাহিত্যে বার বার বণিত যঙ্াদমূর্র তরুণ শিল্পী যে 
একান্তই অবাস্তব নয়, জীবনে সত্যই ঘে ও রকম ঘটে, যেন নেহাৎই ও 
কথা প্রমাণ করবার জনে গোকুল নাগের মৃত্যু ৷ বুদ্ধদেব বন ।১৭ 


“কলোল” তখনও বের হয়নি। নজরুল তখন মুজাফার আহম্মদ্দের কাছে 
বত্রিশ নম্বর কলেজ ই্্রাটের দোতলায় । পবিত্র আর আমি যাচ্ছি নজরুলের 
আড্ডায় । পথে গোকুল নাগের সঙ্গে দেখা । গোকুলের সঙ্গে সেই আমার 
প্রথম পরিচয় । পবিত্র বললে, আর-একজনকে দেখাই চল্‌। গেলাম 
পটুয়াটোলায় । দেখলাম দীনেশ দাশকে । গোকুল আর দীনেশ। ছুই 
শিল্পী-বন্ধু তখন কল্লোল বের করার হ্বপ্র দেখছে । 


-__শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ।২০ 


সে কল-কল্তোল 
সে হাঁসহললোল,নাই চিত্ত-উতরোল ! 
আজ সেই প্রাণ-ঠাসা এক মুঠো ঘরে 
শূন্যের শূন্যতা বাজে, বুক নাহি ভরে ।*** 
হে নব'ন, অফুরস্ত তব প্রাণধার। 

হয়ত এ মরুপথে হয়নিক হারা, 

হয়ত আবার তুমি নব-পরিচয়ে 

দেবে ধরা, হবে ধন্ত তব দান লয়ে 

কথা সরম্বতী।*.- 

তুমি শিল্পী তুমি কবি দেখিয়াছে তারা 
তারা পান করে নাই তব প্রাণ-ধারা। 
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পিকে” দেখেছে তার! দেখেনি “গোকুলে” 
ডুবেনিক-_ন্ুখী তারা__আজে। তারা কূলে। 
--নজরুল ইসলাম ।২১ 
“তারিখটা আমার ডায়রিতে লেখ! আছে--৮ই জোষ্ঠ, বুহম্পতিবার* ১৩৩১ 
সাল । সন্ধে বেলা সুবোধের সঙ্গে চললাম নিউ মার্কেটের দিকে । মেখানে কি? 
সেখানে গোকুল নাগের ফুলের দোকান আছে। স্থবোধের হাত থেকে 
আমার খাতাটা মেব্যগ্র উৎসাহে কেড়ে নিল। একটিও পষ্ঠা না উলটিয়ে 
কাগজে ঘুড়ে রেখে দিল সন্তর্পণে। যেন নীরব নিভৃতে অনেক যত্বু-সহকারে 
পড়তে হবে এমনি ভাব। হাটের মাঝে পড়বার জিনস তার! নষ । 
অনেক সদ্ব্যবহার ও অনেক সদ্বিবেচনা পাবার তারা যোগ্য । লেখক 
নতুন হোক তবু সে মর্ধাদার অধিকারি ।-**বুঝলাম কত বড় শিল্পী মন 
গোকুলের । - অচিস্তযকুমার সেনগুপ্ত ।২২ 
**্যীকে ভালো লাগল, তিনি অদ্ভুত কাজের লোক, নানান অভিজ্ঞতাসম্পন্ন | 
আটন্কুলের পাশ করা শিল্পীঃ তার উপরে কৃতী ফটোগ্রাফার 1." ভদ্রলোকের 
নাম গোকুল নাগ । রোগা রোগা নীতিদীর্ঘ চেহারা, মাথায় লম্বা রুশ্দ চুল। 
সেদিন অবশ্য প্যান্ট কোট পরেই এসেছিলেন, কিন্তু পরে যখন আসতেন ধুত 
পাগ্াবিই পরতেন, আর চোথে থাকতো ফিতেওয়াল] পাশ নে চশমা । মি 
'ভাষী, রুচিশীল ব্যক্তি ; মুখে চোথে বুদ্ধিমত্তার ছাপও সুস্পষ্ট । তদানীন্তন 
কল্লোল পত্তিকার সঙ্গে গোকুলবাবুর নাম বিশেষভাবে বিজড়িত। কিন্তু 
'যখনকার কথা বলছি, কল্লোল তখনও বার হয় নি। তবে এব লেখক-জীবন 
সুরু হয়ে গেছে 1” __মহীন্দ্র চৌধুরী ।২৩ 
কল্লোলের নতুন লেখক গোষ্ঠীর কাছে গোকুলচন্জ যে মৃত্ঠ প্রেরণা ও সজীব 
'উংসাহস্থল ছিলেন, এই লব বিবৃতিতে তা স্পষ্ট । তীর স্বপ্ন ও সাধন। ছিলো! £ 
একটি নব্যলেখক সম্প্রদায় গড়বেন, ধাদের হাতে থাকবে সতেজ কলম, বুকে 
অনবদ্য সাহদ, চোখে যৌবনের উদ্দামতা $ থাকবে নতুন ভাষায় নতুন কিছু 
বলবার কথা। বেচে থাকলে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সন্ভাবন৷ বাড়িয়ে ও 
সমৃদ্ধি ঘটিয়ে যেতে পারতেন, কিন্তু তার অকালমৃত্যু আমাদের পাহিত্যের ক্ষতি 
করে গেছে অনেক । 
গোকুলচন্ত্র লেখক হিসেবে কল্লোলের পৃষ্ঠায় ঘা রেখে গেছেন তায় মূল্যায়ন 
স্থানাস্তরে করেছি। এইখানে শুধু এইটুকু বলে রাখি, পত্রিকাটিতে প্রথম প্রকাশিত 
তাঁর 'পথিক' উপন্তাস আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রসিদ্ধ ইতিহাসের 'পথিকৃৎ' এর 
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সম্মান পেয়েছে ।২৪ কল্লোলকে তিনি ভালবাসতেন তার প্রমাণ তিনি মৃত্যুশয্যায়৷ 
দিয়ে গেছেন। তিনি পত্রিকাটিকে বাচিয়ে রাখবার প্রতিশ্রুতি দীনেশরঞ্জনের' 
কাছে চেয়েছিলেন ।২৫ 

মান্ষ গোকুলচন্দ্র ছিলেন যেন একটা প্রচণ্ড হেয়ালি। তাঁকে ঠিকমতো বুঝে 
ওঠা সহজসাধ্য ছিলো না'। তীর জীবনের ছন্দটি ছিলে! কতকটা গগ্যকবিতার 
মতো_নানা মাপের উপকরণে বিশৃখলা। আন্ুষ্টানিক লেখাপভায় 
তার মন ছিলো না, কিন্তু দেশ বিদেশের সাহিত্যরসের জন্য ছিলো আকণ্ঠ, 
পিপাসা । চিত্রবিষ্ঠা অর্জন করলেন, শীলমোহর-করা অনুষ্ঠান-পত্র পেলেন, কিন্ত 
একসময় ছবি অাকা ছেড়ে দিলেন । কল্লোলের কালে বলতেন-_-"আমি আর ছকি 
আকব না, এবার থেকে লিখব । আমার মনে হচ্ছে, ভাষার ভেতর দিয়ে ছৰি 
অশাকাই আমার ভাল হবে ।২৬ তার চেহারায় অগ্রজ কালিদাসের মতো! জৌলুস, 
ছিলো না। তার ছিলো বেহালা-বাজিয়ের মতে! লম্বা চুল, চোখে সেকেলে চশমা, 
শরীর বেশ দুর্বল, স্বাস্থ্য বরাবর খারাপ । সব সময় মুখে থাকত সিগারেট, কথা 
বলতেন কম। দূর থেকে দেখলে কেমন যেন দাস্তিক বলে মনে হতো। কিংবা 
নিরাসক্ত উদ্াসীন। সেই গুদীসীন্য কতকট] নিস্তেজ শরীর আর স্বপ্র[ভিলাষের 
দান। কিন্ধক কাছে গেলে পাওয়া যেতো একটা উত্তপ্ত সান্নিধ্য, কঃম্বরে 
অন্তরঙ্গতা |২৭কিন্তু সেই পর্যাপ্ত হৃদয়বন্তার পাশেই থাকতো তাঁর অন্তরের নির্ভীকতা 
ও সাহসিক জ'বন ভাবনা । বন্ধুজনেরা বলেছেন, সব মিলিয়ে গোকুলচন্দ্র ছিলেন, 


একটি আশ্চর্য মানুষ | 
১৯২৩ সাল থেকে তার স্বাস্থ্য ভালে! ছিলো ন।-_মাঝে মাঝে অল্প জর হতো । 


কিন্তু একটান]৷ জর শুরু হয় ১লা জানুয়ারী, ১৯২৫ থেকে | ভগ্স্বাস্থ্য পুনরদ্ধার ও 
ঘক্ারোগ নিরাময়ের জন্য তাকে শেষ পধন্ত দাজিলিং-এ নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে 
২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯২৫ সকালের দিকে তীর মৃত্যু ঘটে ।২৮ সে মৃত্যু শুধু একটি 
জীবনের নয়, এক উদ্দাম যৌবনের । 

গোকুলচন্দ্রের জীবৎকালে ও মরণোত্তর কালে ভার লেখা নিম্নলিখিত গ্রস্থগুলি 
প্রকাশিত হয়েছে £ 

(১) বড়ের দোলা--গল্প চতুষ্য় সংগ্রহ। প্রথম প্রকাশ ১৯২২। 
1৯191151960 9 ০০ /0 01809 88 3 179212 [২০8৫, 0810016, 
মূল্য উল্লেখ নাই। চারটি গল্লের মধ্যে “মাধুরী” গল্পের লেখক গোকুলচন্দ্র । 

(২) রাজবন্ধা_গ্রথম প্রকাশ; ১৯২২। টেনিসেনর “দি প্রিন্সেস 
কাবা অবলম্বনে ছে?ট ছেলেমেয়েদের জন্য রচিত। বইটি আঙি দেখিনি । 
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(৩) বূপরেখা- কথিকা জাতীয় রচনা । প্রথম প্রকাশ : ১লা বৈশাখ, 
১৩২৯ (১৯২২)। প্রকাশক এম. পি. সরকার এণ্ড সন্স, ৯০।২ এ হ্যারিসন 
রোড, কলিকাতা । মূল্য এক টাকা। পৃষ্ঠ সংখ্যা ৭৫। বন্ধুর স্মৃতির 
উদ্দেশে উৎসর্গাকৃত। এই অংগ্রহে নয়টি রচনা আছে- মালিনী, শিশির, 
বাতায়ন, জলছবি, মা, আলো ও ছায়া, ছুই সন্ধ্যা, পৃজারিণী, অনন্ত, আশা। 
পরিচয়ে লেখক বলেছেন--“আমার এই লেখাগুলি প্রবাসী, ভারতবর্,, নবা 
ভারত প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। আকারে ছোট হলেও, 
এগুলি ছোট গল্প নয়, কারণ প্লট বা ছক্‌ বজায় রেখে চলবার প্রয়াস এতে নাই । 
শুধু রেখার সাহায্যে জীবনের কান্নাহাসি এবং বিশেষ করে অভাব ও অক্তপ্রির 
ছবিটুকু প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছি। শ্রীদীনেশরঞ্জন দাশ, শ্রীসতীপ্রসাদ দেন, 
্র্থধীরকুমার চৌধুরী ও শ্রীগ্রভাতকুমার দে মহাশয়ের কাছে আমি বিশেষভাবে 
খণী। তাদের সাহায্য না পেলে আমার একলার ক্ষমতায় বই ছাপাবার মত' 
বিরক্তিকর কাজ স্ুসম্পন্ন হতনা । আর ধার! আমাকে চিরদিন উৎসাহ 
দিয়ে এসেছেন, তীব্রভাবে সমালোচনা করে এসেছেন আমার লেখার, তাদের 
প্রত্যকের কাছে আজ আমার আতন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। যদি কিছু এমন 
লিখে থাকি যা প্রাণে লাগে, তৃথ্থি দেয়, তা তাদের সাহায্যেই পেয়েছি একথা। 
আমার চিরদিন মনে থাকবে ।, 

(8) সোনার ফুল-_ বড়ো গল্প। প্রথম প্রকাশ : ১লা মাঘ, ১৩২৯ 
(১৯২২)$ এটি লেখকের নিবেদনের তারিখ । প্রকাশক : শ্রগোকুলচন্দ্র নাগ, 
আলিপুর জু বাগান, কলিকাতা । প্রার্থিস্থান--শিশির পাবলিশিং হাউস, কলেজ 
রিট মার্কেট, কলিকাতা | মূল্য দেওয়া নেই। পুস্তকের আকার--৬ ১:৩৫ 
ৃষ্ঠাসংখ্যা ৮৫ | “নিবেদনে” লেখক বলেছেন-_-“সোনার ফুল বঙ্গবাণী পত্রিকায় 
ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল, কিন্তু সমস্ত গল্পটি নয়। শেষে ক'এক 
অধ্যায় বজিত হয়েছিল। কারণ তাতে য| লেখা আছে তা মাসিক পত্রে 
ছাপাবার উপযুক্ত নয় এবং অনেকে বলেছেন যে ওভাবে লেখা অন্যায়, ওতে 
“নীতির কোন আভাস নেই”, বরং “কুরুচির” প্রশ্রয় দেওয়া! হয়েছে । ওতে, 
সমাজের বিশেষ ক্ষতি হতে পারে। কিন্তু আমার যতদূর বিশ্বাম লেখার ভিতর 
দিয়ে সমাজকে টলান বায় না। সমাজের ' একটা আশ্চর্য গুণ--তার সব সয়। 
তার প্রমাণ, যাদের কাহিনী অবলম্বন করে এই লেখা, তাদের নিয়েই একান্ত 
নির্ধিকারভাবে সমাজ দ্বিন কাটাচ্ছে ।..“স্ৎ সাহিত্যের স্থষ্টিকর্তীরা! উপদেশের মন্ত্রে 
মানব শিশুদের দীক্ষিত করছেন, আর আশ্চর্য শক্তির প্রভাবে তাদের ক্ষুধা বৃদ্ধি 


৭৬ কলেোলের কাল 


'হয়ে চলেছে !-যা পায় তাই খায়।৮..এ ক্ষধার ছুতাশনে আহুতি দেবার জন্যে 
সবচেয়ে দরকারী হয়ে উঠেছে শিশির-সিক্ত ফুলের মত কোমল ও নির্ল নারী ! 
ওকে নিয়ে তারা যা খুশি তাই করতে পারে, এবং নারী যদ্দি বলির পশ্তর মত এ 
'হুতাশনে আপনাকে উৎসর্গ না করে, ইহকালে তাদের যে দশ', পরকালে তার চেয়ে 
সহত্গুণ ভী'সণ অবস্থার ছবি দেখান হয়। কিন্তু এ নিয়ে কারও কোন প্রশ্ন 
করবার অধিকার নাই। প্রশ্ন উঠলেই সমাজের ধারা দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, ষ্কারা চোখ 
রাডিয়ে বলনেন-_-“চুপ” | যারা ওপ্তে ভয় পায় না, এবং নিজের ভাতে প্রতিকার 
করতে যায় তার! “ব্যতিচারী”-_-সমাঙ্জে তাদের স্তান নাই । আমাদের চারিপাশে 
যে সোনার ফুপগুলি এই নরুমেধ যজ্ঞের আগুনে শুখিয়ে উঠছে তাদের করুণ স্মৃতির 
উদ্দেশে “মোনার ফুল” উৎসর্গ করপাম। সমাজে ঠাই না হলেও জগতের যিনি 
'অষ্টা, তার পায়ে তাদের ঠাই আছেই ।, 


(৫) পরীস্ছান__মেটারলিঙ্কের বি. বার্ড নামক নাটকের গল্লাংশ নিয়ে 
"ছেলেমেয়েদের জন্য রচিত উপন্তাস । প্রথম প্রকাঁশ_-১৯২৪ |  প্রকাঁশক 
'লেখক স্বয়ং | প্রাপ্তিস্ান__কললোল পাবিলিশিং হাউস, ১০২ পটুয়াটোলা লেন, 
কলিকাতা । বহু একবর্ণ চিত্র পরিশোভিত ও প্রবাসী কর্তৃক প্রশংশিত। মূল্য 
“বারো আনা । কল্লোল্গ, মাঘ, ১৩৩৮-এ প্রকাশ আসন্ন বলে প্রথম বিজ্ঞাপিত। 


(৬) পণথিক-__উপন্তাস। কল্লোল প্রকাশের আগেই এক প্রাথমিক খসড়া 
তৈরী হয়েছিলো । পত্রিকাটির প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা (বৈশাখ, ১৩৩* ) থেকে 
দ্বিতীয় বর্দ "ম সংখ্যা (কার্তিক, ১৩৩১, জ্যেষ্ঠ ও আশ্বিন সংখ্যা, ১৩৩১ বাদে) 
'পর্ধস্ত ধারাবাহিকভাবে প্রথম প্রকাশিত। গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ, ১৯২৫ | 
প্রকাশক, ইত্তিয়্ান পাবলিশিং হাউস, ২২। ১ কর্ণগুয়ালিশ গ্রিট, কলিকাতা । 
মুলা_-৩।।* | অন্ুস্থ অবস্থায় লেখক এর প্রুফ দেখেন। নতুন সংস্করণ 
এই অগ্রহায়ণ ১৩৬৩। টাইপ--পাইকা, পৃঃ ৪৬৪। প্রকাশক, ইতিয়ান 
এ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিমিটেড । ৯৩, হ্যারিসন রোড, 
কলি-৭ মূল্য_-৬।।*। 


(৭) মায়া মুকুল-_গল্প সংগ্রহ । তিনখণ্ডে মোট উনিশটি গল্প আছে। 
'লেখকের জীবৎকালে যন্ত্রস্থ ও প্রকাণের অপেক্ষায় ছিলে! । গ্রস্থাকারে প্রথম 
প্রকাশ ১৭২৭। প্রকাশক-ইুত্ডিম়্ান পাবলিশিং হাউস, ২২। ১ কর্ণওয়ালিশ 
স্বীট, কলিকাতা । মুল্য-_-এক টাকা বারে! আনা । 


কল্লোলের প্রাণপুরুষ : গোকুলচন্দ্র নাগ ৭৭. 


১. “দেখলাম গোকুলবাবু শুধু কাজের লোকই নন, ভাবের লোকও বটেন। হদয়ধমী পুরুষ; 
হিসেব কযা মন নয় ।'-_অহাশল্দ্র চৌধুরী, নিজেরে হারায়ে খশজ [প্রথম পর্ব £ ১৮৮৪ শকাব্দ ],. 
ইশ্ডিয়ান আসোসিয়েটেড পাবালাশং কোং কর্ত্‌ক প্রকাশিত । পূ. ২৩১। 

এ'র পরিচয় প্রথম অধ্যায়ের পাদটাকায় দ্রষ্টব্য | 

দীনেশরঞ্জন দাশ, “গোকুলচন্দ্র নাগ', কল্লোল, অগ্রহায়ণ, ১৩৩২। 

সতীপ্রসাদ সেনের কাছে শুনেছি। 

রামানন্দ চট্রোপাধ্যায়, বাধ প্রসঙ্গ, প্রবাসী, কাঠিতিক, ১৩৩২। 

তদেব। এবং কল্লোল, অগ্রহারণ, ১৩৩২ । 

দীনেশরঞ্জন দাশ, 'গোকুলচন্দ্রু নাগ" কল্লোল, অগ্রহায়ণ, ১৩৩২। এ প্রসঙ্গে ভূপতি '. 
হা [বিবৃত কম দামে ফংল বেচার ঘটনা স্মরণণয় (দ্রঃ 'কল্লোলের দিন", দিগন্ত, প্রথম বর্ষ ) 

'কলোলের গে" চেতুর্থ প্রকাশ, পঃ ৩) অগিভ্তাকুমারের মন্তব্য উল্লেখ্য--'যষে দোকান দিয়ে 

বসেছে সে বাবসা করতে বসৌন এমন কথা কে বিশাস করতে পারত ? কিম্ত সোঁদন একান্তে 

তার কাছে এসে অনুভব করলাম, চার পাশের এই রাশভুত ফলের মাঝখানে তার হদর়ও একটি. 
ফুল । আর সেই ফ.লাঁটও সে অকাতরে বিনামূলো যে কারুর হাতে দিয়ে দিতে প্রস্তৃত। 

৮. দোকানটির একটি বিজ্ঞাপন কল্লোলের ২য় ব্ ৯ম সংখ্যায় ( বৈশাখ, ১৩৩১) দ্ুষ্টবয। 

৯. দীনেশরগন দাশ, ণগোকুলচন্দ্র নাগ" কল্লোল, অগ্রহায়ণ, ১৩৩২ । 

১০. তদেব। 

৯১, কালীশ মুখোপাধায়, দঃ বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের ইতিহাস (2), বিধান সংগ্রহ শালার 
পক্ষে আসত চৌধুরণ কর্তৃক প্রকাঁশত, পু. ৬৮ এবং শনজেরে হারায়ে খুশজ' (প্রথম পর্ব, 
১৮৮৪ শকাব্দ ), অহাণম্দ্র চৌধুরী, ইপ্ডিয়ান এযাসোসিয়েটেড পাবালশিং কোম্পানী কর্তৃক 
প্রকাশত প্‌ঃ ২৩০-৩৯, ২৪০, ২৫৮, ২৬২, ২৬৫, ২৬৭, ২৭০। 

১২. অহৃণন্দ্র চৌধুরী পনজেরে হারায়ে খপজ, গ্রন্থে লিখেছেন_ কাগজে বিজ্ঞাপনের উত্তরে 
গোকুলচন্দ্র ড্রফটসম্যান আটিস্টের পদের জন্য ইন্টারভিউ দিয়েছিলেন এবং 'নর্ব।চিত হয়েছিলেন 
(মাইনে পেতেন চাল্লশ টাকা )। কিন্ত্ত সতণপ্রসাদ সেন আমাদের জানিয়েছেন, তাঁদের বাড়ীর 
কাছেই কাসার পাড়ায় ছিলো অহশন্দ্র চৌধুরীর বাড়ী তাঁরা পরম্পরের পারচিত । অহাঁন্দু 
চৌধুরীরা কয়েকজন মিলে বখন একাঁট ছাব তোলার আয়োজন করেন তখন সেন মশাইকে চৌধুরী, 
মশাই একজন আিম্ট যোগড় করে দিতে বলেন। সতীপ্রসাদ তখন গোকুলচন্দ্রুকে অহাদ্দ্ু 
চৌধুরীর কাছে নিয়ে ষান। 

১৩, দীনেশরঞ্জনও লিখেছেন-_-'এই ছাঁব তোলার, জন্য গোকুলকে বিপুল পারশ্রম ও কষ্ট 
স্ববার করিতে হয়। সমস্ত 500৫19 5600008 ও /৮ 10105000 গোকুলকেই চালনা ও. 
06518) কাঁরতে হয় ।'- কল্লোল, অগ্রহায়ণ, ১৩৩২ । 

১৪. মুল চিঠিটা আমার কাছে আছে। 

১৫. সজনীকান্ত দাস, 'আতমস্মৃতি” (১ম খণ্ড )। ্য়োদশ তরঙ্গ ! প্রথম সং ১৩৬৯ ] 

১৬. ভূপতি চৌধুরী, 'িল্লোলের দিন" [ দিগস্ত, প্রথম বর্ষ ]| তাঁর মৌখিক বিবৃতিও . 
অনুরতপ। 

১৭. 'ঝরবে না আঁখজল' (কাঁবতা ) কল্লোল, অগ্রহায়ণ, ৯৩৩২ | 


০ পে দি 9 ও 4 


"৭৮ কধোলের কাল 


১৮. ভূপাঁত চৌধুরণ 'কল্লোলের দিন' [ দিগন্ত, প্রথম বর্ষ ]। 

১৯, কাঁবতা, কাতিক সংখ্যা, ১৩৪৮। 

২০. পবিল্র গঙ্গোপাধ্যায় জয়ন্তী (সপ্তাঁতিতম জন্মদিবস উপলক্ষে ), মহাজজাত সদন ১৯৬২, 
'পু,৩৯। 

২১. দীনেশরঞজন দাশ, গোকুল নাগ, কল্লোল, অগুহারণ ১৩৩২ । 

২২. 'বল্লোল যুগ” চতুর্থ প্রকাশ, প: ৩। 

২৩. নিজেরে হারায় খ:শুজ ( প্রথম পর্ব, ১৮৮৫ শকাব্দ ) প্‌ ২৩০। 

২৪, স.কুমার সেন; বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস (১৯৫৮ ), পু ২৯৪। 

২৫, “এই অসুখে পাঁড়রাও তাহাব কল্োলের ভ।বন।।'--দনেশরঞ্জন দাশ, কল্লোল, 
'অগুহার়ণ, ১৩৩২। 

২৬. তদেব। 

২৭. নিজের আদশ' ও নিজে যাহা সত্য বলিয়া জানিয়াছেন তাহা নিজ জঁবনে প্রকাশ করিতে 
ও প্রাতম্টিত করিতে গোকুল একদিনের জন্যও কুণ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া মনে পড়ে না। সেজন/ 
যাহা দুভেগগ সাহিতে হইয়াছে তাহ৷ অকাতরে সহ্য করিয়াছে । কোনাঁদন তাহা লইয়া আক্রোশ 
দেখায় নাই বা দুঃখ প্রকাশ করে নাই। চুপ কাঁরয়া থাকাটা যেন স্বভাবেরই মূল। অনেক 
সময় তাহার আত্মীয় স্বজনর়াও তাহাকে বাঁঝয়া উঠিতে পারতেন না বা ভুল ব্াঁঝতেন। 
-তদেব। 

২৮. “টান যে এভাবে হঠাং চলে যাবেন, এ আমাদেয় ধারনারও অতাঁত ছিল। যখন খবরটা 
পেলাম, তখন চোখে জল আসৌন, কিন্তু মনে হচ্ছিল সব যেন ফাঁকা হয়ে গেছে মৃহর্তে । 
ওদের কল্লোলের গাহক বরে দিয়োছল আমাকে, সে কল্লোল আজও আছে আমার কাছে। তাতে 
পড়তাম তাঁর ধারাবাহক রচনা-__'পাঁথক' । বেশ লাগত। বড় বেদনাদায়ক ও'র এই আকাঁস্মক 
নীরব প্রস্থানটুকু।__অহাপন্দ্র চৌধুরী, 1নজেরে হারায়ে খুখজ [ প্রথম পর্ব ১/%৪ শকাব্দ 
পু ৩৪৭ ]। 


তৃতীয় অধ্যায় 
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সাহিত্যের আসরে 


বাঙালীর মজ্জাগত ধাত আড্ডা দেওয়া_সে আড্ডা গ্রামের চণ্তীমগ্ডুপ, জমিদারের 
বৈঠকখানা, পাড়ার ক্লাবঘর কিংবা একালের কফি হাউস যেখানেই হোক না কেন। 
এর একটা অবসর বিনোদনের দিক যেমন আছে, তেমনি আছে সাংস্কৃতিক দ্িক। 
কবি অজয় ভট্টাচাধ বলতেন, ফরাসী বিপ্লব হয়েছিলে! মদের দৌকান থেকে, আমরা 
বাংলাদেশে বিপ্লব আনবো চায়ের আড্ডা থেকে । এর ভালো-মন্দ ফল বতীয় 
ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনে । বাংলা দেশের মান্গষের লামাজিক ও সাংস্কৃতিক 
ইতিবৃত্ত তাই আড্ডার বিবরণ বাদ দিয়ে লেখা হতে পাবে ন|। 

অন্ত কথা ছেড়ে সাহিত্যের কথাই ধরা যাকৃ। বাংলা সাহিত্যের হঠি ও 
সমৃদ্ধির আধুনিক বৃত্তান্তের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে অনেকগুলি আড্ডার 
কথা! । এবং সে-আড্ডাগুলির জন্মন্থত্র মুখ্যতঃ কোনো-না কোনো পত্র-পত্রিকা । 
কোনো কোনোটির সঙ্গে বৃহৎ ব্যক্তিত্বও জড়িত। 'বঙ্গদর্শন প্রকাশের উদ্দেশ 
ব্যাপক ছিলো, কিন্তু বস্থিমের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা সেই মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে 
যথেষ্ট ছিলো না ; সেই মহৎ উদ্দেশ্ত সিদ্ধির জন্য যে পরিমাণ সময় দেওয়া গ্রশ্নোজন 
ভীর মত একজন সরকারী কর্মচারীর পক্ষে তা দেওয়া সস্ভবও ছিলে! না । তাই 
“উৎসাহী লেখকর্ধের নিয়ে একটা গোঠী প্রতিষ্ঠায় তিনি মন দিয়েছিলেন । বহুরম্বপুরে 
“থাকাকালে এ বিষয়ে তার স্থবিধ! হয়েছিলো । নবীন সাহিত্যসেবীর্দের অনেকে 
“তখন কর্মব্পদ্বেশে বহরমপুরে ছিলেন । বক্ধিমের নেতৃত্বে প্রথম সাহিত্যালোচনার 
হুত্্পাত সেখানেই । এর পর তিনি যেখানে গিগ্সেছেন, সর্বস্রই তীর বাসাক্স 
সাহিত্য-চক্র গড়ে উঠেছে। কীটালপাড়া, চুঁচূড়া, হুগলী, হাবড়া, কলুটোলায় 
-খাকা-কালে প্রখ্যাত লেখকের! সাহিত্যসঙ্গতৈ একত্র হতেন। আলোচনাচক্রে 
-কাব্যম্পাটক দর্শন-ইতিহাস-বিজান ইত্যার্দি বিষয় আলোচিত হত। এ ভাবে 
আলোচনার মাধ্যমে এবং লেখকগণ পরম্পর পরিচিত হওয়ার ঘরুণ তাদের চিন্তার 
একটা এঁক্য প্রতিষ্ঠার সুযোগ হয়েছিলো ।১ বন্ধিমচন্্র ও বন্দবর্শনের (১৮৭২) 
নেই নাহিত্যিক আড্ডায় নানা সময়ে ধারা হাতান্নাত করতেন তারা হচ্ছেন রামঘাস 


৮০ কল্পোলের কাল 


সেন, চন্দ্রনাথ বনু, সন্্ীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, 
রাজকৃষ মুখোপাধ্যায়, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্ত্রশেখর' 
মুখোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ইত্যাদি । 
ভারতী দীর্ঘজীবী ছিলো এবং নানা জন তার সম্পাদনা করেছেন। স্থৃতরাং 
পত্রিকাটির সঙ্গে একটিমাত্র আড্ডা কখনও জড়িত ছিলো না। প্রধম দিকে তার" 
পরিচালনা ও সম্পাদনা যখন ঠাকুর পরিবারের পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে ছিলো ( অর্থাৎ 
দ্বিজেন্্রনাথ ঠাকুরের আমলে ) তখন ভারতীর ভিটায়ং সম্পাদক ও তীর ভাই- 
বোন-আত্মীয়-পরিজনেরা মিলে একটা সাহিত্োর আসর জমিয়েছিলেন। কিন্ত 
যাকে বলে সাহিত্যিক আড্ডা, যেখানে সম্ভাবনাময় লেখকদের গল্পগুজব ও আলাপ- 
আলোচনায় নতুন মত ও পথের দ্বার খুলে যেতে পারে, তা তখন দেখা দেয় নি । 
বাইরের লোকদের সঙ্গে তার দন্বদ্ধ ছিলে! নিতান্তই ক্ষীণ । সরলা দেবীর সম্পাদন 
কালে প্রভাতকুমার ও আরও কারও কারও যাতায়াতে কার্ধালয় অনেক সময় 
সরগরম থাকলেও ঠিক সাহিত্যিক আড্ডা গড়ে ওঠেনি । তবে সেই প্রত্যাশিত, 
রমের ভিয়েন জমে উঠেছিলো পসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ও মণিলাল 
গঙ্গোপাধ্যায়ের আমলে ( ১৩২২-১৩৩০ )--২২ নং স্থকিয়া স্্রাটে ( বর্তমানে কৈলাস 
বোন স্রীট ) কাস্তিক প্রেসের তিন তলায় । সেই ভিয়েনটি সুখ্যাত হয়েছে 
'মণিলালের আসর? বা 'ভারতীর আড্ডা” নামে । সেই আড্ডার মধুচক্রে ধারা 
রসের ঘোগান দিতেন তাদের মধ্যে ছিলেন সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ 
দত্ত, যতীন্্রমোহন বাগচী, গিরিজাকুমাব বন্থ* চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার 
রায়, প্রেমান্কুর আতর্থী, প্যারীমোহন সেনগুপ্ু, ছ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী, কিরণধন 
চট্টোপাধ্যায়, সরেশচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদি অনেক কবি-লেখকই 1৩ আড্ডার 
মধ্যমণি মণিলালের একট! সংবেদনশীল হৃদয়বত্ত! ও সামাজিক আভিজাত্য থাকলেও: 
(তিনি ঠাকুর পরিবারের অবনীন্ত্রনাথের জামাতা ছিলেন)উচ্চতর সাহিত্যিক ব্যক্তিত্বের 
অধিকারী তিনি ছিলেন না। তাই আড্ডাধারীদদের মাথা ছিলো সমান উ চু, 
তদের ওজন ছিলো! প্রান এক, তাদের বাজার দরের তেমন পার্থক্য ছিলো না। 
তীর! ছিলেন সমানধর্থা বন্ধুগোঠী, পারস্পরিক আলোচনা ও সহযোগিতায় তাদের 
সাহিত্যিক রসের রসায়ন ও স্জন ঘটতো। মণিলালের আমর ছিলো তাই- 
একদল লেখকের আসর-_কোনো বিশেষ ব্যক্তিকেন্দ্রিক রসচত্র নয় | 
এ এর সমসাময়িক কালের আরেকটি সাহিত্যিক আড্ডা হচ্ছে সবুজপত্রীদের 
ম্জলিস-_সবুজ ভা | 'মীনসী” (১৩১৫ )বা 'মানসী”ও 'র্মবাণীর” ( ১৩২২ ) 
কাধীলয় অথবান জমিদার জগদিজনাথের মর্তো সভাশোতন ব্যক্তিত্বে কিছু লোককে 


কল্লোলের কলহংস £ আড্ডায় ও সাহতে)র আজবে ৮১ 


টেনেছিলো বটে, তাদের আশে পাশে লেখকদের আনাগোন! ছিলো! বটে, তবু তার 
আড্ডার বিশেষ কোনে! সাহিত্যিক তাৎপর্ধ ছিলে! নাঁ। অনেক আগেকার 
প্রবাসী'র (১৩০৮) কিছু সহ-সম্পাদক ও লেখক কাজের ফাকে ফাকে কিছু আড্ডা 
জমাতেন বটে, কিন্তু রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের মতো! সীরিয়াস ও কমিষ্ঠ সম্পাদকের 
ছত্রচ্ছায়াতলে বসে সাহিত্যিক মধুচক্র রচনা করার মতো স্বাধীনতা ছিলো না । 
বরং প্রবাসী গোষ্ঠীর আড্ডা যোগানন্দ-হেমন্ত-অশোকের “ত্রিচক্রঘানে” চড়ে পরবর্তা- 
কালে শনিবারের চিঠির দপ্তরে গিয়ে কিছুটা সোরগোল তুলেছিলো। “ভারতবর্ষ 
(১৩২০) ও "মাসিক বন্থমতী'র (১৩২৯) কর্তৃপক্ষ ব্যবসা ও প্রচার যতটা 
বুঝতেন, আড্ডায় সাহিত্যিক মনের কতুয়নের তাৎপর্য ততটা বুঝতেন নাঁ। তাই 
তাদের ভেতরে বাইরে কোনো আড্ডার সাক্ষাৎ মেলে না। 'জাহ্ববী* (১৩১১), 
“উপাসনা” ( ১৩৩১ পধায় ), “যমুনা” ( দ্বিতীয় প্রচার, ১৩১৯-২৯), নারায়ণ 
(১৩২১) ইত্যাদির আড্ড| ছিলো! বিশেষত্বহীন । কিন্তু সবুজপত্রের সম্পাদক 
প্রমথ চৌধুরী একজন মজলিশী মান্তষ* ছিলেন-_কমল হীরে বিদ্যা আর তার ছ্যুতি 
কালচারের সঙ্গল নিয়ে তার “কমলালয়ে” একটা সাহিত্য-মজলিশও গডে উঠেছিলো । 
সেই আড্ডার কথা ভাবতে গেলেই একটা ছবি চোখের সামনে ভেসে ওঠে । ড্র্িং 
রুম__টেবিলের ওপর ইতস্তত বই ছডানে', দেয়ালে দেয়ালে আলমারি ভি বই 
সাজানো । ওপরে রঙিন শেডের নিচে বিজলী আলো! জ্বলছে । সোফা কৌচে 
আসর জম-জমাট। চায়ের কাপে ঝড় উঠেছে--শ্রোতা সুনির্বাচিত, বক্তা-_ প্রমথ 
চৌধুরী । বক্তব্যের মধ্যে বুদ্ধি ও মননের কসরত আছে, স্তুপ যুক্তি-তর্ক আছে, 
তীক্ষু বাক্যবাণ দিয়ে অতকিত আঘাতের চেষ্টা আছে। শ্রোতার] নির্বাক বটে, 
কিন্তু তাদের সম্ভাব্য যুক্তি নিয়ে 'লকৃড়ি” খেলতে বক্তা কুষ্ঠিত নন । কিংবা বিচিত্র 
ধরনের মানুষের বাক্‌ বিতপ্তায় আসরটি মুখর, কিন্তু সব চেয়ে তীক্ষু প্রমথ চৌধুরীর 
গলা । সবুজ সভায় সকলেরই আপন মত ব্যক্ত করার ও তর্কে বিতর্কে যোগ 
দেওয়ার অবাধ স্থষোগ ছিলো 7 তবে সমস্ত বক্তব্যেরই লক্ষ্য থাকতেন প্রমথ 
চৌধুরী | সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, ভাষাতন্ব, লমাজ-বিজ্ঞান, অর্থনীতি, ইতিহাস, 
প্রত্বতত্ব ইত্যাদি সব বি কছুরই আলোচনা সেখানে হতো । আলোচনার লক্ষ্য ছিলো 
__এসব বস্ত যাতে যনকে পুষ্টি ও স্ফৃতি দেয়, তারা বোঝা না হয়ে ওঠে । মজলি* 
শ্বীকার কবে নিয়েছিলো, বিনা বিচারে কোনো কিছু মানা হবেন1 ।-- বুদ্ধিতে যা 
বাধে তাকে অগ্রান্হ করতে হবে, তার সমর্থনে যত বড়ো নামই থাক ন। কেন। 
আলোচনার ধরনটা ছিল হাল্কা, বিষয়বস্ত হাল্কা নয় । এই মজলিশের যজেস্বর 
ছিলেন প্রমথ চৌধুরী স্থয়ত আর উত্তরসাধক ছিলেন অতুপচন্ছ গু, ধূর্জটিগ্রসা? 
কলোল--৬ 


লহ 


৮২ কল্লোলের কাল 


মুখোপাধ্যায়, কিরণশঙ্কর রায়, স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, বিশ্বপতি চৌধুরী, 
সতীশচন্দ্র ঘটক, হারী'তকুষ্ দেব, বরদাচরণ গুণ, সত্যেন্্রনাথ বন্থু, প্রবোধ 
চট্টোপাধ্যায়, সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যার্দি। প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যায় মজলিশটি 
বসতো-_তবে অন্যান্ত দিনেও কেউ কেউ এসে জমায়েত হতেন । কিঞ্চিৎ 
জলযোগের পর কখনও সাহিত্যালোচনা, কখনও সঙ্গীত চর্চা হতো । সত্যেন্্রনাথ 
বন্থ এম্রাজ বাজাতেন ; দিলীপ রায়, ধূর্জটিপ্রসাদ ও বারবলের বাড়ির মেয়েরা গানে 
বা গানের আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতেন ।৫ 

বিভিন্ন পত্রিকা-কেন্দ্রিক আড্ডার এই বিবরণ৬ এই সত্যই নির্দেশ করছে যে, 
বাংলা দেশে সাহিত্যিক আদার একটা ইতিহাস ও এতিহ্য আছে। সেট এতিহ্য 
অনুসরণ করেই যেন কল্পোলও একট আড্ডা গড়ে তুলেছিলো । সে আড্ডা বসতো 
পত্রিকা আপিন ( পটুয়াটোলা লেন ) ও পাবলিশিং হাউসের কাধালয়ে (কর্ণওয়ালিশ 
ট্রীট )। সেই আড্ডার প্রধান বিশেষত্ব ছিলো তার চারিত্্যে। মণিলালের 
আসরের মতো! এ-আসরেরও মধ্যমণি হিসাবে কোনো উচ্চতর সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব 
বা অর্থবান সাহিত্যপৃষ্ঠপোষক ছিলেন না। তবে মণিলালের একটা সামাজিক 
আভিজাত্য ও আড্ডাধারদের মধ্যে অনেকের সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠা কম বেশি 
ছলো। তাই তাদের আলোচনার মধ্যেও থাকতো একটা বয়ঙ্ষমন্যতা ও 
আভিজ্ঞতার ছাপ । [কন্ত কল্োলের আড্ডায় ধাদের নিয়মিত ব৷ সাময়িক যাতায়াত 
ছিলো তাদের প্রায় সকলেই ছিলো ছাত্র বা ছাতোপম | কেউ বি. এ. বা এম, এ 
পড়তো, কেউ বা পড়তো ল” বা ইঞ্জিপিয়ারিং কলেঞজ্জে__কেউ বা হয়ত পড়া ছেড়ে 
দিয়ে কিংব! অল্প বয়সে বিয়ে করে “সংসারে প্রবেশ করেছিলো, কিন্তু বয়সের দিক 
থেকে দীনেশরঞ্জন দাস প মুবলীধবর বন্থুকে বাদ দিলে সবাই ছিলো অতি তরুণ। 
আর সে-কারণেই কল্লোলের আড্ডা ছিলো লাগ।মহীন তারুণ্যের কলকোলাহলে 
সদামুখর | 

আড্ডাধারীদের অনেকের সাগিত্যিক প্রতিচা ছিলো না, ছিলো শুধু সাহিত্য- 
্রীত। কেউ হয়ত নামকরা পত্রিকাগুপ্পতে মাসের পর মাম লেখা পাঠিয়ে ছু" 
একটা ছাপা হওয়ার আশায় ছিলো, কেউ একেবারে নিরাশ হয়ে মনমরাঅবস্থায় দিন 
কাটাতো, আবার কেউ বা হাতে লেখা কাগজ ও স্কুল কলেজের ম্যাগাজিনের গড 
পেরিয়ে ভীরু পায়ে সবেমাত্র বৃহত্তর সাহিত্যেক্ষেত্রে প্রবেশের মুখ দেখেছ । কিন্তু 
প্রায় সকলের কলম দ্রুত চলছে, গল্প কবিভাব খাতা ভবে উঠেছে । এমন সময় 
*ল্পোলের ডাক ও অবানিত আমঙ্কণ হ্বাদেবু কানে পৌছে দিয়েছিলো! একটা নিজন্ব 
পানসজরের অস্থিত্ব । আবার এমন দ্ব' একজন ছিলেন ধারা সাহিত্যিক হওয়ার স্বপ্ন 


কল্লোলের কলহংস ; আড্ডায় ও সাহিত্যের আলরে ৮৩ 


দেখতেন না_ দেখতেন সাহিত্যের পাগ্ডাগিরি করার ত্বপ্রু । কাবো কারে! লোভ 
ছিলো একটা জমাট আড্ডার রসে, তীরা কথা বলতেন কম শুনতেন বেশি । সব 
মিলিয়ে কল্লোলের আসর ছিলো ভরপুর, কোনো কোনে দিন আড্ডা ঘর ছাপিয়ে 
বারান্দা ও ব্রাস্তায় এসে ছড়িয়ে পড়তো । 

আড্ডা বেশির ভাগ বসতো! বিকেলের দিকে । তখন অনেকেই আসতেন ।" 
রাত আটটা ন"টা পর্যন্ত আড্ডা চলতো । পকেটে পয়সা হয়তো! নেই হেঁটে বাড়ি 
ফিরতে হবে" তবু কলোল আপিসে হাজির! দেওয়া চাই । বিকেলের দিকে খির্দেয় 
পেট জলছে, পকেটে বিশেষ কিছু নেই, ভরুমী বড়জোড় এক কাপ চা এবং বাড়ির 
ভেতর থেকে আসা বিভুরঞ্জন দাসগুপ্রের স্ত্রী কমলা বৌধর রুটির তরকারির থালা। 
কখনও কখনও আপিসের কাছেই ফেভাব্রিট কেবিনে ডবল হাঞ্ চায়ের কাপ নিয়ে 
জোর আড্ডা জমানো-_মালিক নতুনধার ঠোটের হাসিতে সম্মতির লক্ষণ । প্রায়ই 
একটা 'সগারেট পালাক্রমে ছুই ব' তিনজন খেতেন এবং তাও জোগাতেন 
অপেক্ষারুত সচ্ছল জলধর সেনের ছেলে অজতকুতার সেন।৯ কোনো ধিক 
থেকেই আরামের কোনে প্রতিশ্ররতি ছিলো না, তবু আসরটির আকর্ষণ ছিলো 
হুনিবার | আড্ডাধারা হরিহর চন্দ্র লিখেছেন__-“এক অখ্যাত অবজ্ঞাত পল্লার মধ্যে 
সবপ্রকারের বাহ্‌ আড়গ্গর এবং সব প্রকারে আকর্ষণশূন্ত সেই গৃহকোণটির পরিচয় 
দশের দুই পট্রয়োটোলা লেন। এই গুহের একতলায় বসিবার জগ্য ছোট একখানি 
ঘর আছে ।***শিল্পী দীনেশরগ্রনের হাতে সেই ঘরথানির "নিমেষে নিমেষে শিতুই 
নব” রূপ দেখিয়াছি । শুধু তাহাই নহে, তার আকর্মণ প্রাণে প্রাণে বোধ করিয়াছ, 
স্বেচ্ছায় ও প্রমানন্দে দিনের পর দিন, ঘণ্টার প্র ঘণ্টা সেই অপ্রশন্ত ঘরে 
আমাদের জীবনের সর্বোত্তম দ্রিনগুলির অধিকাংশ কি করিয়! কাটিয়া গিয়াছে, তার 
কোনও হিপ নিকাশ নাই১০।, 

কল্লোল সম্পাদনার কাজ করার ফাকে ফাকে আড্ডা দিতেন এবং গল্পগুজব 
করতেন দীনেশরগ্জন ও গোকুলচন্দ্র। কাজ ফাকি দিয়ে আসর জমানো তাদের 
লক্ষ্য ছিলো না। দীনেশরগ্ন দিতেন উত্তপ্ত বন্ধুত্বের সান্ধ্য) গোনুলচন্দ্র নিবাসক্ত 
বা আত্মলীন ভাবুকতার স্পর্শ_তিনি কথা বলতেন কম। আড্ডাধারীদের সকলে 
কল্লোলের জন্ম থেকেই যে আসরে ধর] দিয়েছেন তা নয়, তারা এসেছেন নান। 
পর্ধায়ে। সাত বছরের কালপরিধিতে তাদের নামের মাল! রচিত হয়েছে। 
উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন__-অচিন্ত্যকুমার, পবিভ্রকুমারঃ প্রেমেন্দ্র মিত্র, ভূপতি চৌধুরী, 
শৈলজানন্দ, নৃপেন্দ্ররুষ্ণ, মুরলীধর, অ'জত সেন, সতীপ্রসাদ সেন (গোরাবাবু), 
স্থবোধ দাশগুপ্ত, হবিহর চন্দ্র, নির্মল সিংহ, সোমনাথ সাহা. নজরুল ইসলাম, 


৮৪ কল্লোলের কাল 


প্রবোধকুমার সান্যাল, স্থবোধ বায, হেমেন্দ্রলাল বায়, বুদ্ধদেব বস্থ১১, অচ্যুত 
সট্রোপাধ্যায়,১১ সুরেশ চক্রবর্তী,১১ অমলেন্দু বস্থ,১১ বিষণ দে, স্থকুমার ভাদুড়ী, 
বিজয় সেনগুপু, মণীশ ঘটক, সনৎ সেন, ভবানী মুখোপাধ্যায়, সরোজকুমার রায়- 
চৌধুরী, হেমচন্দ্র বাগচী, ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, হেম বাগচা, পাচুগোপাল 
নুখোপাধ্যায়, সুরেশ মুখোপাধ্যায়, সত্যেন দাস, শিবরাম চক্রবর্তী ইত্যাদি। এরা 
অবশ্য সকলে নিয়মেত বা সমান দরের আড্ডাধারী ছিলেন না। মোহিতলাল 
মাঝে মাঝে আড্ডায় আসতেন একথা আমাকে একদিন জানিয়েছিলেন নৃপেন্দ্ররুষঃ 
চট্টোপাধ্যায়১২ ) ভূপতি চৌধুরী সে কথা লিখেছেন। তারাশঙ্করও কয়েকবার 
এসেছিলেন। অতুল বন্থ, যামিনী রায়, দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী প্রমুখ শিল্পীরাও 
মাঝে মাঝে আসতেন। 

এই উল্লেখযোগ্য আড্ডার মনোজ্ঞ ও অন্তরঙ্গ বিবরণ দিয়েছেন অচিস্ত্য- 
কুমার সেনগুপ্ত ।॥ সে-বিবরণ উপন্যাসের চেয়েও সুখপাঠ্য এবং রসিক 
পাঠকের কাছে স্থপরিচিত। অপেক্ষাকৃত কম প্রচারিত একটি স্বৃতি-চিত্রে 
কয়েকজন সম্পর্কে যে বর্ণনা আছে, তা উদ্ধৃত করছি-__একটা দিনও লেখেন 
নি কিন্তু কল্লোলের আপিসে এসে নিয়মিত ভাবে গল্প গুজব কবে গেছেন 
এমন মব বন্ধুর মধ্যে সকলের আগে মনে পড়ে ছুটা লোকের কথা একজন 
'অজিতকুমার সেনঃ*৩ অন্ত জন সত'প্রসাদ সেন, গোরাবাবু বলে তাকে 
সকলে জানে । অজিতবাবু.**মধ্যে মধ্যে ছু" একটা কথা ব্লতেন। আর 
গোরাবাবু ছিমছাম ম্ানুষটী, কলকাতার হালচালের খবর সব তার নখদপণে, বিশে 
করে রঙ্গমঞ্চের__শিশির ভাদুড়ী থেকে স্থক করে অহীন্ত্র চৌধুরী প্রভৃতি সকল 
অভিনেতাদের নতুন ব্যবস্থার কথা, কোন থিয়েটারে কি বই হচ্ছে, কে কি রকম 
অভিনয় কচ্ছে সব খবর ! কল্লোলের আসরের আবু সব নিয়মিত বন্ধুদের মধ্যে 
ছিপ-_হুরিহুর চন্দ্র, নির্দল সিংহ ও সোমনাথ সাহা । হরিহর চন্দ্র বেশ ফর্সা, ল্ঘ! 
চেহারা, লেখবার একট আধটু সথও ছিল । কাজের মান্রষের ভাব। এসে 
কিছুটা থেকে চলে যেতেন । অণ্ডডা দেবার ঘে আনচ্ছা ছিল তা নয় কিন্য। 
কঁজের ভিড়! চন্দ্র মশাই ব্যস্ত হয়ে বাঁর হচ্ছেন, দরজার কাছে লাগল সে'মনাথ 
সাহার কিংবা নির্দলবাবুর সঙ্গে ঠোকাঠকি। নির্ধলবাবুর কাজ অধ্যাপনা 'কন্ত 
অধ্যাপকসথলভ আড়ষ্ট বদ্ধতা তীর স্বভাবের বাইরে । 

মেমনাথবাবু জইপুষ্ট দৌহারা মীন্তষটা। চালচলনে শান্ত স্মাহিত ভাব। 
থেমে থেমে কথা বলেন $ হয়তো একট তোঁতল/মির ভাব কাটিয়ে নেনার 
জন্য 1...আডভায় আসবে কোণ পেলে সামনে বদতে মোটেই রাজী ণন। 


কলোলের কলহংস : আড্ডায় ও সাঠিত্োর আমলবরে ৮৫ 


-**কা্জী (নজরুন) মুক্তি পাবার পরে পবিভ্রবাবুই পোধ হয় তাকে কর্োল 
অ।পিসে নিয়ে আমেন। তারপর কতর্দন যে কাজী বসে আসর জমিয়েছে 
তা আর বলা যায়না । গানে, গল্পে, উচ্চহাস্যে, প্রাণরসে উচ্ছল কবি মানুষটা । 
দে গরুর গা ধুইয়ে”, বলে হাক ছেডে কাজী কল্লোল আপিসের দরজায় এসে 
ভানা দিত। ঘরে ঢুকেই চৌকিতে বসে বার করত এক ঝুপি_ মরমী) চিরুণী, 
স্নো ইত্যাদিতে ঠাসা । ঝাকডা ঝাকডা অসংযত চুলগুলিকে চিরুণীরু সাহাযো 
স্ববিন্যস্ত করে,মুখে স্ত্রো লাগিয়ে একট ঠাণ্ডা হয়ে স্বর করত আচ্ডা। সকশ 
কাজকর্ম বন্ধ__শোন কাজীর গান, গল্প এ হল্লা। কাজ" চলে গেলে মাবাত সব 
চুপচাপ । ঝডের পর স্তব্ধতা 1... 

স্থকুমার ভাছুডী যেদন কলোল আপসে এলেন সেদিনের কথা নেশ মনে 
আছে। শাড্ডা তখনো জমে ওঠেনি--এমন সময় একটি ফস? চেহারার যুবক 
কল্লোল আপিসের দরজায় এসে উপস্থিত | নিজেল নাম বলতেই গোকুপবাবু তাকে 
সাদরে আহবান করলেন । ভাবী লাজুক প্রকৃতির মানুষ, মুখে চোখে সবসময়ে 
একটা ক্লান্তির স্কৃতিহীন ছায়া |.**স্থবোধবাবু মধ্যে মধ্যে আসতেন--তখন তিনি 
থাকতেন নৈহাটিতে । থা 
ধুলো উড়োতেন | 

“কললোলের ছোট ঘরুটিতে এক এক করে নতুন লেখকদের আনাগোনা বেড়ে 
গেল। এই দলে উদয় হলেন নৃপেন্্ররুষ্ণ চট্টোপাধ্যায় । হাতে একগাদা বই, কে 
মন্দাক্রান্! ছন্দে কশ্চিৎ কাম্থার গুরু-বিরহ বেদনার ধ্বনি |-"*বি্জয়বাবু স্বকুমারের 
বন্ধু; মধ্যে মধ্যে কল্লোলে আলতেন। লেখার বেশ হাত ছিল। যে দিন 
আসতেন গল্প গুক্কবে সকলকে হাসিয়ে অস্থির করে তুলতেন ।.*কদিন বাদে তিনি 
এসে হাজির-_সাইকেলে চডে | বুকে চাদর বাঁধা, কর্মঠ রোগা শরীর, মুখে একটা 
সহজ সপ্রততিভ ভাব | ছু দণ্ডেই "আলাপ জমে গেল- গল্পের নামে লেখকেরও 
নামকরণ হয়ে গেল--দা গোপা । অথচ ভার আসল নাম স্থরেশ 
মুখোপাধ্যায় 1", 

€ মণীশ ঘটক বা নুবনাশ্ব ) লগ্ছায় ছ ফুট, পাতলা চেহারা, মুখের মধো নাকটি 
প্রবল__গল্লে-গুজবে সকলকে মশগুল করে রাখার ক্ষমতা রাখে । কথায় পূর্ববঙ্গীয় 
টান ইচ্ছা করেই প্রকাশ করার চেষ্টা |. বুক্ধদেববাবুর কথ! মনে হলেই সঙ্গে সঙ্গে 
অজিতকুমারেন কথ! মনে আমে । খন সাধারণত এদের দুজনকে এক সঙ্গে 
দেখা যেত।.**হুমাযূন কবির ও জীবনানন্দ দাশগুপ্ু কল্লোল আপিসে আসা! যাওয়া 
করতেন কিনা মনে নেই ।**এদেরু কথা বলতে গিয়ে আর একজনের কথা মনে 


নিকট গলগুজব, নিশেপ করে রাজনীতির খানিকটা 





৮৬ কল্লোলের কাল 


এল-__তিনি কৰি মোহিতলাল মজুমদার । ভারী চমতকার কবিতা আবৃত্তি 
করতেন-__বিশেষ করে দেবেন সেনের কবিতা । মধ্যে মধ্যে কল্লোলের আসরে এসে 
দেখ! দিতেন |. নতুন উল্লেখযোগ্য নবাগত জগদীশ গ্রপ্ত। এঁকে সশরীরে 
কোনো দিন কল্লোশ আপিসে আসতে দেখেছি বলে মনে পড়ে না ।"" 

“*বিভূতিবাবু (মুখোপাধ্যায়) মফন্ধল থেকে লেখা পাঠাত্ডেন , কোনোদিন 
কল্লোল আপিসে এসেছিলেন কিনা জানি না ।***তারাশঙ্করবাবু ও সরোজবাবু 
(রায় চৌধুরী) মধ্যে মধ্যে কল্লোলে এসে আড্ডা দিতেন । কথা যখন বলতেন 
অল্পসল্প, তার ভেতর ভারী চমৎকার একটা শ্লেষ থাকত ।***(প্রবোধকুমার সান্যাল) 
এতদিন ডাকঘরের অন্তরালেই বাম করতেন । এতদিনে করলেন আত্মপ্রকাশ 1". 

“বিরূপ সমালোচনার জন্যই হোক আর সাহিত্য ব্যবণায়ে জ্ঞানেবু অভাবের 
জন্যই হ'ক কল্লোল প্রকাশে অনেক বাধা ঘটতে লাগল | নতুন লেখকদের ভেতর 
আগে গোষ্ঠীভাব দেখা যেত, তা যেন কেমন মন্দীভূত হয়ে গেল। স্পষ্ট কিছু 
বোঝা যায় না। তবে আড্ডাও আর জমত না” ।১১ 

কল্লোলের আড্ডার এই বিবরুণ একথা ম্মরণ করিয়ে দেয় যে, আড্ডাটি ছিলে! 
একদল তরুণের১৫ যৌবনের পানসত্র, নতুন লেখকের মুখর প্রাণের রসভাগ্ার | 
দেই সরাইখানায় নিত্য যাওয়া আসার মধা দিয়ে তাদের সাহত্যপ্রীতি বেডেছিলো, 
ছন্নছাভা সাহিত্যিক জীবন একটা আশ্রয়ে এসে পৌছে ছিলো । বিচিত্র আলাপ- 
আলোচনা ও তর্ক-বিতর্কের ভেতর দিয়ে সেই সাহিত্যযশঃপ্রাথাদের ব্যক্তিগত ও 
সমষ্টিগত ধী ও রুচি ভান্ডা-গড়ার স্থযোগ পেয়েছিলো এবং একটা সাযুজ্য-ন্যত্রে গড়ে 
তুলতে পেরেছিলো গোষ্ঠাবদ্ধ হওয়ার আবহাওয়া | যাদের লেখক হওয়ার বাদন! 
ছিল না, তাদেরও কেউ কেউ লেখার প্রেব্রণায় উদ্দৎ্ধ হয়েছিলেন ; সম্ভাবনাময় 
লেখকদের স্জনক্ষমতা আরও জোরালো ও মননক্রিয়া আরও ধারালে হয়ে 
উঠেছিলো । সবচেয়ে বড় কথা,আড্ডার বৃহত্তর সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে কল্লোলের নিজস্ব 
স্কুলের আদর্শ গ্রচারের যোগ্যতা আড্ডাধারীরা অর্জন করতে পেরেছিলেন । আর 
আড্ডাধারী লেখকরা পরবতী কালে স্ব-সহিমায যে প্রাতষিত হতে পেরেছিলেন, 
তার ভাব,উৎস ছিলো কল্লোলের আসর । 


ছুই 


কল্লোলগোঠী বলতে একদল তরুণ লেখকগগোর্ঠী বোঝায় এবং সেই তরুণ লেখকগোষ্ঠীর 
সাহসিক স্থট্টি কর্মের ফলে বাংলা মাইতোোর কল্লোল-পর্বের জন্ম । কিন্তু পত্রিকাটির 


কল্লোলের কলহংস : আড্ডায় ও সাহিতোর আসরে ৮ 


রচনাস্থচী [রশ্লেষণ করলে দেখা যায়, একদল প্রবীণ ও প্রতিষ্ঠিত লেখকের বুচনায়ও 
তার অনেক সংখ্যা সমুদ্ধ হয়েছে । এরা কলোলের আনরে আড্ডা দিয়েছেন বলে 
শোনা যায় নি, তবে সম্পাদকীয় দপ্তরের অন্রোধে লেখা দিয়ে তরুণদের উৎসাহিত 
করেছেন। এটা হয়ত কোনো কোনো বলদ্পী তরুণ লেখকের মন:পুত হয় নি, 
কারণ নতুন যুগের নতুন ভাবনার মুখপত্র কপেই তাঁরা কল্লোলকে দেখতে 
চেয়েছিলেন। তাছাড়া সম্পাদকদ্বয়ও নতুন লেখকদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ওপর 
এতটা নির্ভর করেছিলেন যে, কল্লোলে প্রবীণদের বূচনা তরুণদের চোখে বিসদুশ বলে 
এনে হওয়া স্বাভাবিক | তবু যে পত্রিকাটিতে মাঝে মাঝে প্রতিষ্ঠাবান্‌ প্রবীণদের 
বুচনা বেরিয়েছে তাবু কারণ বোধ হয় তিনটি- এক, কোনো কোনো অগ্রজ 
লেখকের প্রতি কল্লোলকত পক্ষের বাক্রগত শ্রদ্ধা : দুই পত্রিকাটির মূলা ও 
নাভিঞ্জাত্য বুদ্ধির ইচ্ছা! ঃ তিন, জনমনোব্রঞ্জন | এর ভালোর দিক হচ্ছে, প্রবাণ 
সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব নতন লেখকদের সংযম সংহতির আদর্শ দেখাতে পেরেছে-_ 
নতুন লেখকরাও তাদের সজব প্রাণের স্পর্শে গ্রবীণকে নব্যচিন্থা ও হজজনকণ্রে 
টদ্বন্ধ করার মতো সাল্লিধা পেয়েছে । আর মন্দেপু দিকে দেখতে পাই, এর ফলে 
কল্লোল তার নিজন্ব চারিরা কোনো কোনে! ক্ষেত্রে হারিয়েছে । 

কল্লোলের প্রবীণ লেখকগোচার মধ্যে প্রথমেই বুবীন্্নাথের কথ! মনে পড়ে। 
[তিনি অবশ্য চিরনবীন (| বাংল! দেশে যখনই কোনো নতন পতিকা বেরিয়েছে 
তখনই কবিগুরু তাতে কিছু-না-কিছু লেখা দিয়েছেন। কল্লোলও তার 
অকুপণ কলমের দাক্ষিণ্য থেকে বঞ্চিত হয় নি! পত্রিকাটিতে ববীন্দ্রনাথের 
মোট নয়টি কবিতা বেরোয়, তাদের মধ্যে কোনোটি নতুন রচনা, কোনো 
কোনোটি পুরনো লেখার পুনমুর্রণ । কল্পোলের কর্তৃপক্ষ তার কবিতাগুলিকে 
সংশ্লিষ্ট সংখ্যাগুলির শিরোভূষণ কপে ব্যবহার করেছেন, অশেব শ্রদ্ধা শিয়েই 
যে দ্বারা সেগুলি ছেপেছেন তান প্রমাণও আছে । ১৩৩১-এর বৈশাখ সংখ্যায় 
প্রথম রখীজ্নাথের কবিতা “শেষ অর্ধ ৯৬ ছাপা হয়, পরিচয়-লিপিতে সম্পাদক 
বলেন__“এবারকার সংখ্যায় ধ্যানী কাব ব্ুবীন্দ্রনাথ “শেষ অর্ধ্যে” বিদায়ের গান 
গাহিয়া যাত্া করিয়াছেন, আমর' প্রাথনা করি বিশ্বকবি ও হার সহযাত্রীগণ এই 
দেশ পধটন মহিমান্বিত করিয়া! ফিরিয়া আসুন 1 ১৩৩৩-এর জ্যেষ্ঠ সংখ্যাক়্ 
প্রকাশিত হয় কবিগুরু রচিত “কবির কামনা 1১৯৭ এটি সম্পর্কে সম্পার্দকীয় মন্তব্য 
উল্লেখযোগ্য-__এবারকার প্রথম কবিতাটি কবি তাহার জন্মতিথ্িতে লিখিয়াছেন । 
কল্লোলের প্রতি তাহার বিশেষ স্সেহ। 'অনমতি চাহিবামাত্রই কল্লোলে প্রকাশ 
করিতে সম্মতি দিয়াছেন । এই কর্িত'টিতে মনেব যে ভাব প্রকাশ পাইয়াছে, 
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জন্মতিথির উৎসবেও কবি তাহার মনের সেই কথাই বলিয়াছেন ।, কল্লোলের 
পর্িচালকগণ কল্লোলের পক্ষে রবীন্দ্রনাথের রচনার "মূল্য কতখানি মনে করতেন তার 
আভামন পাওয়! যায় নীচের এই ঘোষণায় ১৮__“বৈশাখে (১৩৩২ ) বুবীন্দ্রনাথের 
কবিতা, রবীন্দ্রনাথের চিঠি, বীরবলের রবীন্দ্রনাথ সন্বস্ধে প্রবন্ধ | সুতরাং রবীন্দ্রনাথ 
কল্লোলগোষ্ঠার কেউ না হলেও তাদের কাছে বছ সম্মানিত নিশ্চয় ছিলেন । তবে 
অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ এই লেখকগোষ্ঠীকে সাহস দিতেন, অত্যন্ত সহানুভূতির 
সঙ্গে কলোলের শুভকামনা করতেন ( ডাকঘর, কল্লোল, জোর্ঠ, ১৩৩৩)। কল্লোলে 
প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের রচনার শিল্প-গৌরব তার নিজেরই প্রাপ্য, কল্লোলের নয়। 

নগেন্্রনাথ গ্রপ্ধ (১৮৬১-১৯৪*) আর একজন বর্ষীয়ান লেখক । ১২৯০ 
সাল থেকে গাহ্‌স্থ্যরসাশ্রিত রোমান্টিক উপন্তাস ও গল্প রচনায় মনোনিবেশ করে 
তিনি বাংলা কথা-সাহিত্যের ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছিলেন। তার গল্প-গ্রন্থ 
সংগ্রহ (১৮৯২) তাঁকে এমন কি রবীন্দ্রনাথের অগ্রবর্তী১৯ গল্প-লেখক রূপে 
চিহ্নিত করে দিয়েছে । তিনি কল্লোলের প্রথম সংখ্যায় (বৈশাখ, ১৩৩ ) 
'পুঁটেরাম” নামে গল্প লেখেন । নগেন্দ্রনাথ সম্পর্কে সতীপ্রসাদ সেনের দাদামশাই 
ছিলেন এবং তিনিই কল্লোলের জন্য গল্পটি প্রায় জোর করে সংগ্রহ করে আনেন। 
মনে রাখা প্রয়োজন, কল্লোল গল্প-মাসিক রূপেই প্রচারিত হয়েছিলো! এবং সেদিক 
থেকে প্রাচীনতম গল্প-লেখকের “পুটেরাম প্রকাশের একটা এতিহাসিক তাৎপর্য 
আছে । নগেন্দ্রনাথ ছিলেন পুরানে। মতবাদের লোক, কিন্তু ছুঃসাহসিক পু'টেরামের 
সঙ্গে বিবাহিতা তরুণী চাপার নিরুদ্েশ হয়ে যাওয়ার কাহিনী কল্লোলের বিত্রোহী 
স্থরের সঙ্গে বেমানান হয় নি। এ প্রসঙ্গে এও ম্মরণীয় যে, এর অনেক কাল পূর্বে 
তার “তমশ্থিনী” (১৯০০) উপন্তামে যৌন বাস্তবন্তাবর প্রকাশ দেখা গিয়েছিলো । 
এ-জাতীয় অসামাজিক প্রণয়-কাহিনী নবীন লেখকেরাও লিখেছেন । 

কল্লোলের আরেকজন প্রবীণ লেখক হচ্ছেন বিজপ্নচন্দ্র মজুমদার ( ১৮৬১- 
১৪৯৪২)। তিনি নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের মতো রবীন্দ্রনাথের সমবয়স্ক | তীর প্রথম 
কাব্যগ্রন্থ “কবিতা” প্রকাশিত হয় ১৮৮৯ ( ১২৯৬) সালে, গছ্ধ রচনার নিদর্শন 
প্রথম পাওয়া যায় “কথানিবন্ধ' ( ১৯৯৫)। “তপন্থার ফল? শীধক গল্পগ্রস্থও অনেক 
পূর্বে-_১৯১২ সালে আত্ম-প্রকাশ করে। তবে অন্যান্য প্রবীণ ও প্রতিষ্ঠিত 
লেখকের চেয়ে তার সম্পর্ক কল্পোলের সঙ্ষে ঘনিষ্ঠতর ছিলো । তার প্রথম ও 
প্রধান কারণ, তিনি ছিলেন ফোর আস ক্লাবের নেত্রী ও কল্পোলের লেখিকা 
স্থনীতি দেবীর পিতা । তাছাড়া তিনি ছিলেন দীনেশরঞুন দাশের অতিপরিচিত, 
উভয়েই ছিলেন নব বিধান ব্রাহ্মসমাজভূক্ত । তার অনেকগুলি গ্রন্থ কল্লোল 
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পাবলিশিং হাউস থেকে পুণঃগ্রচারিত হয়েছিলো । এই সব কারণে অদ্ধ হওয়া 
সত্বেও তিনি কল্লোলের জন্ত লিখেছেন এবং সে-সব লেখা সহজেই পাওয়া গেছে। 

কলোলের প্রথম বধ প্রথম সংখ্যা থেকে যষ্ঠ বর্ষ পর্যন্ত বিজয়চন্দ্র লিখে 
গেছেন, সঞ্তমবর্ষে না লিখলেও যোগ অক্ষুণ্ন ছিলো বলে তথ্যাভিজ্ঞ মহল থেকে 
শুনেছি। কলোলে প্রকাশিত তার দশটি রচনার গুণাগুণ আমরা] বিচার 
করবো না, কারণ তাতে পত্রিকাটির এতিহাসিক চারিত্র্য অন্ধাবনে কোনো 
সুবিধা হবে না। শুধু এইটুকু বলা যথেষ্ট হবে যে, ভার মন ধর্মপ্রবণ২০ 
হওয়া সত্বেও যুগান্ুগ রন পিপাসা ও চলিঞ্ুুতা হারিয়ে ফেলেনি। কলোলের 
প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত রচনাটিতে তার একটি উক্তি রীতিমতো! চাঞ্চল্যকর-_ 
“মানি বটে প্ররুতির লীল! চলিয়াছে ধীরতায় ও অটলতায়, কিন্তু স্বীকার করি 
প্রকৃতির কাজে কোনো তাড়া নাই, আর মে একটা বড় রকমের সিদ্ধি গড়িয়। দিতে 
শ্রৃতিশ্রুত হয় না। আমরা কিন্কু দেরী সহিতে পারি না; বিধাতার আইনের 
উপরে আত্মদস্তের আইন চাপাইয়া নৃতন নৃতন বিশ্বামিত্্র সাজিয়! তাড়াতাড়ি নৃতন 
স্্ট করিতে চাই প্ররুতির প্রাণের তায় প্রাণ গিয়া! আমবু! অলসকর্া বা 
অকর্ধা হইতে চাই নাঁ_চাই বিশ্বকর্মী বা বিশ্বকর্মাকে ছাড়াইয়! বাইশকর্মা হইতে । 
'যে সকল বাক্তি কোলাহলে না ড,বিয়া বিজ্ঞতার কথা বঙ্গে, আমরা তাহাদের কন্দি 
ধরিয্লা ফেলিয়াছি , তাহারা আমাদের আলল্য বীচাইয়া তুলিতে চায় । অতি 
প্রবীণ লেখকের মুখে এ যেন অতি-নতৃন কলোলের প্রাণের কথা! 

প্রমথ চৌধুরীর (১৮৬৮-১৯৪৬) সম্পাদিত সবুজপত্রের এতিহামিক ভূমিকা প্রায় 
শেষ হয়ে যাওয়ার পর--নবম বর্মের পর--কল্লোলের আত্মপ্রকাশ ।২* কল্লোল 
চলাকালে কয়েক বৎসর ব্যবধানে দশম বর্ষের (আশ্বিন, ১৩৩৩ থেকে শ্রাবণ-ভাত্র 
১৩৩৪ পধস্ত) সবুজপত্রের বারোটি সংখ্যা২২ মাত্র বেরিয়েছিলো | সুতরাং কল্লোলকে 
সবুজপত্রের উত্তরসাধক বলা যেতে পারে । প্রমথ চৌধুরী নিজে ছিলেন সমস্ত কিছু 
সবুজ ও সজীবের উৎসাহস্থল ) সবুজপত্রের কে ছিলো “ প্রাণায় হ্থাহা' 
মন্ত্রোচ্চারণ, কপালে ছিলো যৌবনের বাজটাকা । সুতরাং যৌবনধর্মী নবীন 
লেখকদের মুখপত্র কল্লোলের প্রতি তার একট] সন্সেহ দৃষ্টি থাকার কথা- যদিও টার 
শক্তিধর যৌবন-পৃজা ও বিচার প্রবণ মননশীলতার সঙ্গে কল্লোলগোঠীর যৌবনাবেগ 
ও উচ্ছৃসিত হাদয়ান্ুভূতির পার্থক্য ছিলো অনেক । অনিস্ত্যকুমার লিখেছেন__ 
“মাঝে মাঝে সকালবেলা কেউ-কেউ যেতাম আমর] তীর বাড়ীতে, মে-ফেয়ারে । 
কল্লোলের প্রতি অত্যস্ত প্রসর্প্রশয় ছিলেন বলেই যখনই যেতাম সম্থধিত হতাম। 
গ্রতিভাভাদিত মুখ ন্নেহে সুকোমল হয়ে উঠতো। বলতেন, প্রবাহই হচ্ছে 


ও কলোলের কাল 


পবিত্রতা--শ্রোত মানেই শক্তি। গোড়ায় আবিলতা তো থাকবেই, স্রেত যদি 
থাকে তবে নিশ্চয়ই একদিন খুঁজে পাবে নিজের গভীরতা” ।২৩ এই 
ন্েহাম্নকুল্যবশতঃই মাঝে মাঝে কল্লোলে লেখা দিয়েছেন। আর এই মনম্থী 
লেখকের প্রতি কলোল গোষ্ঠীর শ্রদ্ধার প্রমাণ আছে পত্রিকার ১৩৩৩-এর ফাল্কুন 
সংখ্যায় প্রমথ চৌধুরীর ফোটোগ্রাফ ও অতুলচন্দ্র গুপ্ত রচিত 'বীরবল" শীর্ষক প্রবন্ধ 
প্রকাশের মধ্যে ।২৪ 

কবিরূপে প্রিয়ংবদা দেবী (১৮৭১--১৪২৫) রবি-চক্রের অন্ততভুক্ত। ঠাকুর 
পরিবারের পৃষ্ঠপোষকতায় লালিত ভারতী'র পষ্ঠায় প্রিয়ংবদার প্রথম কবিতা 
আত্মপ্রকাশ কন্পেছিলো এবং পাত্রকাটির মুতা পর্যন্ত তার সঙ্গে প্রিয়ংবদার 
সাহিত্যিক যোগ ছিলো । তবে বঙ্গদর্শন (নবপর্ধায়) থেকে শুরু করে সমকালের 
অন্যান্য সব পঞ্রিকার তান প্রায় নিয়মিত লেখিকা ছিলেন। তিনি মুখাত 
ভারতীর কবি বলে পরিচিত হলেও অন্যান্য পত্রিকার সঙ্গে তার কোনো আদর্শগত 
বিরোধ ছিলো না। তিনি কবি হিসাবে নিঃশকত্র ছিলেন । তাই একদা তিনি 
যেমন সবুজপত্রের আসরে আমন্ত্রিত হয়েছেন, তেমনি আমন্ত্রিত হয়েছেন কল্লোলের 
আসরে । তবে কবিতার ভালো-মন্দ নিয়ে তিনি নিজে ছিলেন নিজেরই পরিচয়, 
কল্পোলের বিশেষ চারিত্র্য গঠনে তার কোনো দ্বান ছিলো বলে মনে হয় না। 

অনেকেরু, ধারণা কল্লোলে বল্পাহীন যৌবন-সারথা ও মীনকেতনের ধ্বজাবহনের 
মন্ত্রগুরু হচ্ছেন ছুজন-_-শরৎ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও নরেশচন্দ্র সেনগুগ্ু । কেউ কেউ 
্পষ্ট করেই বলেছেন, যৌন-আবেগমূলক স্লাহিত্যের আধুনিক নেতা ছিলেন নরেশচন্ত্র 
সেনগুপ্ত এবং কল্লোলের বীজ বোনা হয়েছিলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের 
ছাজদের বাধিক পত্তিক! বাসস্তিকায় (১৯২২) ২৫। কিন্ত আশ্চধের বিষয়, শরৎচন্দ্র 
ও নরেশচন্দ্র কেউ কলোলে কোনোদিন লেখেন নি । শরৎ্চন্দ্রের সঙ্গে কলোলের 
কিছু কিছু ব্যক্তিগত যোগাযোগ ছিলো» তিনি একদিন এসেছিলেন কল্লোলের 
আড্ডায় । শরৎচন্দ্রের বিখ্যাত উক্তি-'সমাজ জিনিসটাকে আমি মানি, কিন্ত 
দেবতা বলে আমি মানিনে” কিংবা পরিপূর্ণ মন্স্তত্ব নতীত্বের চেয়ে বড়__বিবাহের 
-চেয়ে-বড়ো-কিছুর সন্ধানী কল্লোল গোগির কাছে আদর্শস্থানীয় বলে মনে হওয়া 
স্বাভাবিক । আধুনিক সাহিত্যের সপক্ষে শরত্চন্দ্রেরে আজীবন সংগ্রামও এ দের 
কাছে প্রেরণার বিষয় হয়ে দাড়িয়েছিলো । কিন্তু শরৎচন্দ্র “ভারতবর্ধ' পবিকার 
বাধা লেখক ছিলেন এবং কল্পেলের আধিক নামর্থাও সীমাবদ্ধ ছিলো । স্জেন্য 
তরুণর] শরৎচন্দ্র লেখা সংগ্রহ করে কল্লেলে ছাপতে পারে নি। তাই ১৩৩৪-এর 
পৌষ সংখ্যা কল্লোলে শুনি-_-'শরৎচন্দ্র নানা বিস্ বিপত্তিতে পডস্না, দিবার প্রতিশ্রুতি 


কল্লোলের কলহুংম £ আড্ডায় ও পাহিতোর আসরে ৯১ 


দিয়াও আমাদের লেখ! দ্রিতে পারেন নাই 1 নরেশচন্দ্র বাংল! উপন্যাসে “আধুনি 
বাস্তবতা” আমদানি করে যে চাঞ্চল্যের স্ঙ্ি করেছিলেন তা একালের বিশ্বামিজদের 
মনোহরণ না করে পারে নি। তিনি অশ্লীলতার অভিযোগের বিরুদ্ধে আদালত 
প্রকোষ্ট ও সাহিত্যের অঙ্গনে লড়েছেন, সাহিত্যের রীতি ও নীতি নিয়ে স্বয্বং 
রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে শরৎচন্দ্রের সমধর্মা হয়ে সংগ্রাম করেছেন। কল্লোলের 
ঢাকাগোষ্ঠী_ বুদ্ধদেব বনু, অজিত দত্ত, অমলেন্দু বহর দল-_তার কাছাকাছি 
ছিলেন । স্থতব্রাং এদের দুজনকে কল্লোলের অলিখিত লেখার লেখক বলা 
যেতে পারে । 

শরত্চন্দ্রের লেখা ছাপতে না পারার ক্ষতি কলোল পুরণ করে দিয়েছিলে" 
শরংচন্রের ফোটো, জীবনী ও প্রসঙ্গকথা ছেপে । বেশ কিছু সংখ্যায় সম্পাদক 
শরৎচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধ! নিবেন করেছেন । কতকটা এই শ্ুত্রেই কল্পোলের আসবে 
নেখকরূপে হাজির হন শরৎ্চন্দ্রের মাতলদ্বয়--স্ুুরেন্্রনাথ গঙ্গোপাধার ও গিরীক্জর- 
নাথ গঙ্গোপাধ্যায় । প্রথমজন লেখেন শব্চন্দ্রের জীবনী, দ্বিতীয়জ্ঞন শরৎচন্দ্র 
সম্পর্কে প্রবন্ধ । এরা দুজনেই প্রবীণ, কিন্তু নবীনের প্রতি বীঁতশ্রদ্ধ নন। ১৩৩৭ 
সালের মজঃফরপুর সাহিত্য সম্মেলনে গিরীন্দ্রনাথের ভাষন আজও স্মরণীয় ভয়ে 
আছে-_*যাহা মত্য তাহ] যদি অশুভও হয় তথাপি তাহাকে অস্বীকার করিয়া কোন 
লাভ নাই, তাহাকে গোপন করিবার চেষ্টা বৃথা ।-*.আমার তরুণ সাহিত্যিক বন্ধুগণ, 
আমি ম্বাপনাদ্দিগকে সত্য বলিতেছি যে, বাংলা সাহিত্যে অত্যন্ত শুভ্দিনে আপনা- 
দের সাহিত্যজীবন আরম্ভ হইয়াছে । স্ুরেন্্রনাথ কালের সঙ্গে পা ফেলে চলতে 
জানতেন, তাই কল্লোলের আসরে অবাঞ্ছিতভাবে তার ডাক পড়েনি । 

তবু এরা! কল্লোলের বহিঃচন্রেরই অন্তভূক্িঃ অন্তঃচক্রের নয় । 

অবনীন্দ্রনাথকে লেখকরূপে আবিষ্কার করার কুতিত্ব বুবীন্্রনাণের প্রাপ্য । 
রবিমগ্ডলে তিনি আজীবন বাস করেছেন, কিন্তু তৎসব্বেণ তিনি আপন স্বাত্র্যে 
আপনি অনন্ত । তাঁর অনন্থকরণীয় স্টাইল আজও ষ্ঠার শিল্প'-ব্যক্তিত্বের বিশিষ্টতা 
স্মরণ করিয়ে দেয়। তীর শিল্লিত স্বভাবে এমন একটা গাঙ্গেয় ওদাধ ছিলো ঘ' 
কোনো গোঠীভাবনাকে প্রশ্রয় দেয় নি। শোনা যায়, বিচিত্রা ভবনের সভায় তিনি 
কোনো বিশেষ দলের হয়ে যোগদ্দীন না করলেও এমন কিছু বলেছিলেন যা তাবু 
মনের প্রগতিশীলতার পরিচায়ক । এই সব কারণে কল্লোল কর্তৃপক্ষ ত্কাকে পত্রিকা- 
টিতে লেখার জন্য সশ্রদ্ধভাবে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন । তবে তীব্র সেই সব লেখায় 
নতুন কালের জয়ধ্বনি শোনা গিয়েছে এমন কথা বলতে পারবে! না। ভাবনায় ও 
সষ্টিকর্মে তিনি এখানেও নিজের পথই অস্থসরণ করেছেন । 


৪২ কলোলের কাল 


এ ছাড়া প্রাবীণ ব! পূর্ববর্তাকালের লেখকদের মধ্যে আর খাদের কল্লোলের 
আনবে দেখা গেছে তাদের অনেকের লেখায় নতুনত্ব কিছু নেই। বক্তব্য, লিখন- 
শৈলী ও চারিত্র্ে সেগুলি কোনো এঁতিহাসিক তাৎপ্ লাভ করতে পারে নি। 
তাদের মধ্যে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, জলধর সেন (১৮৬০-১৯৩৯), গিবিজাকুমার 
বস্তু (১৮৮২-১৯৮৫), নরেন্দ্র দেব (১৮৮৮-১৯৭১), রাধাচরণ চক্রবর্তী (১৮৯৩- 
১৯৩৮), প্রেমান্ধুর আতর্থী (১৮৯০), বারিক্রকুমার ঘোষ (১৮৮*__1), বিপিনচন্তর 
পাল (১৮৫৭-১৯৩২), সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় (১৮৮৪), প্রভাবতী দেবী 
সরন্ধতী (১৮৯৬-১৯৭২), নলিনীকাস্ত সরকার, কেদারনাঁথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৬৩- 
১৯৪৯), যতীন্দ্রমোহন বাগচী (১৮৭৮-১৯৪৮), হেমেব্দ্রলাল রায় (১৮৩২-১৯৩৫)) 
হেমেন্দ্রকুমার রায় (১৮৮৩-১৯৬৩), শৈলবালা! ঘোষজায়া (১৮৯৪) ইত্যাদি 
উল্লেখযোগা | 


এ-পর্যস্ত কল্লোলের যে কলহংসদের পরিচয় দিলাম, তারা! কললোলে লিখলেও ঠিক 
কল্লোলীয় নন। তারা পত্রিকার আসরে আমন্ত্রিত অতিথিশিল্লী মাত্র । ভাদের 
কেউ কেউ স্বয়ংবৃত থেকেই কল্লোলের দিকে দাক্ষিণ্যের হাত বাড়িয়েছেন, কেউ কেউ 
ব! নিজেদের মানসবৃত্ত থেকে ক্ষণিকের জন্য হলেও বেরিয়ে গিয়ে কল্লোলের উদয়াচল 
স্পর্শ করেছেন__নবধুগের ঘৌবনপথের পথিক হতে চেয়েছেন । ভারতী ও মানসীর 
কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর কবিতায় শারীরিক ম্পর্শকাতরতার বর্ণনায় তাত্র একটা 
বৃষ্টস্ত মেলে-__ 


টসটসে রস-ভরপুর 
আপেলের মত মুখ 
আপেলের মত বুক 
পরিপূর্ণ প্রবল প্রচুর ঃ 
যৌবনের রসে ভরপুর । 
মেঘ ডাকে কড়কড়, 
বুঝ বা আসিবে ঝড়, 
্‌ তিল্কে নাছিক তয় তাতে, 
উহ্হারি বুকের বাস 
পূরায় মনের আশ 
উরস পরশ কবি হাতে; 
অজানা ব্যথায় সুমধুর 
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সেথা বুঝি করে গুর গুর। 
_যৌবন চাঞ্চল্য 


এ সত্বেও প্রবীণ লেখকদের রচনা প্রকাশে তরুণের দল লত্তষ্ট হয় নি, প্রাচীন- 
পন্থীরা পেয়েছেন আক্রমণের নৃতনতর ক্ষেত্র। সজনীকাস্তের আত্মম্থৃতিতে 
শেযোক্রদের মনোভাবের কিছু পরিচয় আছে-__“বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার মন্ড 
এমন কিছু নহে £ আর পাচটা পত্রিকা যেমন হয় সেই রকমই পাঁচমিশেলি ব্যাপার, 
থোড় বড়ি খাড়া-_খাড়া বড়ি থোড় ; লেখক রবীন্দ্রনাথ, জলধর দেন, অবনীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর হইতে আরম্ভ ককরিষ্া প্রেমেন্্র অচিন্ত্য নৃপেন্দ্র বুদ্ধদেব পর্ধস্ত ; পুরাতন ও 
নৃতনের মিশেল, ভাল মন্দ মাঝারি সব রকমের লেখাই ইহাতে ।,২৬ অথচ 
প্রবীণদের লেখা ছেপে দীনেশরঞগ্জন আত্মপ্রসাদের স্বরে বলেছিলেন ( অবশ্বা গোকুল- 
চন্দ্র তখন বেঁচে নেই, কল্লোলকে বাচিয়ে রাখতে গিয়ে সংগ্রাম করে চলেছেন 
দীনেশরঞ্জন )--কল্লোলে বাংলার প্রায় প্রত্যেক প্রথিতযশা লেখক বা লেখিকাই 
তাহাদের রচনা দিয়া আমাদের গৌঁরবান্থিত করিয়াছেন । কিন্তু অচিস্ত্যকুমার এ 
নিয়ে পত্রিকাটির ধর্মবিচ্যুতির অভিযোগ এনেছেন, তিনি তার অসম্তোষ চেপে. 
রাখার চেষ্টা করেন নি। 

এব পর আসে যথার্থ কল্লোলীয়দের কথা । এদের মধ্যে বোধ হয় জ্যেষ্ট ছিলেন 
দীনেশরঞ্ন, কনিষ্ঠ ছিলেন বিষুঃ দে ( ১৯৯৯) ও ভবানী মুখোপাধ্যায় (১৩১৬ )। 
এ'রা সকলেই অল্পবয্ষ্ষ নতুন লেখক-_কল্পোলে তাদের লেখ প্রথম প্রকাশিত 
হয়েছে, কিংব! অন্যত্র দু'একটি লেখা প্রকাশিত হওয়ার পর কল্লোলে এসে জুটেছেন । 
পবা সম্পূর্ণভাবে কল্লোলের স্থষ্টি, কল্লোলের ধ্বনি কোলাহলে তাঁদের সাহিত্যিক 
প্রাণের জাগরণ | কিন্তু এরা ছাড়া আরেক দল লেখক পাই ধাদদের মধ্যে অনেকে 
আগে থেকে বিদ্রোহের ধ্বজা তুলেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ থেকে সরে আসতে 
চেয়েছিলেন । কতকটা প্রতিষ্ঠিত হলেও এ'রা ছিলেন নতুন প্রাণের আকৃতি নিয়ে 
নতুন কবি-পুরুষ । কলোলের জন্মের পর তারা হাতের কাছে পেলেন আত্মপ্রকাশের 
একটা প্রশস্ততর ক্ষেত্র । তাই কল্লোলের সাহিত্যের আপরে এদের কণ্ধবনি 
সোচ্চার হয়ে উঠলো, প্রকাশোন্ুখ লেখকরা] তাদের মধ্যে স্বলোকের পথ-প্রদ শক 
আলোক দেখতে পেলেন। 

কল্লোল প্রকাশের সময়ে ধারা ছিলেন কতকটা স্বীকৃত কবিকর্মী তীদের গু'্য 
সকলের কবিতা মণিলাপ ও সৌতীন্রমোহনের সম্পাদিত ভারতীর অঙ্কে স্থান 
পেয়েছিলো | খাদের কবিতা ছিলো চারিত্যে ও স্বাদে কম-বেশি পরিমাণে রবীন 


৯৪ কলোলের কাল 


কাব্যের প্রতিষ্পর্ধী তীরাও ভারতীকে 'এডিয়ে যেতে পারেন নি। কিন্তু যতীন্দ্রনাথ 
সেনগুপ্ত ( ১৮৮৭-১৪৫৪ ) ছিলেন এক বিরল ব্যতিক্রম | তিনি ভারতীতে একটি 
কবিতাও লেখেননি । তার একটা কারণ “মরচিকার? ( ১৯২৩ ) কবিতাগুলিতে 
তিনি যে বাস্তবগন্ধী দুঃখাত্বুকতা ও অমহ্থণ বূপপ্রবণতার অবতারণা! করেন তা 
তারতীর ভাব-চতুর মজলিশে ও “নুখ স্থুথ” ধ্বনির খেলায় ঠিক মানানসই বলে 
বিবেচিত হয় নি। যতীন্দ্রনাথ পরিচিত আবেগের মুখোশ পরে শ্বধর্মবিচ্যুত হতে 
লৃজী ছিলেন না, তাই পরদ্ধারে ভিক্ষাবুত্তির উৎসাহ তার মধ্যে দেখা যায়নি । 
অন্যপ্িকে তার কবিতার তীক্ষ স্বাতন্ত্য ধাদের মনোৌহরণ করেছিলে! তাদের মধ্যে 
একজন ছিলেন মোহিতলাল। তিনিই যতীক্রনাথের দিকে দ্ীনেশরঞ্জনের দৃষ্টি 
আকর্নণ করেন বলে তথ্যাভিজ্ঞ মহল থেকে শুনেছি । সম্পাদক মফম্বলে কবিকে 
অগ্চরোধ জানিয়ে চিঠি দিলেন । কবিও খোঁজ-খবর রাখছিলেন ; নতুন পত্রিকার 
নতুন চারিত্র্য সম্ঘদ্ধে অবহিত থাকৃছিলেন। অন্তরে এর সঙ্গে সাযুজ্য অন্ুতব 
করায় সম্পাদকীয় দপ্তরের অনুরোধে অন্ধকার" শীর্বক কবিতা পাঠালেন, তা ছাপা 
হলো ১৩৩১ সালের মাঘ সংখ্যায় । তারপর এলো 'রেল-ঘুম” ( জ্যেষ্ঠ, ১৩৩২ )। 
তরুণরা! চমকিত-বিদ্মিত হলেন, কারণ অগ্রজের মানসিকতার সঙ্গে তাদের 
পোমান্টিক বিধাদচেতন মানসিকতা খাপ খেয়ে গেছে । যতীন্দ্রনাথ হয়ে উঠলেন 
কল্পোলের কবি 7; ১৩৩৬ সালের মাঘ সংখ্যা পধন্ত মাঝে মাঝে লিখলেন । তবে 
একথা ঠিক, মনের ঘে ধাতু-প্রকৃতি নিয়ে তিনি কল্লোলে এসেছিলেন তা তার 
ম্বোপাজিত- কল্লোলে প্রকাশিত বিভিন্ন কবিতায় তারই অভিব্যক্তি ঘটেছে, 
কল্লোলীয়দের সংস্পর্শে তার কোনে পরিবর্তন-পরিবর্ধন ঘটেনি । সেদিক থেকে 
তিনি কল্লোলের সৃষ্টি নন। তবে তরুণদের সঙ্গে প্রায় একই ধরনের মানসগঙ্গায় 
তার অবগাহন ছিলো বলে তিনি তাঁদের কাছে অনুসরণীয় হয়ে উঠেছিলেন । সেই 
কারণে যতীক্্রনাথকে একজন কল্লোলীয় বলতে আমাদের ছ্িধা নেই। 

কালিদাস নাগ (১৮৯২-১৯৬৬ ) কল্লোলের প্রাণ-পুরুষ গোকুলচন্ের অগ্রজ 
প্রবামীর সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের জামীতা ও রবীন্দ্রনাথের পার্যদ। এই 
কারণে বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসে তাকে কোনো বিশেষ দলভুক্ত করে 
দেখালে দত্যের অপলাপ হতে পারে । সংরক্ষণপন্থীদের সঙ্গে নব্যপন্থীদের বিবাদে 
তিনি নিরপেক্ষ ভূমিক! নিয়েছিলেন, একথা এখানে ন্মরণীয়। তবে ছিনি ছিলেন 
বরাবরই প্রগতির পুঙ্গারী, প্রাগ্রসর চিস্তার পরিপোষক এবং নৃতন জীবনবোধে 
প্রবুদ্ধ। এই কারণে এবং অনুজের প্রতি ম্নেহের জন্যও বটে, তিনি কল্লোলের খুব 
কাছেই ছিলেন। কল্লোলগোষীর সাধনায় যেখানে কুশ্রীতার আতিশয্য নয়-_ 
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যৌবনশাক্ত ৪ মানসিক সাহসিকতার সৌন্দধ-_সেখানে তার সমর্থন ছিলো 
অকুন্তিত। তাই কল্লোলের প্রথম সংখ্যায় (বৈশাখ, ১৩৩০) তিনি দীপঙ্কর 
ছদ্মনামে “বসন্ত বিলাপ? কবিতা লিখেছেন, কল্লোলের শেষ সংখ্যায় (পৌষ, ১৩৩৬) 
সম্পাদক রচনা! করেছেন কালিদাস প্রশন্তি। প্রবন্ধে ও অন্থবাদে রোমা রলণার 
বেদনার বেদ ও জীবনদর্শনকে তরুণ সমাজের কাছে তিনি তুলে ধরেছেন কল্লোলের 
পষ্ঠাতেই । কবিতা, প্রবদ্ধ ও অনুদিত উপন্যাস দিয়ে তিনি পত্রিকাটিকে সাহায্য 
করে গিয়েছেন, তাই ১৩৩৬এর পৌষ সংখ্যার 'প্রবাহে কল্লোল সম্পাদক 
লিখেছিলেন--১৯২৩ মালে 17196 হুইতে ফিরিয়া-**তিনি কলোলের বহুবিধ 
সাহায্য করিতে থাকেন 1"**নানাবিধ কাজের ভিতরও কল্লোলের জন্ম প্রতিমাসে 
অন্ুবাদটি যোগাইয়া যাইতেন |-**ডক্টুর নাগ কল্লোলের বহু সংগ্রামের দিনে তাহার 
সাহাধ্য ও সহানুভূতি দিয়া আমাদের অনুপ্রাণিত করিয়াছেন।***.*"তাহার দান 
ব্যক্তিগত জীবনে ও কল্লোলে অপরিশোধ্য হইয়াই থাকুক |” কালিদান নাগও কল্লোলের 
তরুণ সম্প্রদ্ধায়কে প্রীতির চোখে দেখতেন । তাই ১৩৩২ সালের পৌষ সংখায় 
রিল] ও তরুণ বাংলা” প্রবন্ধে বলেছেন-_এই সামান্য পত্তিকাটিকে ঘিরে আজ যে 
দাহিত্যমগ্ুলী গভিয়া উঠিতেছে ঈদের -*এই প্রয়াসের অন্তরালে একটি শক্ষি 
আপনাকে ফুটাইয়া ভুলিতে চাঠিতেছে। এই পারম্পরিক হ্ৃগ্ভতার জন্তই কালিদাস 
নাগকে একজন কল্লোলীয় বলে অতিহিত করণে এক অর্থে অন্যায় হবে না । 

বাইশ বছর বয়সে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ( ১৩০৭) গল্প-লেখক রূপে আত্ম 
প্রকাশ করেন প্রথম বর্ম প্রথম সংখ্যা মাসিক বস্থমতীতে ( ১৩২৯)। তারপর 
ভারতবর্ষ ও গ্রবাসী হয়ে কল্লোলে আসেন । পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যায় ( বৈশাখ, 
১৩৩* ) বেরোয় তাঁর গল্প “মা” । কল্োলের আমরে তিনি কেমন করে এলেন 
'তার বিবরণ দিচ্ছি তার জবানীতেই-_- 

“কল্লোল তখনও বের হয়নি । নজরুল তখন মজাফফর আহম্মর্দের কাছে 
বত্রিশ নম্বর কল্জে ট্রাটের দোতালায়। পবিত্র আর আমি যাচ্ছি নজরুলের 
আড্ডায় । পথে গোকুল নাগের সঙ্গে দেখা । গোকুলের সঙ্গে সেই আমার প্রথম 
পরিচয় । পবিত্র বললে, আর একজনকে দেখাই চল্‌। গেলাম পটুয়াটোলায়। 
দেখলাম, দীনেশ দাশকে । গোকুল আর দীনেশ । ছুই শিল্পীবন্ধু তখন “কল্লোল? 
বের করবার স্বপ্ন দেখছে । হাতে টাকা নেই ।***-- পবিভ্র বললে, কল্লোলের জন্যে 
টাক দিতে পারলাম না । তঙ্বে একজন লেখক দিয়ে গেলাম । এই বলে সে 
আমাকে দেখিয়ে দিলে । পবিত্রর দেওয়া সেই আমিই হলাম কলে।লের প্রথম 
'লেখক | 
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বছর ছুই কল্লোলে লেখার পর ১৩৩৩ সালের বৈশাখ মাসে “কালি-কলম” 
প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে পত্রিকাটির সঙ্গে তাঁর সাময়িক ছেদ ঘটে। পরে আবার তিনি 
কল্লোলে ফিরে বেশ কিছু গল্প উপন্যাম লিখেছেন এবং একজন যথাথ কল্লোলীয়ু হয়ে 
উঠেছেন। তিনি কল্লোলকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন, কল্লোলও তাকে দিয়েছে প্রতিষ্ঠা । 

নজরুলের (১৩০৬) কবিতার প্রথম যথার্থ প্রকাশ প্রবামীতে (পৌষ, ১৩২৬)। 
তারপর মোসলেম ভারত, ধূমকেতু প্রভৃতি হয়ে তিনি আসেন কল্লোলের প্রথমবর্ষ, 
দ্বিতীয় সংখ্যায় (জ্যেষ্ঠ ১৩৩*)। কল্লোলের সঙ্গে তার এই যোগাযোগ ঘটিয়ে দেন 
বনধুদ্ধর় শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ও পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় । তারপর থেকে কল্লোলের 
অন্তরঙ্গ গোষ্ঠীর একজন হয়ে ওঠেন নজরুল; তীর কবিতা ও গান হয়ে ওঠে বাংল! 
সাহিত্যের পাঠক সমাজের অন্যতম আকর্ষণ । পত্রিকাটির আগের সংখ্যায় প্রচ্ছদ- 
পটে ঘোষিত হতো! পরবতী সংখ্যায় নজরুলের কোন কবিতা বা গান প্রকাশিত 
হবে। শক্রপক্ষ ও সংরক্ষণ পন্থীরা তাকে কল্লোলের অন্যতম নায়ক ধরে নিয়ে তার 
উদ্দেশে নিক্ষেপ করতেন বিদ্রপের স্তীক্ষ শায়ক। কিন্তু সমস্ত আক্রমণ সত্বেও 
তিনি লিখে গেছেন পত্রিকাটির সপ্তমবর্ধ পঞ্চম সংখ্যা (ভার্র, ১৩৩৬) পর্যস্ত । আর 
এই কারণে নজরুল কল্লোলের কৰি বলেও পরিচিত । 

মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮-১৯৫২) ১৩৩০ -এ ভারতী” ছাড়লেন, এলেন, 
কলোলে। সে সময় মোহিতলালের বাছুড় বাগান লেনের মেসে তারু সঙ্গে পরিচয় 
হয় নজরুল ইসলামের,_-সেই পরিচয়ের স্থত্র ছিলো ১৩২৭ সালের ভাব্র সংখ্যা 
“মোসলেম ভারতে, প্রকাশিত মোছিতলালের একটি চিট । তাতে তিনি কাজীর 
কবিতার প্রশংসা করেছিলেন । নজরুলের কবি-জীবনের এক প্রচণ্ড সন্ভাবন' দেখে 
তার বীব্যকতিকে কলাসম্মত শাসনে মংযত সুন্দর করবার অভিগ্রায়ে মোহিতলাল্ 
তার গুরুর আসন নেন। শুরু-শিষ্ের সম্বন্ধ যখন মধুর, তখন নজরুলই মোহিতলাল- 
কে নিয়ে আসেন কল্লোলে। তিনি তরুণতমদের চোখে যৌবনের রাজসাজে 
বাজসিক হয়ে উঠেছেন ততদিনে--তাই কল্লোলে তার আবির্ভাৰকে সশ্রন্ধভাবে 
সম্বর্ধনা জানিয়েছিলেন তরুণরা । তিনি তাদের কাবতা আবৃত্তি করে শোনাতেন__ 
ছন্দঝংকারে কবি-প্রাণের আকুতির সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়ে তাদের কাব্যমন্ত্রে দীক্ষিত 
করতে চাইতেন। কিন্তু তিনি কললোলে ছিলেন মাত্র বছর খানেক (১৩৩০-৩১), 
দলে থাকতে কিছু না লিখলেও দল ছাড়া হয়ে লিখলেন ছুটি কবিতা--পান্থ” ও 
“প্রেতপুরী? । কল্োলগোষ্ঠার কয়েকজন যখন ন্বতন্ হয়ে বার কললেন 'কালি-কলম' 
তখন তিনি তার সঙ্গে যোগাযোগ রেখে'ছলেন বছর ছুই (১৩৩৩-৩৪) এবং তাতে 
খোট সতেরটি রচনা প্রকাশ করেছিল্নে। 
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একদিন কাস্তিন্্র ঘোষের সঙ্গে ফোর আর্টস ক্লাবে গিয়ে দীনেশরঞ্জন, 
গোকুলচন্্র ইত্যাদির সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় (১৩০০) সেই 
পরিচয্ব ক্রমে পরিণত হয় বন্ধুত্বে। সেই বন্ধুত্বের ডাকেই এবং জীবনের পবিত্র 
প্রবাহে ভাসতে ভাসতেই তিনি সবুজপত্র থেকে এসে পৌছলেন কল্লোলের ঘাটে । 
পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় লেখার লেখক ততট1 নন যতটা! লেখকের লেখক ৷ 
তারাশঙ্করের ভাষায়-_পবিভ্রবাবু শুধু তার নিজের কীতিতেই নয়, বহু কীতিমানের 
মধ্যে জীবিত থাকবেন | বভ্জনকে তিনি সাহিত্য ক্ষেত্রে এনেছেন । আমাকেও 
তিনি কল্লোল থেকে প্রথম পত্র লিখে সাহিতাক্ষেত্রে আহ্বান জানিয়েছিলেন__-একথা 
কৃতজ্ঞতার সঙ্গে চিরদিন স্মরণ করি আমি 1২৭ নজরুল, তারাশঙ্কর ছাড়া 
ঠশলজানন্দ, বনফুল, অখিল নিয়োগী, প্রভাবতী দেবী সরন্বতী ইত্যাদি কত খ্যাত 
ও অখ্যাত লেখককে নিয়ে এসেছেন কল্লোলের ধ্বনিতে ক মেলাবার স্থযোগ দিয়ে । 
তিনি চির-নবীন বলেই কল্লোলের শ্যামল বীথিকায় রৌদ্রন্সান করতে এগিয়ে এসে- 
ছেন প্রায় প্রথমেই (বৈশাখ, ১৩৩০)-__অনুবাদ করেছেন, নাটিকা ও প্রবন্ধ লিখে- 
ছেন, গল্প ফেঁদেছেন, সম্পাদনায় সাহায্য করেছেন । সংখ্যায় তার রচন! বেশি নয়, 
তবু তিনি কল্লোলের সপ্রাণ প্রাণবন্ধু । 

কল্লোলের আব্লেকজন তরুণ লেখক হচ্ছেন ভূপতি চৌধুরী (১৯*৩)। তিনি 
ছিলেন অন্তরঙ্গদের একজন- আড্ডা ও সাহিত্যের আসর উভয় ক্ষেত্েই। তার 
দীনেশরঞ্জন ও গোকুলচন্দ্রের সঙ্গে আলাপের ও কল্লোলীয় হওয়ার বিবরণ তার কাছ 
থেকেই জানা গেছে_“বসস্ভের এক অপরাহে পরিচিত এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা 
মানিকতলা প্রিটের ওপর | তাঁর সঙ্গে এক বন্ধু, আমার অপরিচিত, কিন্তু মুখখানা 
যেন চেনা । পরিচয়ের প্রথম ধাপেই নাম জানা গেল- গোকুলচন্দ্র নাগ । হেসে 
বললাম-_মুখটা আপনার চেনা মনে হচ্ছিল_-“বী্দির প্রাণ” ছবিতে আপনাকে 
দেখেছি। আর ভারুতীতে ফুটুকিওয়াল! যে গল্প বেরিয়েছে তাতো! আপনান্রঈ 
লেখা! গোকুলবাবু যুছু হাসলেন, বললেন-_এই বৈশাখ থেকেই আমরা একট 
কাগজ বার কচ্ছি_কল্লোল। আম্থন না একদিন আমাদের ওখানে |, বলা 
বাহুল্য অপর পরিচিত ভদ্রলোক-_দীনেশরগঙঁন দাশ, আমার সঙ্গে প্রথম আলাপ 
হয় এক সখের অভিনয়ের আসরে, প্রায় মাসখানেক আগে ।” ভূপতি চৌধুরী এর 
দিন দুয়েক পরে যে কল্লোলের রাজ্যে ঢুকলেন অরে বেরিয়ে এলেন না । সাত আট 
বছর ধরে € ১৩২৯-১৩৩৬ ) আড্ডা দিলেন, গল্প ও কথিকা জাতীয় রচনা লিখলেন । 
কল্লোলের সঙ্গে তার সেই বন্ধুত্বের ঘোগ, যে-যোগে ই্টকে আর দশ জনের সঙ্গে 
সমানভাবে পেতে হয় । লেখক হিসেবে তার প্রথম আবির্ভাব ১৯২* সালের 

কলোল--* 
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ভারতীতে, তিনি সবচেয়ে বেশি লিখেছেন ভারতবর্ষে, গ্রবাসী ও লারথিও তার 
লেখার ক্ষেত্র ছিলো-_-তবু কল্লোলেই তিনি অধিকতর ম্মরণীয় হয়ে আছেন গল্পকারের 
দ্ঘুটমান সম্ভাবনা নিয়ে । 
বুদ্ধদেব বন্থ (১৯*৮) ঢাকাগোষ্ঠীর তরুণ লেখকদের মধ্যে সবচেয়ে নিঠিত। 
ভাবতে অবাক লাগে তার কবিতা কলকাতায় প্রথম বেরিয়েছিলো প্রগতি-বিরোধাী 
কাগজ বলে বিবেচিত 'নারায়ণে"র ১৩২৮ সালের ফাস্ধন সংখ্যায় । ১৯২৫ সালে 
বেরোয় তার প্রথম কবিতার বই “মর্মবাণী” (১৯২৫ )। তখন পর্যস্ত তিনি কল্লোলের 
লেখক হন নি, অথচ কল্লোল ( আষাঢ়, ১৩৩২) "ডাকঘরে” লিখেছিলো-_ শ্রীবুদ্ধদেব 
বন্থর কিছু কিছু লেখা বোধ হয় আজকাল পত্রিকায় পড়ছ। মর্মবাণীর কবিতা 
গ্রহে এই কিশোর কাবর শক্তির বেশ পরিচয় পাওয়া যায় । বয়স্রে তারুণ্য মনে 
না রেখে বইখানা পড়ে দেখো ।*** ভাল কবিতা যে মানুষের অপূর্ব স্থষ্টি, ধ্যান- 
লোকের নিবিড় প্রকাশ, তা আজকালকার অনেক নবীন কবির রচনা পড়ে অনুভব 
করা যায়। কয়েক মাস পরে গোকুলচন্দরের মৃত্যু উপলক্ষ্যে 'যৌবন-পথথক'” নামে 
কবিতা লিখে ডাকে পাঠালেন বুদ্ধদেব, বেরুলো ১৩৩২-এর অগ্রহায়ণ সংখ্যায়, 
গোকুলচন্দ্রের স্থাতিকে বন্দনা করে কল্লোলের লেখক হয়ে গেলেন বুদ্ধদেব । এ-কথা 
স্মরণ করেই বর্ষশেষে চৈত্র সংখ্যায় সম্পার্দক লিখেছিলেন, __কল্পলোলের তৃতীয় বৎসরে 
কয়েকজন লেখককে বিশেষ করে পাওয়া গেছে। তাদের প্রতিভা জয়যুক্ত হউক 
বলে কামনাও করেছে কল্লোল। সেই নতুন লেখকদের নামের তালিকায় অন্যান্যের 
মধ্যে পাই বুদ্ধদেব বন্থ, অজিত দত্ত ও জীবনানন্দ দাশের কথা । এর কিছুদিনের 
মধ্যেই এক ছুটিতে বুদ্ধদেব কল্লোলের আড্ডায় কম্পিত বক্ষে প্রবেশ করেছিলেন ।২৮ 
সেই যে কলোলের ঘাটে এলে ভিড়লেন সাত বছরের মধ্যে আর নোঙর তুললেন না। 
তারপর মালে মাসেই গল্প, গ্রবন্ধ ও কবিতা লিখেছেন-__সেখানেই খ্যাতির প্রথম 
সোপান অতিক্রম করেছেন তৃতীয় দশকের আরও কয়েকজন যুবক সাহিত্যকর্মীর 
মতো । কল্লোল তাকে দিয়েছে অবলম্বন, তিনি কল্লোলকে দিয়েছেন বিশেষ চারিত্র্য | 
আর তেরশ” বত্রিশ সালেই এলেন যুবনাশ্ব ওরফে মণীশ ঘটক (১৯*১)। প্রেসী- 
ডেন্সী কলেজে পড়বার সময় তার সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছিলে! কল্লোল গোঠীর সঙ্গে 
সেই সহপাঠি বিজয় সেনগুপ্তের মাধ্যমে-ধাকে আমৃত্যু দেখা গেছে পত্রিকাটির 
আড্ডায় ও লেখার আসরে । তিনি 'গোম্প্দ' নিম্নে গ্রথম আত্মপ্রকাশ করলেন 
১৩৩১-এর পৌঁষ সংখ্যা কল্লোলে। গল্পের অতি বাস্তবতা ও কবিতার উষ্ণ প্রেম- 
ভাবনা নিয়ে তিনি কল্লোলে নিষ্ঠার লক্ষে এনেছেন একটা নতুন ডাইমেনশন-_তীর 
বিরুদ্ধে শনিবারের চিঠির খড়গ উদ্যত হয়েছে মাঝে মাঝে, কিন্তু তিনি শ্বখাত বর্জন 


কল্লেলের কলহংস £ আড্ডায় ও সাহিত্যের আসরে ৯৪ 


করেন নি। 

এই মণীশ ঘটকই কল্লোলে ডেকে আনলেন কবি অজিত দত্বকে ( ১৯০৭ ), 
যিনি ঢাকা গোষ্ঠীর অন্তান্তের মতো দূর থেকে কল্লোল-প্রেমের মুগ্ধ প্রহর গুণে 
চলেছিলেন । হাতে-লেখা (প্রগতি'তে তিনি অজিত দত্তের একটি গল্প পড়ে 
চমত্রুত হলেন, তীকে সানন্দ আমন্ত্রণ জানালেন কল্লোলের নতুন স্থির ক্ষেত্রে। 
আমন্ত্রিতের স্বক্ষেত্র ছিলো কবিতা__-সেই কবিতাই ডাকে পাঠিয়েছিলেন এবং তা 
ছাপা হলো ১৩৩২ সালের অগ্রহায়ণের গোকুল-স্বতি-সংখ্যায় । সেই প্রথম “নিকশ 
কালো আকাশ তলে' এপে দাড়ালেন। প্রথম কবিতা বেরুবার পর কোনে৷ এক 
ছোটোখাটো ছুটিতে কললোলে এসে সশরীরে হাজির হলেন২৯ এবং তারপর থেকে 
অনেক লিখলেন ও আডঢা দ্িলেন,সবশেষে ১৩৩৫ সালের মাঘ সংখ্যায় 'গৌরবান্থিত, 
হয়ে বিদীয় নিলেন । ততদিনে কল্লোলের ( এবং মুদ্রিত “প্রগতির ) কবি বলে 
তিনি বাংলা! দেশে চিহ্নুত হয়ে গেছেন। আব এদ্বেরই আরেক সংগী অমলেন্দু বন 
( বর্তমানে কলকাতা বিশ্ববি্ালয়ের ইংরাজী বিভাগের প্রাধ্যাপক ও অধ্যক্ষ) 
প্রথম থেকে কলোলের তক্তগোষ্ঠীর একজন হলেও গল্প লেখকরূপে কল্লোলে প্রবেশ 
করেন এক বছর পরে-_-১৩৩৩ লালের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় । সেই গল্পটির নাম 
পতি” । চিন্তনধর্ষে ও বুচনাকর্ষে পুরোপুরি আধুনিক অমলেন্দু বন্থ (১৯৯৮) 
পত্রিকাটিতে লিখেছেন খুবই কম, তবু তার সামান্ত সংখ্যক গল্প-প্রবন্ধ বিচারবুদ্ধি ও 
মনোভঙ্ষির উজ্জ্রলতায় আজও চিত্তাকর্ষক হয়ে আছে । তার একটি প্রবন্ধ 'অত 
আধুনিক বাংলা সাহিত্য? ( আযাঢ়, ১৩৩৪ ) সমধর্মাদের পক্ষ থেকে প্রচারিত এক 
চাঞ্চল্যকর ম্যানিফেষ্টো । 

অচিস্ত্যকুমার সেনগুপ্তের (১৯০৩) কথা যেখানেই বলা হোক না কেন 
কল্লোলের সবুজ মিছিলে তিনি এক বলদৃঞ্ঠ শক্তি । তার প্রথম লেখ ( কয়েকটি 
কবিতা নীহারিকা দেবীর ছদ্মনামে ১৩২৮-২৯ সালের প্রবাসীতে মৃত্রিত হয় ) 
কল্লোলে প্রকাশিত হয় নি, কিন্তু তিনি যথার্থভাবে কল্লোলেই প্রকাশিত হয়েছেন । 
বন্ধু সুবোধ দাশগুপ্তের সঙ্গী হয়ে তিনি কল্লোলে এসে পৌছেছিলেন। ১৩৩১ 
সালের শ্রাবণ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়েছিলো তার গল্প “গমোট,” ১৩৩৬ সালের 
পৌষে শেষ সংখ্যায় সন্ধাদী”পর শিখার মতো! জলে উঠেছিলো তার কবিতা 
“সম্কেতময়ী? | এই দুইয়ের মধ্যবর্তী কাল তার পক্ষে অজন্র সি ও অক্লান্ত সংগ্রামের 
কাল। তিনি ছুই হাতে গল্প, প্রবন্ধ ও কবিতা লিখেছেন । সাহিত্যের স্বাস্থ্য 
রক্ষার নামে বিরোধীরা সোরগোল তুলে উপহার দিয়েছেন নিন্দার বিষ, 
রবীন্দ্রনাথের হাত থেকে মিলেছে নিন্দা প্রশংসা! ছুই-ই। তবু তিনি কখনও ক্ষাস্ত 


১০৪ কল্লোলের কাল 


হন নি; কল্লোলের শ্রোতাবঠ্ে নিত্য-অবগাহন করে থেকে থেকে জলে উঠেছেন 
নৃতনতর দীষ্থিতে। কল্লোল তাঁকে দিয়েছে সাহিত্যিকের মান, তিনি কর্পোলকে 
দিয়েছেন ঘনিষ্ঠ প্রাণ । 

প্রেমেন্গ মিত্র (১৪০৪) কল্লোলের এক প্রজ্লস্ত প্রাণকথা ৷ অচিস্তযকুমার তাকে 
পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন গোকুলচন্দ্রের সঙ্গে । আর সেই পরিচয় স্থত্র ধরেই তিনি 
প্রবেশ করেছিলেন কল্লোলের পৃষ্ঠায় লেখক রূপে । ১২৩১ সালের শ্রাবণ সংখ্যায় 
প্রথম বের হয় তার গন্প “সংক্রান্তি, তারপর থেকে সাহিত্যের তিন বন্ধে__গল্প, উপ- 
ন্যাম ও কবিতায় তিনি হয়ে উঠেছিলেন সমপিতপ্রাণ | কিছুটা ভুল বোঝাবুঝির 
ফলে কিছুদিনের জন্ম সরে গিয়েছিলেন “কালি-কলমের” ভিন্নতর ক্ষেত্রে কিন্তু 
যেখানেই থাকুন কল্লোলের দিকে কান পেতেই ছিলেন, তাই অন্তরের ভালোবাসার 
টানে আরেক দিন ফিরে এসেছিলেন কল্লোলিত প্রবাহের দিকে, সব মিলিয়ে তাঁকে 
মনে হয় এক সংহত উজ্জল নক্ষত্র যা কল্লোলের পরষ্ঠায় স্থির সত্য হিসেবেই ছড়ি- 
য়েছে আলো, ন্গিপ্ধত1, তিমির ও জালা । প্রেমেন্দ্র মিত্র নিঃসন্দেহে কল্লোলের 
অগ্রনায়কদের অন্যতম | 

তেমনি ছিলেন নৃপেক্জকষ্ণ চট্টোপাধ্যায় 7--১৯৬৩)। এক আশ্চর্য প্রাণ- 
প্রাচুয নিয়ে নজরুল ও পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় মাধ্যমে তিনি এসেছিলেন কল্লে:লের 
আড্ডায় ও স্জনক্ষেত্রে ৷ বিশ্বসাহিত্য মন্থন করে তিনি নিত্য স্থধা আহরণ করতেন, 
আর উন্মাদের মতো সেই স্থধার আোত টেনে আনতে চাইতেন বাংলা সাহিত্যের 
প্রাদেশিক ভূগোলের মধ্যে । প্রাণে তার একদিকে যৌবনের উদ্দামতা, অন্যদিকে 
সন্ন্যাপীর নিলিধতা । “কাহিনী” নামের আড়ালে ঝকঝকে সাহিত্যচিস্তার উড়নি 
উডিয়ে কল্লোলে তার প্রথম আত্মগ্রকাশ ১৩৩০ মালের ফাল্ধন সংখ্যায়, শেষ বিদায় 
১৩৩৬ সালের শ্রাবণ সংখ্যায় । কখনও কল্লোল সম্বন্ধে তার আকর্ষণ বিচলিত 
হুয়নি--অনেফেই “কাঁলি-কলমের* মায়! এড়াতে পারেন নি, কিন্তু তিনি কখনও তার 
চৌকাঠ পর্বস্ত মাড়ান নি। তিনি মুখ্যত বিদ্রেশী সাহিত্যিক ও সাহিত্যিকের 
পরিচয় লিখতেন, সময় সময় লিখতেন দেশীয় সাইতাক ও সাহিত্যের কথা, বিদেশী 
সাইত্যোর অন্রবাদেও তার মনোযোগ দেখা গেছে। মোটকথা, কলোলকে একটা 
আধুনিক ও বিশ্বগত রূপ ধেঁওয়ার কাজে তিনি ছিলেন নিরলস । সেদিক থেকে 
তাকে একজন নিষ্টাবান কল্লোলীয় বলা যেতে পারে । 

কলোলের প্রথম ব্ধ থেকে শেষ বর্দ পধস্ত যখন সুযোগ. পেয়েছেন লিখে গেছেন, 
এমন একজন লেখক হচ্ছেন প্রবৌধকুমার সান্যাল (১৯০৭)। তিন অবশ্য আড্ডায় 
এসছেন অনেক পরে। তিনি মানুষের খোল! শরীর ও মনের গল্পকার ; ঘোল! 
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আর্বত ও হ্বচ্ছ জল উভয় ক্ষেত্রেই অবলীলাক্রমে অবগাহন করার সাহস নিয়ে 
কল্লোলে তার আবির্ভাব। যে আগুন নিয়ে খেলেছেন কল্লোলের অনেক গল্পকার, 
সেই আগুন নিয়েও ইনি খেলেছেন । অথচ মাঝে মাঝে তীর মধ্যে দেখা গেছে 
একটা উদ্দাস'ন চলতি হাওয়ার বেগ । সব মিলিয়ে দেখলে মনে হয় প্রবোধকুমার 
কলোলের অবিচ্ছেদ্য একজন । কথাসাহিত্যে এক উজ্জল প্রতিশ্রুতি বহন করে 
কলোগে প্রথম আবিভূততি হলেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮---১৯৭১)-- 
কপালে 'বসকলি'র (ফাল্ধন ১৩৩৪) ছাপ নিয়ে । সঙ্গে সঙ্গে তিনি তরুণদের সমাজে 
হলেন সম্বধিত। তিনি অবশ্ত লিখলেন সামান্যই-__-তিনটি গল্প ও একটি কবিতা 
মাত্র। কিন্তু একদিন করোলের আড্ডায় এসে কতকটা নিরাশ হুলেন-__তার মাটির 
সঙ্গে সংলগ্ন জীবনের প্রাণ-পিপাসা অচরিভার্থ রয়ে গেলো। কলেলগোঠী 
সাহিত্যের কল্পক্ষেত্রে যতই গ্রামবাংলাকে নিয়ে ঘর করুক না কেন, তাদের ছিলো 
বৃদ্ধিবিলাসী পরিবর্তনমুখী শহুরে মন এবং সেই মনেরই ব্যায়াম-কৌশলে আড্ডাত্ম 
রসায়ন ঘটতো। তার সঙ্গে তারাশঙ্করের মাটি-ঘে'ষা মনের স্থিতিস্াপকতা মিলবে 
কেন? কিন্তু কল্লোলের ধ্বন কলরোলে বরাবরই একটা গ্রামীণ স্বর ছিলো! বলে 
সাহিত্যের স্জনক্ষেত্রে তারাশঙ্করের মৃ্ায় পুরুষার্থ কল্লোলীয় সত্য বলে বিবেচিত 
হওয়ার দাবি রাখে । তারাশঙ্কর নিজে আমৃত্যু কৃতজ্ঞতার সঙ্গে ম্ম্রণ করেছেন 
কল্লোলের প্রথম অভ্যর্থনার কথা । বীরভুমের তারাশঙ্করের মতোই বারভূম-সংলগ্ন 
মুশিদাবাদের সরোজকুমার বায় চৌধুরীকে (১৯০২-১৯৭২) গল্পকার হিসাবে প্রথম 
আবিষ্কার করার গৌরব কল্োলের প্রাপ্য । তার প্রথম গল্প “ছুনিয়াদারি? বের 
হয়েছিল যষ্ঠ বর্ে (জ্যেষ্ঠ, ১৩৩৫)৭ তাকে কল্লোলে আনেন প্রেমেন্দ্র মির এবং সে 
আনাটা কল্লোল ও বাংল! সাহিত্যের দিক থেকে ব্যর্থ হয়নি । 

জীবনানন্দ (১৮৯৯-১৯৫৪) “দাশগুধ” পদবী নিয়ে কল্লোলে প্রথম আসেন এবং 
সেখানে থাকতে থাকতেই "গপ্ত'টুকু বর্জন করেন । পত্রিকাটিতে তার প্রথম 
প্রকাশিত কবিতা “নীলিমা” ( ফাল্তুন, ১৩৩২ ), শেষ কবিতা পপাথীরা” ( বৈশাখ, 
১৩৩৬)। টার কবিতার ঘে রূপ, রস ও রং আজকের দিনে আমাদের কাছে 
পরিশ্ফুট, তার প্রথম আভাস কল্লোলের ( এবং প্রগতির ) কবিতায় দেখা গেছে। 
তিনি এখানে নিজের পথ ধরবার চেষ্টা করছেন, কিন্তু সিদ্ধি তখনও পুরোপুরি 
আসেনি । তার ম্ব-স্থিত হওয়ার লেই প্রক্রিয়ায় কল্লোলের অবারিত আশ্রয়ের 
এতিহাসিক প্রয়োজন নিশ্চয়ই ছিলো । আর তার অতীতমুখিন ও গ্ররূতিগভীর 
চেতনার ধূসরাভ রং লেগেছিলো! বলে কল্লোলিত ঢেউয়ে এক আশ্চর্য নির্জন মুখ 
আমর] দেখতে পেয়েছি । কল্লোল কর্তৃপক্ষ জীবনানন্দের কবিতা ছাপলেও তার 
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কবিতা বেশি পছন্দ করতেন না,৩০ কবিও আপন শিল্লিত স্বভাবে পত্রিকাটির জন্য 
কোনো ম্পন্দন অন্ভব করেন নি-_-এমন একটা প্রচারণা আছে। কিন্তু লিখিত 
সাক্ষ্যে দেখছি তিনি বিশ্বাস করতেন, উত্তুররৈবিক যুগ কল্লোলের সময় থেকে আরুস্ত 
হয়েছে ।৩১ আর কল্লোল ( অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪ ) তার ঝরা পালকের সমালোচনায় 
লিখেছিলো-_-কয়েক বৎসরের মধ্যেই শ্রীজীবনানন্দ দাশগুপ্ত কাব্যসা।হিত্যে আপনাকে 
সপ্রতিষ্ঠিত করেছেন । তরুণ কবির সমস্ত কবিতাতেই তারুণ্যের উল্লাস ধ্বনিত | 
তার ছন্দ ভাষা ভাব সবেতেই বেশ বেগ আছে। ক্রি যা-কিছু আছে তা কখন 
কখন সেই বেগের আতিশয্য। নজরুল, মোহিতলালের প্রভাব তিনি এডতে 
পারেননি বটে কিন্তু সে প্রভাবকে নিজের বৈশিষ্ট্যের পথে ফেরাতে পেরেছেন বলে 
মনে হয়। সৃতরাং কল্লোল ও জীবনানন্দ উভয়ে উভয়ের । 

প্রবাপীতে অন্নদীশঙ্কর রায়ের (১৯০৪ ) লেখক জীবনের শুরু, বিচিত্রায় প্রতিষ্ঠা 
মধ্যে কল্লোল ও কালি-কলমের কালে তার মানসিক প্রস্ততি। কালি-কলমের 
প্রতি তার ব্যক্তিগত দরদ ও কৃতজ্ঞতার খণ তিনি স্বীকার করেছেন ১৯২৯ সালে। 
কিন্তু নিহিতার্থে তা সমগ্র কল্লোলের কাল সম্ঘন্ষেই তার অন্তরাগ ও সচেতনতার 
প্রমাণ, কারণ কালি-কলম কল্লোলবৃন্তের বহিভূতি নয়। তিনি তখনকার দিনে 
নতুন কিছু লিখতে গিয়ে বিচিত্রা ও কালি-কলমের সঙ্গে কলোলের কথ! মনে 
রেখেছিলেন,৩২ যুরোপের বিশেষ করে পারির মানসিক খোলা হাওয়ায় কল্লোলের 
দলকে দেখতে চেয়েছিলেন তাদের নতুন জীবনায়নের জন্যই । আসল কথা, 
নিজের ও বাংলা সাহিত্যের দিক থেকে কল্লোলের কাল তার কাছে অনেক অর্থ বহন 
করে এনেছিলো ৷ তাই পত্তিকাটির প্রাবন্ধিক ও কবির দলে তাঁকেও আমরা পাই। 
তিনি লিখেছেন ছোটো কবিতা এবং শেষ বছরে মাঝে মাঝে প্রবন্ধ, তবু মানাসক 
দিক থেকে কলোলের নগণ্য এক লেখক মাত্র ছিলেন না। এই সঙ্গে আরও দুজন 
অমিয় চক্রবতী (১৯০১) ও বিষণ দে'র (১৯০৯ ) কথা মনে পড়ে, তারাও 
কলোলে না লিখে পারেন নি। এবং তার কারণ ছিলো! এই যে, কল্লোল ছিলে! 
তখনকার দিনের তরুণদের আত্মগ্রকাশের এক অবারিত ক্ষেত্র। এই দুজনেই 
পরবত্তাঁ বাংলা কাব্যের যে ছুই দ্িগস্ত জয় করেছেন, তার উপোদ্ঘাতে কল্লোলের 
নাম ম্মরণীয় হয়ে আছে । অমিয়চন্দ্রের মা অনিন্দিতা দেবীও লিখতেন কল্লোলে, 
একই সঙ্গে একই ক্ষেত্রে ছুই পুরুষের এমন মিলনের দৃষ্টাস্ত খুব বেশি নেই । বিষুঃ 
দে অল্প লিখলেও কবিতা, প্রবন্ধ ও অন্রবাদের ভ্রিবিধ ধাণাঁতেই হস্তক্ষেপ করতে 
এগিয়ে গেছেন। কললোলের আরেক কৰি হেমচগ্্র বাগচী (১৯০৪ ) অনেক 
সম্ভাবন। নিয়ে এসেছিলেন কিন্তু দীপান্বিতার? দীপ জালিয়েই তিনি অসুস্থতার জন্য 
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সরে গেলেন। কিন্তু তার কল্লোলের কবিতাগুলি আজও বন্ধুজন ও রসিকজনের 
কাছে আদরণীয় হয়ে আছে। ভবানী মুখোপাধ্যায় (১৩১৬) তীর কচি মনের 
সবুজ তৃণাঙ্কুর নিয়ে, জগদীশ গুপ্ত (১৮৮৬-১৯৫৭) তীর যৌবনদীতধ দেহমনের 
সাহন ছড়িয়ে, জসিমউদ্দিন (১৯*৩) ও মনোজ বন্থ (১৯০৩) বাংলার মাটির 
ণতুন গান শুনিয়ে, প্রমথনাথ বিশী (১৯*২) ও বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় 
| ১৮৯৯ ) তরুণ মনের ফসল ফলিয়ে কল্লোলের পৃষ্ঠাতেই আত্মোৎ্কর্ষের মহড়া 
।দয়েছেন। 

এরা ছাড়া আরও ধার! ছিলেন তীর্দের মধ্যে হুমায়ুন কবির ( ১৯০৬-১৯৬৮ ), 
অমরেন্ত্র ঘোষ ( ১৯০৬-১৯৬০ ?), জগৎ মিজ্ত্র, পরিমল গোস্বামী ( ১৮৯৯ ), 
ভবানী ভট্টাচাধ, শিবরাম চক্রবর্তী (১৯৫ ), মণীন্দ্রলাল বস্থ (১৮৯৭ ), স্থনি্ল 
পঙ্থ (১৯০২-১৯৫৭ ), প্রবোধ চট্টোপাধ্যায় (1-১৯৭১) ইত্যাদি বিশেষভাবে 
স্মরণীয় । স্থকুমার ভাছুড়ী, বিজয় সেনগুঞ্ধ ও সুবোধ দাশগুপ্ত বিশেষ সম্ভাবনা 
নিয়ে কল্লোলের আসরে অবতীর্ণ হয়েছিলেন । প্রথম ছুজন অকালে পরলোকগমন 
করায় করোল প্রবন্ধে ও কবিতায় গভীর মর্মবেদনা প্রকাশ করেছিলো, শোক 
প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলে নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের কানপুর অধিবেশন 
( ১৩৩৩)। এরা কল্পোলের কলহংস রূপে নতুন যুগের সাহিত্য-ইতিহাসের 
সহযাত্রী । ূ 

কল্োলের লেখক-তালিকায় কিছু মাঁহলার নাম পাই । তাদের মধ্যে রাধারাণী 
দেবী (১৯*৭) বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্থান পেয়েছেন। শ্লীলতা ও 
অশ্সীলত! নিয়ে বিচিত্রা ভবনে যে সভা হয়েছিলো তাতে নব্যপন্থীদের নেতৃত্ব দিয়ে 
[তনি নিজের যোগ্যতার প্রমাণ রেখেছেন । অপরাজিতা দেবীর ছন্সনামে “বুকের 
বীণা” (১৯৩০ ) লিখে তিনি যে ছুঃসাহন ও আত্মদপিতার পরিচয় দিয়েছিলেন তার 
পূর্বাভাস পাওয়া! গিয়েছিলে। কল্লোলের কালে । তিনি এখানে গল্প কবিতা প্রবন্ধ 
[লখেছেন সামান্য সংখ্যক, তবু কল্লোলের সঙ্গে তীর যোগ স্থদুঢ । ফোর আর্টস 
ক্লাবের আমল থেকে কল্লোলগোঠার সঙ্গে সম্পর্ক ছিলো সথলেখিক! শীত! দেবীর 
(১৮৯৫) তাই পত্রিকািতে তিনিও না লিখে পারেন নি। কবি স্থধীরকুমার 
চৌধুরীর সঙ্গে তাঁর বিবাহের সানন্দ ঘোষণা ছিলো কল্লোলের পৃষ্ঠায়। তবে 
স্বধীরকুমারের মতো! তাঁকেও পুরোপুরি কল্লোলীয় বলে দাবি করা ঠিক হুবে না, 
এরা মুখ্যত প্রবাসীর লেখক-লেখিকা ৷ শীস্তা দেবীর ( ১৮৯৪) সঙ্গে কল্পোলের 
সংযোগ পারিবারিক, স্বামী কালিদাস নাগ ও দেবর গোকুলচন্দ্রের নাগের শ্ছত্রে 
তিনিও এর ভালোমন্দের অংশীদার ছিলেন । রোমা রলার জ' ক্রিসতফের 
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অনুবাদে শ্বামীর সঙ্গে সহযোগিতা করে তিনি এক মহৎ সাহিত্যিক কর্তব্য সম্পন্ন 
করেছেন। তিনি ফরাসী ভাষা কিছুটা জানতেন যদিও ইংরেজী থেকেই জা 
ক্রিস্তফের এক কিন্তি মাত্র তিনি নিজে পুরোপুরি অন্তবাদ করেছিলেন। তার 
একটি গল্পও কল্েলের ১৩৩১ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় এবং একটি প্রবন্ধ 
১৩৩৩ সালের শ্রাবণ সংখ্যায় দেখতে পাই । মনে রাখতে হবে, জা? ক্রিস্তফ, 
কলোলের তরুণ লেখকদের কাছে গীতা হয়ে উঠেছিলো । ডায়োসেশন থেকে 
ইংরেজী অনাপের গ্রাজুয়েট ও সর্ববিষ্যাপটিয়সী হুনীতি দেবী ( ১৮৯৪ ) ছিলেন 
ফোবু আর্টস ক্লাব ও কল্লোলের অন্যতম স্তস্ত | সেকালে নানা পত্র-পত্রিকায়, বিশ্বে 
করে প্রবামীতে কবিতা লিখেছেন ; কিন্তু কল্লোলে তিনি কবিতার চেয়ে গল্প ও 
কথিকা জাতীয় রচনা লিখেছেন অনেক বেশি । প্রথম দিকে প্রায় গ্রতি সংখ্যাতেই 
তীর গল্প থাকতো-_তার ভাবুকতা৷ ছোট্ট ছোট্ট লেখায় ফুটে উঠতো । এ থেকে 
বোঝ! যায়, কল্লোলের কর্তৃপক্ষ ও পাঠকদের কাছে তিনি কতটা আদরণীয! হয়ে 
উঠেছিলেন । 
অকাল-পরলেকগতা নীলিম। বস্থু (?--১৩৩৩ ) ছিলেন কল্লোলের আর একজন 
সমাদৃতা লেখিকা । ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন কল্লোলের বন্ধু ও লেখক এবং 
কালি-কলমের অন্যতম সম্পাদক মুরলীধর বন্ধুর স্ত্রী। কন্োলের প্রথম বর্ষ পঞ্চম 
্যাতে তাঁর একটি কথিকা প্রথম আত্মপ্রকাশ করে । তিনি গল্প লিখতেন। 
তীর মৃত্যুর পর সম্পাদক তার কল্লোল প্রবেশের এক মনোজ্ঞ বিবরণ দেন__ 
শকছুকাল পূর্বে, কল্লোল-এর প্রথম অবস্থায় বুকপোর্টে একটি গল্প পাই; তার সঙ্গে 
একথানা চিঠি । লেখিকা চিঠিতে জানিয়েছেন, লেখার দিকে তীর খুব ঝৌক ।** 
আমি আর গোকুল লেখাটি পলা । লেখার ভঙ্গী ও সংযম আমাদের মুগ্ধ করল 
আমরা তাকে উৎসাহ দিয়ে একখানা চিঠি দিলাম,*-বুড়ো-ঝি প্রভৃতি গল্পগুলি 
পড়ে তখন থেকেই মনে হয়েছিল, এই অজ্ঞাত লেখিক1 সাহিত্য ক্ষেত্রে একটি 
বিশেষত্ব নিয়ে প্রবেশ করেছেন ।**উতৎ্সাহ পেয়ে তীর গল্পগুলি ক্রমে ক্রমে আরও 
ভাল হতে লাগল | সে দিকে তার চেষ্টাও ছিল। পর পর কয়েকটি গল্প কল্লোলে 
প্রকাশিত হোল । তখন লক্ষ্য করতাম, মাত্র প্রচারের দিকেই তাঁর লক্ষ্য নয়, 
লেখার তিতর তাঁর দরদ ও সাহিত্যের জন্য তাঁর অন্তরের প্রীতি গোপন সাধনার 
বেশেই ধরা দিয়েছে । তিনি লিখেছেন খুব অল্প ।-*কল্লোলে প্রকাশিত “বার! 
ফুল” কালি কলমে প্রকাশিত “গোপনধারা” যারা পডেছেন তারা নিশ্চয়ই লেখিকার 
অস্তদৃষ্টি, সংযম ও গ্রকাশভঙ্গির নিপুণতা লক্ষ্য করেছেন ।”৩৩ “অশোকা” ও 
“শতদল' কাব্য গ্রন্থ এবং “কাহিনী” ও ফুলদানী” গল্পগ্রস্থের পরিচিত! লেখিকা 
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সরোজকুমারী দেবী (১৮৭৫-১৯২৬) কল্লোলে গল্প লিখেছিলেন । লীলারাণী 
গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম বাংলা সাহিত্যের মনোযোগী পাঠকের কাছে অজান] নয় । 
রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রভৃতির সঙ্গে পত্রালাপ ও পরিচয়ের সুত্রে তিনি আজ'বন 
সাহিতা-সান্লিধ্ায লাভ করার চেষ্টা করেছেন। তিনি কল্লোলে কয়েকটি কথিক! ও 
গল্প লিখেছেন । নুসিংহুদানী দেবী ছিলেন কল্লোলের প্রথম দিকে প্রায় নিয়মিত 
গল্প-লেখিকা । তিনি তার নাম ও লেখা উভয়ের গুণেই কল্পোল কর্তৃপক্ষ ও 
পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন । ডাকযোগে তীর গল্প আলতো, তার সঙ্গে 
বাক্তিগত যোগাযোগ কারো ছিশ না। তবে সদলবলে কল্লোলীয়রা যখন ত্কার 
বাড়িতে গেলেন তখন দেখা গেলো তিনি আধুনিকা যুবতী নন, এক মধ্যবয়ন্ধ। 
সালক্ষতা শ্রী্নামপুরের জমিদার-বধূ । অগচ তার গল্পে এক মাহসিকা লেখিকারই 
পরিচয় ফুটে উঠভো। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি মহারাজ! প্রগ্োতকুমার ঠাকুর ও 
ব্যারিষ্টার অবনী ব্যানাজ্ির আত্মীয়! ছিলেন বলে শুনেছি । 

এদের মধ্যে রাধারাণী দেবী, নীলিমা বন্থ, নুসিংহদাপী দেবী এবং স্থনীতি 
দেবী যথার্থভাবে কল্লোলীয় হবার দাবী করতে পারেন । 

এ'বা ছাডা কল্লোলের লেখিকা-তালিকার আর যাদের নাম পাই তার প্রায় 
অজ্ঞাতনামা । এদের মধ্যে “মন্স্যৃতি”, 'ঝরাপাতা” ও আনুতি? গল্পগ্রন্থের লেখিকা 
স্থরুচিবালা রায় আমাদের পরচিহা ; কবি অমিয় চক্রবর্তীর মা অনিন্দিতা দেবী 
সাহিত্যকচিসম্পন্না মহিলা হিসাবে আমাদের অপরিচিতা নন । এই নামমালার 
যধো কোনে! কোনোটি ছন্সনাম-_নারী ও পুরুষ উভয় শ্রেণীর লেখকেরই | 

প্রশ্ন উঠবে, কল্লোলের পৃষ্ঠায় এত লেখকার রচন প্রকাশ কর! হয়েছিলো 
কেন? সেকি লেখার গুণের জন্য না অন্য কোনো কারণে ? সত্য বটে, কোনো 
শ্লানো লেখিকার রচনার শিল্লোৎ্কর্মের একটা অনতিম্ফুট আভাস ছিলো এবং যত 
থাকলে ও সহানুভূতি পেলে সার্থকতা লাভেনু সম্ভাবনা ছিলে! বলে কলোল তাদের 
সম্পর্কে উৎসাহী ছিলেন | নারীর একটা নিজন্ব জগৎ আছে, সে-জগতের আশা 
আকাজ্ষা স্থথ-ছুঃখ মহিলা-লেখকেরু মনে ও কলমে পুরুষ লেখকের চেয়ে বেশি 
পরিমাণে ধরা দিতে পারে । কল্লোলের তরুণ পরিচালকরা এ সম্বদ্ধে সচেতন বলে 
কতকটা ভদারভাবে শাদের রচনা প্রকাশ করেছেন। সবচেয়ে বড়ো কথা, পত্রিকা 
কর্তৃপক্ষ নারী গ্রগতিতে বিশ্বাসী ব্রাঙ্ধ ছিলেন । প্রবাসীতে এই কারণেই লেখিকার! 
সমাদৃতা হতেন, কল্লোলেও হয়েছেন । তাছাড়া কল্লোলের তরুণদের প্র্থর নারী- 
চেতনাও অনুকূল প্রতিক্রিয়ায় লেখিকাদের প্রতি তাদের উদার করে তুলেছিলো। 
“ভবে লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, কল্লোলে প্রথম দিকে অখ্যাত লেখিকাদের সংখ্যা 
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যত ছিলো! শেষের দিকে তত নেই। সম্পার্কের এই ক্রমবধ মান নিরুৎসাহেক 
কারণ সত্যিকারের ভালে! লেখিক! তৈরি হয় নি, হওয়ার আশ্ত কোনো সম্ভাবনাও 
দেখা যায় নি। 

এই তো গেল কল্লোলের কলহুংসদ্দের পরিচয় । নৃতন ও পুরাতনের দেই 
মেলায়, পূর্বেও বলেছি ; জোর থাকতো নৃতনদের ওপর-_“কল্লোল এতর্দিন ধরিয়া 
এই তরুণদলকেই কামনা করিয়া] আসিয়াছে । বর্ষে বর্ষে তরুণ কল্লোলের পথে 
পথে দেখা দিয়াছে । নৃত্তন চিস্তা, নৃতন আকাঙ্ষা ইহারা জীবনে বিকশিত করিয়া, 
তুলিতে চেষ্টা করিয়াছে । এই তরুণ দলের সঙ্গে আরও ধাহার] বয়সের গণ্তী 
এড়াইয়। নবীনতার সষ্টি কামনায় উতৎ্স্থক তাহাদের সকলকে লইয়াই বাংলার এই 
নবীন দলের স্থট্টি ।.*.বয়ম আজ নবীনতাকে অন্তরের দ্বার হইতে ফিরাইয়া দিতে 
পাবিতেছে না। তাই নব নব কল্পনার সম্পদ লইয়া বন্ধ প্রবীণ এই নবীন দলের 
সঙ্গী 1৩৪ কর্তৃপক্ষ বিশ্বাস করতেন, যৌবন চিরদিনই চঞ্চল__চিরদিনই নৃতন থাকা 
তার ধর্ম। দেই যৌবনের জয়োলাস তারা দেখতেন তরুণ লেখকদের মধ্যে, লে 
কারণে তাদের পরিচয় পিপিরচনায় আগ্রহ দেখিয়েছেন সম্পাদকর1। যেমন 
শলজানন্দ মুখোপাধ্যায়--ঠার বর্ণনায় পাই-_“হুশ্রী, ভ্র ছুটি টানা, চোখের পাতা 
কান কাল ঝালরের মত, রোগাই বলতে হয়, মাথায় খুব বড় চুল রাখেন না, 
পেখকদের মত হাবভাব নয়, হাসতে ইচ্ছা করুলে হাসেন, না ইচ্ছা করুলে হাসেন 
না। পচ ফুট ছয় ইঞ্চির দলে-_মুখ দেখলে বোঝা যায় না ভিতরে এত আগুন ।, 
কিংবা ভূপতি চৌধুরা_-“যৌবনদপ্ত মুখ, চোখে চশমা, গোঁফ দাড়ী কামান, 
নিপীড়িত ছঃখীর জীবন সমস্যা কে চিন্তার বিলাস করে নিয়েছেন ।” 

কলোল পাঠক-পাঠিকাকে লেখক-লেখিকা করে তুলতে চেয়েছিলো । সম্পাদকরা 
বিশ্বাম করতেন, সকলের সমবেত চিন্তায় ও চেষ্টায় কল্লোল এককালে তার 
আকাজ্ষাকে পরিপূর্ণ করে তুলতে পারবে । অনেক পত্রিকার বিজ্ঞাপনে যেমন 
“নিয়মিত? লেখক-লেখিকার তালিক1 থাকতো, কল্লোলের প্রথমদিকে তেমন থাকতো 
না__কারণ তাতে তার বিশ্বীস ছিলো না ।৩৬ বরং পবীক্ষামূলক রচনাকে সম্বধিত 
করে নতুন লেখক সির দিকে তার লক্ষ্য ছিলো । তাই? “সংক্রান্তি” গল্পের লেখক 
প্রেমেন্্র মিত্রকে উৎসাহিত করে লেখা হয় _-এই লেখকের প্রথম গুণ বক্তব্য বিষয় 
প্রকাশ করবার ক্ষমতা । আজ যিনি ছোটো গল্প লিখছেন ক্রমে তিনি আরও 
ক্ষমতাশালী লেখক হবেন এবং উপযুক্ত সময়ে তীর উপন্যাস পড়ে জনসাধারণ মুগ্ধ 
হবে ।৩৭ অচিন্তযকুমার সন্বদ্ধেও পত্রিকাটির আশার অন্ত ছিলো না-_তার গল্পে 
যে কবি-্প্রতিভাঃ মানব-চরিজ্র-গ্রণ ও শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছিলো তাতে 


কল্লোলের কলহংদ £ আড্ডায় ও সাহত্যের আসরে ১৩৭ 


তিনি ঘে ভবিষ্যতে প্রসিহ্ধ লেখক হবেন, এই বিশ্বাস তার ছিলো । 

কিন্তু তরুণ লেখকদের যেখানে ক্রটি সেখানে কল্লোল উদদীন থাকতে পারেনি। 
এটা সত্য যে, সকলেরই লেখক হুতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু লেখক হওয়ার জন্য যে, 
সাধনা, অভিজ্ঞতা ও আত্মবিচারের প্রয়োজন তা ছাড়া লেখৰ হওয়া অসম্ভব । 
কল্লোল এইটুকু বলেই ক্ষান্ত হয়নিঃ তরুণ লেখকদের মধ্যে বিনয় ও বড়োর প্রতি 
শ্রদ্ধার যে অভাব দেখা যায় তা তাদের বড়ো! হওয়ার পথে অস্তরায় বলে নির্দেশ 
করতেও সে দ্বিধা করেনি । 


১. সত্যনারায়ণ দাস, বঙ্গদর্শন ও বাঙালীর মনন সাধনা, প্রথম অধ্যায়, জিজ্ঞাসা । 

২. ...একাটি হলদে রঙের বাক্স হইল 'ভারতশব ভাণ্ডার ; প্রথমে সোঁট জাত বাবু কাছেই 
থাকিত, পরে কোন এক সময়ে সেই ভাণ্ডারটি আমাদের মাণিকতলা স্ট্রীটের ক্ষ ঘরের তাকের 
উপর রাখা হয় । সেই বাঝ ও কর়েকাঁট পারত্যন্ত প্রবন্ধ অনেকাঁদন পর্যস্ত আমার সাথের সাথ 
ছিল অল্প কিছুদিন হইল বসজন দয়াছি।, 

সে সময় প্রতি রাঁববারে জ্যোতিবাবহ ও রবীন্দ্রনাথ ভারতাঁ” ভান্ডার লইয়া আমাদের বাড়ীতে 
আসিয়া “ভারতণ” সম্বন্ধে আলোচনা কাঁরতেন ও পবে 'তাঁহাকে" লইয়া ভাবহারশলাল চক্বতা 
মহ।শয়ের বাটতে যাইতেন এবং সেখান হইতে জোড়াসীকো ফিরি যাইতেন । 

কোন কোন দিন বৈকালে আনরা ৬জানকবাবৃব বামবাগানস্থ বাড়ীতে যাইতাম-সেখানে 
ন-বৌঠাকুরাণী, নতুন বৌ, জ্োতিবাব;, রাঁববাব; প্রভীতিও আসতেন । শ্রীমতশ স্বর্ণকুমারী দেবণ 
৩খন শেক্সাপয়ার পাঠ কারতেন_আঁম যখনই যাইতাম, আঁধকাংশ সমক়্ই দেখতাম, তান 
শেঝ্সপিয়াব পাঁড়তেছেন, আবার কথন দোঁখতাম, সেতার ক্ষ কারতেছেন, কখন বা মিষ্টান্ন 
প্রস্তুত করিতেছেন বা ভাঁড়ার দিতেছেন । লেখাপড়া কারতেন বলিয়া তান কখনও গহচ্হাঁলতে 
ব+শুশ্রদ্ধ ছিলেন না__ইহা তাঁহার বিশেষ গুণপনার কথা । 

সকলে মিলিত হইলে “ভারতী'র জনা রচিত নূতন প্রবন্ধার্দি পাঠ, আলোচনা, রবীন্দ্রনাথের 
গান হইত, পরে আহাবাদ সমাপনান্তে বাড়শ ফারিতে রান ১০।১৯ টা বাজিয়া যাইত ।'--ভাবতীর 
[ভটা, শরৎকুমারী চৌধুরাণসর বচনাবলশ (১৩৫৭ ), বঙ্গীয় সাহত/ পাঁরষদ, প:ঃ ৩৭৩। 

৩. হেমেন্দ্রকুমার রায়, মাঁণলালের আসর, মানসশী ও মর্মবাণপ, বৈশাখ ও জোহ্ঠ, ১৩৩৬ । 

৪. জাীঁবেন্দ্র সিংহরার, প্রমথ চৌধুরখ' (২য় সং, ১৯৫৭ ), মডার্ণ বক এজেল্স প্রকাশিত, 
প:ঃ ৯, ১০, ৬৯, ৭০। 

&. অতুলচন্দ্ু গত, “প্রমথ চৌধুরী", বিশবভারতাঁ পত্রিকা, পঞ্চম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা। 

৬. এই প্রসঙ্গে লক্ষণশয় এই যে ভারতী (নিজের সমপাদনাকালে ) বঙ্গদর্শন ( নব পর্যায়) 
ও সাধনার রবীন্দ্রনাথ কিছু িছ নতুন লেখক স্‌ষ্টি করলেও তাঁকে কেন্দ্রু করে এ সব পাকার 
পাদপাশঠতলে কোনো সুজ্পন্ট গোম্ঠী গড়ে ওঠেনি । ফলে তাঁদের আড্ডার ইন্ডিহাসও নেই ।কাঁবগর, 
আপন প্রদপ্ত তেজে এতই প্রোগ্জবল ছিলেন যে, জ্যোতিত্কমণ্ডলখর মধ্য থেকেও তিনি অ।পন 
স্বভাবে ও প্রীতভার বৌশন্টো ছিলেন স্বয়ংসম্পূর্ণ ভবে সাধারণভাবে বলা হায়, প্রতোক পান্িকারই 
কোনো"না কোন রকমের একটা আড্ডা ছিলো, সেই সব আডডার কাহিনশ নানা জনের রচনায় 


১০৮ কলোলের কাল 


ছড়িয়ে আছে। উৎসাহ পাঠকেরা হেমেন্দ্রকুমার রায় (যাঁদের দেখোঁছ ), সুধারচণ্দ্র সরকার 
(আমার কাল আমার দেশ ) সজনণকান্ত দাস ( আত্মল্ম:তি ) পারমল গোল্বামী ( স্মৃতীচগ্রণ, 
যাঁদের দেখেছি ) ইত্যাদি গ্রচ্ছ দেখে নিতে পারেন । 

৭. 'গোকুলবাব্‌ মদ হাসলেন, বললেন- আসন না একদিন আমাদের ওখানে । 'বিকেলে 
আমরা সকলে থাঁক ।*_-ভ-পাঁত চৌধুরী, কল্লোলের দিন, দিগন্ত, প্রথম বর্ষ, প:ঃ ৯৯। 

৮. এর সস্নেহ দুছ্টির কথা সকলেই উল্লেখ করেছেন-_অচি্ত্য সেনগঞ্তে পাব গঙ্গো- 
পাধার, ভহপাতি চৌধুরী, সতশপ্রসাদ সেন, নিরুপমা দেবধ ইত্যাদি । 

৯. 'কজ্লোল-যৃগে" পড়োছি এবং অনেকের কাছে শনেছি। 

১০. স্ম:তির খাতার (দশনেশরঞ্জন সম্পাঁকিত ) “মৃত্যোরমৃতম" প্রবন্ধে হাঁরহর চন্দ্র বলেছেন । 
খাতাখাঁন মাণিকা সেনের কাছে থেকে পাওয়া গেছে। 

১১. যখন কলকাতায় আসতেন । সুরেশ চক্রবতা (উত্তর-সম্পাদক ) গোকুলচন্দ্রের মৃত্যুর 
পরে কজ্লোলের আড্‌ডায় আসতে শুরু করেন, একথা আমাকে বলেছেন । অমলেদ্দহ বসু 
কল্লোল আপিসের পাশে একটা মাঁটর বাড়িতে,বোধহয় মণশন্দ্র চাকীর ঘরে রানি যাপনও করেছেন। 

১২. ১৯৬১ খঃ পুরীর ভিক্টোরিয়া হোটেলে তাঁর সঙ্গে আমার শেষ দেখা সাক্ষাতের সময়ে 
কল্লোল যুগ সম্বন্ধে আলোচন। হয়েছিলো ॥ উল্লিখিত নামগুল ছাড়া আরও অনেক আড.ডা- 
ধারর নাম তিনি করোছিলেন। অিন্ত্যকুমারের বইতেও আতিরিস্ত আরও কিছ. নাম পাওয়া যায়। 

১৩. আর্ট স্কুলে গোকুলচন্দ্রের সহপাঠ ছিলেন। “ছবি আঁকার চেয়ে ছবির রক তৈরির 
দকে ঝোঁক ছিলো বোশ। 

১৪. ভূুপতি চৌধুরী, কল্লোলের দিন, দিগন্ত, প্রথম বর্য, পু ১০১-১১২ । লেখকের 
সম্মাত নিয়ে এই উদ্ধৃতি দেওয়া হলো । 

১৫. কল্লোল-গোহ্ীর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত ফোর অট্টস ক্লাবের বার্ধক উৎসবে স.নশাত দেবখ 
অশ্রু দেবী (হরিহর চন্দ্রের স্ব ), উমা দাসগ:স্তা প্রমুখ মাহলারাও উপস্থিত থাকতেন । 

১৬. “পুরবী'তে গ্রন্হিত। 

১৭ দনাবসান' নামে পাঁরশেষ কাব্যগ্রন্হের অন্তভ-ন্ত। 

১৮. ঘোষণা প্রকাশিত হয়েছিল কঞ্লোলের ১৩৩১ সালের চৈত্র সংখ্যায় । 
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২০ তাঁর আধ্যাত্মিক চেতনা ও ব্রাহ্গধর্মীনুরাগের পারিচয় আছে 'যুগপতজার' (১৮৯২ )। 
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২৫. সুকুমার সেন, বাঙ্গলা সাঁহত্যের হীতহাস (৪র্থ খণ্ড । ১৯৫৮), প?ঃ ই২৯-৩০। 


২৬. 
খ্৭, 
৮. 
৯, 
৩০, 


৩৯. 


৩২ 


৩৩. 
৩৪, 
৩৫. 
৩৬. 
৩৭. 
৩৮. 


কল্লোলের কলহংম £ আড্ডায় ও সাহত্যের আসবে ১০৪ 


কজ্লোল, পোঁষ, ১৩৩২ সজনীকাস্ত দাস, আত্মস্মতি (৯ম খণ্ড ), ৯৩৬১ । 
পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় জরন্তী, মহাজাতি সদন, ১৯৬২ । প-8৪। 


কল্লোল ও দীনেশরঞ্জন দাশ, কাঁবতা, কাঁতিক, ১৩৪৮। 

আজত দত্ত, “কাঁবতা লেখার কথা", দেশ সাহিতা সংখ্যা, ১৩৭৯। 
আজত দত্ত, 'কবিতা লেখার কথা", দেশ সাহিতা সংখ্যা ১৩৭৯ । 
জশবনানন্দ দাশ, কাতার কথা (১৩৭০ ), প?ঃ ৩৮। 
অন্নদাশঙ্কর রায়, প্রবন্ধ পঃ ৬৯৮ । 

নশীলমা বসু, কল্লোল, বৈশাখ, ১৩৩৪ । 

ডাকঘর, কঙ্লোল, আবাঢ, ১৩৩৩ । 

কল্লোল, আঁশ্বন, ১৩৩০ । 

কল্লোল, শ্রাবণ, ১৩৩১ । 

কল্লোল, শ্রাবণ, ১৩৩১ । 

ডাকঘর, কল্লোল, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৩ । 


পঞ্চম অধ্যায় 
কলোলের দিন ই বাৎধল। সাহিত্যে পালাবদল 


উনিশ শত্তকের নবম দশকে কলকাতা৷ শহরের একটি যুবককে ঠাটতে দেখেছিলাম 
চরঘোষপুরের বান্তায়। সেখু'জছে তার আইডিয়েলকে, ভারতবর্কে-__কখনও 
হরুচন্দ্র বিস্তাবাগীশের বেদান্ত শিক্ষার আসরে, কখন জ্রিবেণী যাত্রীর জাহাক্ছের 
ডেকে, কখন বা পরেশবাবুর বাড়িতে স্থচরিতার মুখোমুখি দাড়িয়ে । তাঁর জীবনের 
সম্বল তিনটি বীজমন্ত্র_আবেগের, শ্রদ্ধার ও ধ্যানের । দেশের বুত্তর সত্তার মধ্যে 
নিজের আষই্ভেপ্টিটি তার অস্থিষ্ট, তাবু সমস্ত আইডে্টিফিকেশানের সমস্যা | 
অনেক ক্রিয়া প্রক্রিয়ার শেষে, যখন তার মনের তলার মাটির রদবদল হলে' আর 
বিয়েত্রিচের মতো! নারীর ভাত ধরে এলো! নির্সল প্রেম, তখন লে পেলো তার 
অচ্ছেষিত সত্যকে- বিশ্বমীনবিক ভারতবর্ষকে । ম্মর্ঠব্য, এ-যুবকের জন্ম দিপা 
বিদ্রোভের কালে, তার জীবনের যুখোমুখি হওয়ার সময় কেশব সেনের মুত্যনু 
প্রীক-লগ্র। 

এই গোরার দল দেঁশ-কালের এতিহাসিক প্রক্রিয়ায় বিদায় নিয়েছে উনিশ 
শতকেই | তার বদলে ভিন্নতর অবস্থাগত কারণে বিশ শতকের প্রথম দশকে দেখা 
দিয়েছে সন্দীপের দল । এরা নতুন মান্ষ। এদেরও সমস্যা আইডেণ্টিটি 
ও আইডেষ্টিটিফিকেশীনের সমশ্যা-_কিস্তু তার জটিলতা অনেক বেশি, চেহারা 
ভিন্নতর, আয়োজন আরেক ঢ্টেব । যে আইডিয়ার মণ্ডলটাকে সন্দীপেরা একেছে 
সেখানে গোরার যুগের গায়ের সত্য নেই, আছে শক্তির সত্য- প্রবৃত্তির জয়- 
পতাকা -প্রবুত্তিই সুন্দর, গ্রবৃত্তিই নির্মল | সেই প্রবৃত্তির তাড়নায় এরা ঝড়ের 
মতো ছুটে চলে, ফুলপ ছি'ভে মাটিতে ফেলে দেয় । এদের নতুন প্রণবমন্ত্র প্রবৃত্তি, 
শক্তি ও সাহম। গোরাদের আত্যস্তর প্রশ্ন ছিলো! প্রেমহীন জীবনে প্রেমের পদ- 
সঞ্চার নিয়ে। সেখানে উয়পক্গে প্রয়োজন হয়েছিলো বিনম্র প্রস্ততির । কিন্তু 
সন্দীপের ক্ষেত্রে দেখি বিচারহীন তৃষ্ণার নাগিনী ছন্দ, আর “সাহসের অস্ত নেই, 
যে সাহসের কোন আবরণও নেই-_একেবারে আগুনের মত নগ্র। তাকে বাধা 
দেওয়ার সময় পাওয়া যায় নাঃ তাকে নিষেধ করা যেন বন্ত্রকে নিষেধ করা । 
বিছুৎ সে নিষেধ হেসে উড়িয়ে দেয়। ববীন্দ্রনাথ নিখিলেশ ও বিমলার দ্বাম্পত্য- 
বৃত্তে আযডঙজাস্টমেণ্ট আনলেন, কারণ সামাজিক ট্রাডিশান ও নিখিলেশের জীবন- 
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ধর্মেই তার সহজ সম্ভাবনা ছিলো । অন্যদিকে সন্দপের স্বজাতিক দেশধর্ম ও 
স্বভাবজ প্রাণধর্মের কঠিনতর সমস্যাকে মোকাবিলা করতে না পেরে তিনি ব্যর্থতার 
পদ্নকুণ্ডে নিক্ষেপ করেছেন। তবুতা নতুন কালের নতুন পুরুষের ব্যক্তিগত ও 
দেশগত স্বরূপ সন্ধানের দিক থেকে এঁতিহাসিক হয়ে আছে। 

সন্দীপের কালের কোল ঘেষেই জন্ম নেওয়া আর একটি যুবককে আইভিয়ার 
চতুর্দোলায় চড়ে চতুরঙ্গ-সাধনায় অবতীর্ণ হতে দেখি । তার যাত্রা! নিরাবেগ বুদ্ধির 
অঞ্চুডা থেকে। এই স্তরে তার যে মৃতি দেখি, তাতে মনে হয় ও “যেন একটা 
জ্যোতিষ্*-_তার চোখ জ্বলিতেছে; তার লঙ্কা সরু আঙলগুলি যেন আগুনের শিখা ; 
তার গায়ের রঙ যেন রঙ নহে, তাহা আভা ।” শুধু এইটুকু নয়, “তার মগজের মধ্যে 
মিল-বেস্থামের অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়ে সে যেন নাস্তিকতার মশালের মতো! জলিতে 
লাগিল। আসল কথা, প্রথম পর্বে শচীশের জীবন-মস্ত্র হচ্ছে__আসন্তিক্যহীন 
বুদ্ধিধর্ম, নিরাবেগ দৃষ্টির অনাবিলতা ও বিচারপ্রবণ চিত্ুশক্তি । এবং তা নিয়েই 
সে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে তার সত্তার স্বরূপ, ষ্টার সামাজিক অস্তিত্ব । তার এই 
পথে সিদ্ধি আসেনি-__তবু নতুন জীবনাস্্ নিয়ে তাঁর নিজের আইডেন্টিটি খোজার 
এই অভিযান সামাজিক ইতিবৃত্তে অর্থবহ | এরই মতো৷ আরও চার ইয়ারকে দেখেন্ছ 
সমকালের রঙ্গভূমিতে_ যাদের মোহুহীন বুদ্ধিদীধ দৃষ্িপ্রেমের অমৃতকৃন্তে বিদ্রপের 
অগ্নরস নিক্ষেপে এগিয়ে গেছে । চতুরঙ্গ ও “চার-ইয়ারী কথা” প্রথম মহাযুদ্ধের 
সমকালীন চরিত্র মিছিলে আরেক নতুন মান্তষের মুখ দেখিয়ে দিয়েছে । 

এই পর্যস্ত বাংল! উপন্যাসের আয়নায় প্রতিফলিত বাংলার যুবশক্ির নানা 
আদল আমরা দেখবার চেষ্টা করলাম । সময়ের পরিধি খুব কম- উনিশ শতকের 
নবম দশকের থেকে বিশ দশকের দ্বিতীয় দশক | এই সময় দ্রুত ঘটনা ঘটেছিলো, 
সামাজিক রাস্ত্রীয় বিন্তাসের ত্বরাপ্বিত রদ-বদল হচ্ছিল। সেই বার বার 
ডশ্তান্তরণে একের পাশেই ফুটে উঠেছিলো আরেক মান্ষের মুখ ছুই-ই 
পরস্পরের কাছে কতকটা অচেনা, দেহমনে ভিন্ন তিন্ন লোকের বাসিন্দা। 
বাইরে বাস্তব জগতে দ্রুত পট-পরিবর্তনের নতুন পুরুষের প্রাণ-মন-বুদ্ধির যে 
নবায়ন-_-ত! ছিলো আমাদের সামাজিক সত্য । অবশ্ঠ তার্দের আবির্ভাব সব 
সময়েই কালগত পৌঁ্বাপর্ধে নয়-_অনেক সময় একই সঙ্গে কিংবা সামান্য 
ব্যবধানে, কারণ, ক্রত ধাবমান কালর যাত্রায় যে জটিল সামাজিক ক্রিয়- 
প্রত্রিয্বা, তার মধ্যে কোনো যান্ত্রিক ক্রমিকতা ন1থাকাই ম্বাভাবিক। সে য৷ 
হোক, আসল কথা গোরা-সন্দীপ-শচীশের দল তিন দশকের-_যার শেষ শীম। 
প্রথম মহাযুদ্ধ পর্যন্ত-_সামাজিক নতুন পুরুষদের সম্ভাব্য নানা সাহিত্যিক 


১১৭ কলোল্লের কাল 


প্রটোটাইপগুলির মধো এক একটি বিশিষ্ট উদাহরণ মাত্র । 

এই পটভূমিকার এবং জীবনবৃত্বের পরিবর্তন হলো প্রথম মহাযুদ্ধের উত্তর 
কালে। আগের সব কিছু মুছে গেলো না, যুদ্ধের জাঙাল ডিডিয়ে এ ধারে চলে এলো” 
বিদায়-নেওয়ার দশকগুলির অনেক ভগ্নাংশ, পুরনো ছকে তাদের সংগঠিত করার 
চেষ্টাও চলছিলো__-কারণ সেটাই ইতিহাসের নিয়ম ; তবু পালা বদলের হাওয়াট। 
চারদিক থেকে জমে আসছিলো সামাজিক ও মানসিক বলয়ে। সেই খতু 
পরিবর্তনের অবস্থাগত পটভূমি বিশ্সেষণ না করলে যুদ্ধোত্তর কালকে-_কল্লোলের 
কালকে--বোঝা যাবে না। কিন্তু সেদিকে দুর্িপাতের আগে এই সগ্যাগত সময়ের 
প্রতিনিধিকে এক নজর দেখে নিতে চাই কল্লোলেরই পৃষ্ঠ! থেকে । যাকে দেখবো 
তার নাম মায়া, গোকুল নাগের পথিকদের একজন । সে শুধু তার বঙওমানের 
প্রতিনিধি নয়, সে তাঁর প্রগত চিন্তা ও অন্গভূতি নিয়ে ভাবী কালের দৌসরও 
বটে। 

তখন দেশ জুড়ে অসহযোগ আন্দোলনের ঢেউ, এমন সর্বাত্মক আন্দোলন আগে 
আর হয়নি। যুবতী মায়া প্রগতিশীল ব্রাহ্ম ঘরে ও প্রতিবেশে বড়ো হয়েছে, চলনে 
বলনে শিক্ষায় চিন্তায় তার পিছু-টান কম। মাসী করুণ! যেন এক নতুন যুগের 
মা-_তিনি সুস্থ সবল মনের ছেলের '(ভ্রীশের) স্বাধীনতায় হাত দেন না, অসহযোগের 
সৈনিক পুত্রের পৌরুষে গর্ববোধ করেন | মায়া দেখে আর দেহমনে মুক্ত হয়ে ওঠে । 
সে লজ্জায় মরে যাঁয় যখন দেখে কোনে মেয়ে পুরুষের কাছে কাদছে পুরুষেরই 
অত্যাচারের কথা বলে, অথচ তার নিজের মন মাসতুতো দাদা শ্রীশের গল্ভীর ও 
চাপা আবরণের আড়ালে বেদনার উৎস দেখে বেদন। অন্নভব করে । তার কথায় 
অন্যদের মনে হয়, সহম্র বৎসরের শৃঙ্খলিত নারী-হৃদয় মুক্ত আলো বাতাসের ম্পর্শ 
পাওয়ার জন্য নড়ে উঠেছে । মায়! দীপ্তিকে বলে-__মারামারি করে নিতে পারিস্‌ 
বাচবি, নইলে অমনি করে মরে থাকতে হবে । তার বড়াই সে সুস্থ সহজ মেয়ে। 
তার চাঞ্চল্যকর উক্কি__ 

শ্রীশদার কাছে আমি কতট! সহজ হতে পেরেছি তা বুঝতে পারবেন যদি 
বলি ওর সঙ্গে আমি [0210০] 21115-এর 98 759০1)01089-টা সমস্ত পড়েছি 
_ও কি? আপনি ঘে চমকে উঠলেন । মায়! হেসে উঠলো! । 

দীপ্তি। একটি কথা বলবি ভাই? কাকে সবচেয়ে ভাল লাগল? 

মায়া । সব কটাকে ।--একেবারে ভালবেসে ফেলেছি। 

সে বুঝতেই পারে না, যে স্বামী বা স্ত্রী জানেযে সে প্রতারিত হয়েছে বা' 
প্রতারণা করেছে, আর কোনে! দিনই তাঁরা পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা বজায় বেখে, 
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চলতে পারবে না, তারা একে অন্তের ছেলে-মেয়ের জনক বা জননী হয়ে কেমন 
করে সংসারে বাচে। মায়ার দর্শন__জীবনকে আষ্ঠে পৃষ্ঠে বাধা না থাকতে দিয়ে 
সহশ্র কাজের ভেতর দিয়ে ছুটিয়ে নিয়ে যাওয়া । অথচ নারীত্ব তার মধ্যে ছিলো 
এবং আছে ৷ বিকাশের চরম ছুিনে তাকে সে ছাডেনি, কারণ 'আমি ছাড়া তার 
আর কে আছে বল? কিংবা “যে মা কলঙ্কের ভয় করে, সেমানয়। লাগুক 
কত কলঙ্ক লাগবে আমার গায়ে, ওরা আমাকে একেবারে কালো করে দিক ।” 
আসল কথা মায়া ও তার পথিকবন্ধুর দল বৃদ্ধিমাজিত চেতনার নিকষে সদসৎ 
ও সুন্দর-কুতৎসিতের প্রশ্নটাকে নতৃন করে যাচাই করেছে, নিজেদের জীবন দিয়ে 
এবং পারম্পবিক সম্পর্কের বিচিত্র ভাঙাগডার মধ্য দিয়ে নিজেদের বাক্িসতার 
আবিফার ও সমাজসন্তার সঙ্গে তার যুগান্গ সাযুজ্য সন্ধান করেছে । এটা তারা 
জানে, সত্তার সেই প্যাটান্নও অব্যয় হবে না, কারণ পথিক মানুষের পথ চলার 
শেষ নেই। 

এই মায়াদের জীবন-উপাদান ছড়িয়ে ছিলো প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর দেশকালের 
মধ্যে । এদের জগৎ সন্দীপ-বিমলা"নিখিলেশর জগৎ নয়, তাই পথিক উপন্তাস 
সেদিনকার তরুণ সমাজে দারুণ চাঞ্চল্য হষ্টি করেছিলো, তারা এর 
মধ্যে দেখতে পেয়েছিলো! তাদের সমাজ ও জীবনের সাহমিক অভিক্ষেপ। ষা 
ছিলো হাওয়ায় ছড়িয়ে অথচ যা ছিলো জল বাতাসের মতোই স্বাভাবিক সত্য, 
তাকে সাহিত্যের আমরে সংগঠিত হতে দেখে নবীন লেখকাও উত্তেজন! বোধ না 
করে পারেন নি। স্থতরাং এই নতুন ব্যক্তিপুরুষ ও তাদের সামাজিক অগ্থিত্ব 
কিংবা নতুন লেখক সম্প্রদায় ও তাদের স্ষ্টিকে বুঝতে হবে দেশকালে 
শত্রগুলি দিয়ে । 

সেই সন্ধান নিতে গেলে আদিতেই প্রথম মহাযুদ্ধের ( ১৯১৪-১৮) কথা মনে 
পড়ে । আমরা ভারতবাসীর! সেই যুদ্ধের প্রত্যক্ষ অংশীদার ছিলাম না, ইংরেজের 
প্রাদেশিক প্রজা হিসাবে তার সঙ্গে কতকট। জড়িয়ে পড়েছিলাম মাত্র । তবে সেই 
অনাবশ্বক যুদ্ধায়োজনে এদেশবাসীকে যে-কোনো ভাবে জড়ানোর বিরুদ্ধে কোনো! 
লক্ষণীয় প্রতিবাদ তখন হয়নি । কারণ নেতৃত্বে: ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর তখনও 
ইংরেজের কাছে অনেক আশা । কোনো কোনো নেতা ও পার্টি” প্রত্যক্ষভাবে 
সহযোগিতা করতে এগিয়ে গিয়েছিলেন । কিন্তু সেই চার বৎসরব্যাপী যুদ্ধ 
ব্যাপারটির সঙ্গে আমাদের 'নাড়ীর” যোগ না থাক, “তানের যোগ ছিলোই । 
তাই যুদ্ধের আগুনের আচ পৃথিবীর সমগ্র মানবজাতির গায়ে লাগবে, আমন্লাও বাদ 
যাবো না এ জ্ঞান প্রমথ চৌধুরীর মতো কোনো কোনো চিন্তাঈীলের ছিলো! ।৯ 

কলোশ”-৮ 
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বাস্তবেও দেখতে পাই, যুরোপে স্থরান্থরের সংগ্রামে ঘে অমৃত ও হলাহল উঠেছে 
তার ভাগ আমরাও কতকটা পেয়েছি । যদিও তার বেশীর ভাগট' পেয়েছে যুরোপ 
এবং সেটাই স্বাভাবিক । 

মুরোপের কুরুক্ষেত্রের একটা ফলাফল এই যে আমর] এযাবৎ প্রতীচী বলতে 
বুঝতাম ইংল্যাণ্ড ও কতকটা পশ্চিম যুরোপ এবং সেই ভূখণ্ডের ইতিহাসের 
আলোকেই মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশকে বিচার করতাম । কিন্তু পাশ্চাত্য দেশের 
ব্যাপকতর পারপেক্ষিতে যুদ্ধের গুণাগুণ নিরূপণ এবং সমগ্র মানবসত্যতার ওপর 
তার প্রতিক্রিগ্না মূল্যায়নের স্থযোগ এদেশের শিক্ষিত মান্তষের হলো। অধ্যাত্ম- 
প্রাণতার ঘুণধরা আদর্শ দিয়ে প্রাচ্যথণ্ডের মানুষ আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করলো, 
অগ্নিপরীক্ষার মধা দিয়ে কর্মপ্রাণ যুরোপের বৈশ্য সভ্যতা কী পরিণতি লাভ করেছে। 
সুতরাং যুদ্ধের কাণ্ড কোলাহল এদেশের তরুণদের কৃপমণ্কতায় বিশ্বতোমুখী দৃষ্টি 
সঞ্চারিত করে দিয়েছিলো । তার ফলে যুদ্ধোত্তর কালে কলগ্বাসী তৃষ্ঞায় যুরোপে 
অধিক সংখ্যায় পাড়ি দিতে শুরু করে বাংলার নতুন মানুষেরা! । 

দ্ধ মাত্রেই ধ্বংস-মৃত্যু আছে, আছে নির্ভীকতা ও আত্মোৎসর্গের দৃষ্টান্ত । তা 
শুধু শংসতা নিয়েই পাপবৃত্ত রচনা করে না, উত্তেজনার বেড়াজালে ব্যক্তিগত ও 
সমষ্টিগত জীবনে শক্তি, সাহস ও তারুণ্যকেও বন্দী করে ফেলে । অন্যের কথা 
দূরে থাক, স্বয়ং প্রো রবীন্দ্রনাথের কাছে যখন “বিনা তারে টেলিগ্রামে" যুদ্ধের 
বার্তা এসে পৌছেছিলো তখন তিনি গেয়েছিলেন সবুজদের পুচ্ছ তুলে নাচার 
গান। আর বাঙালী পণ্টনে কোনো এক হাবিলদারের চড়! গলায় সৈনিক- 
জীবনের উন্মার্দনাতেই কী জেগে ওঠেনি বিদ্রোহ ও বলিষ্ঠতার উজ্জীবন মন্ত্র? 
প্রথম মহাযুদ্ধ অনুকুল সংঘটনে অনেক বাঙালী তরুণের মনে অন্তত তাদের 
প্রাথমিক চেতনায়, একটা উদ্দাম যৌবন ও বাধাবন্ধনহীন অভিযাত্রার স্পৃহা জাগিয়ে 
তুলেছিলো, জাতীয় ভাগ্য বা শ্বাধীনতা অর্জনের ছুরগর স্বপ্রাবেগ নতি করেছিলো । 
ষুদ্ধোত্তর তরুণ বাংলার মানসলিপির এই সংকেত সাহিত্যের মোড় ফেরার প্রস়্াসে 
একটা নির্জর সত্য হিসেবে আজও ল্মরণীয়। 

কিন্ধু যুরোপে যুদ্ধের পরিণাম ভালো! হয়নি। জার্মান সাআ্রাজ্যের শক্তিমদমত্ত 
অভ্যুদস্ব ব্যাহত হলো! বটে, কিন্ত যুদ্ধ সংক্রান্ত ছৃষ্টচক্রের সর্বনাশা কামড় জীবনের 
পরীক্ষিত মূল্যবোধ ও কর্মঘোগী সভ্যতার বনিয়াদকে বিধ্বস্ত করে দিয়ে গেলে! । 
যে সমস্ত স্জীব মনোভাব ও হ্জনাত্মক প্রণোদন। যুরোপের মানুষকে এতকাল 
জিইয়ে রেখেছিলো তাতে এলো! অবসাদ ও অবক্ষয় । এলিয়ট “দি ওএস্ট ল্যাণ্ড 
(১৯২২) কাব্যে মেই অনর্বর বিধ্বস্ত পোড়োজমির এক মনোজ চিত্র উপস্থাপিত 
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করেছেন। তিনি শুধু শীতের প্রাতঃ সন্ধ্যায় বাদামী কুয়াশায় আচ্ছন্ন 'আনরিয়েল 
সিটি' লগ্তনকে ছেখেন নি, দেখেছেন ফিলিং টাওয়ার্স' জেরুজালেম, এথেব্স, 
'আলেকজেক্দিয়', ভিয়েনাকে । সর্বত্রই শুধু পাথুরে আবর্জনা, জলহীন বন্ধ্যাভূমি, 
মুতের সমাধিত্ুপ, যুগলজীবনের বৃত্তে প্রেমহীন যৌনসম্পর্কের এক ছুঃদহ অভিশাপ। 
অদুষ্টের কী নিদারুণ পরিহাস-_-জলাভাবে যেমন মৃত্যুর দৃষ্টান্ত আছে, তেমনি আছে, 
জলে ডুবে মরারু ঘটনা! ন্তরাং গ্রথম মহাযুদ্ধ যুরোপের মানস- 
ভাগ্ারে জমিয়ে তুলেছিলো-_হতাশ্বাস, ঠনরাশ্ত, শুন্ততাবোধ ও বিষাদ চেতনা । 
আর ভালো দিকের সঙ্গে এই নৈরাশ্ব ও বেদনার বেদগান এসে পৌছেছিলে! 
আমাদের শিক্ষিত তকণদেরও মনে । 

প্রথম মহাযুদ্ধের কোল ঘে'ষেই ঘটলে! আধুনিক যুগের পৃথিবীর সবচেয়ে চমক- 
প্রুদ ঘটনা-_-রুশ-বিপ্রব, ১৯১৭ থেকে ১৯২১-এর মধ্যে রচিত হলো তার সফলতার 
ইতিহাস। মান্তসের ভূগোলে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার উদ্ভব শুধু রাজনৈতিক ও 
সামাজিক বিপ্লবের বাস্তব দৃষ্টান্ত মাত্র নয়, মানুষের চিন্তা, অনুভূতি ও চেতনার 
ধাঁত একেবারে ব্দলে দেওয়ার এক সফল পরীক্ষাও বটে। ছ্বান্দিক জড়বাদ মানুষের 
সামাজিক অন্তত্বে ও জাবন-দর্শনে যে নতুন জিজ্ঞাসা জাগিয়ে তুলেছিলো, রুশ 
বিপ্রবের বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে তার সত্যতা স্থিরীরূত হয়ে গেলো । তার বাতা 
ভারত তথা বাংলা দেশে পৌছোতে দেরি হলো না। ১৯১৯-এ এক বক্তৃতায় 
প্রবীণ বিপিনচন্দ্র পাল ঘোষণা করলেন কম্যুনিজমের আবির্ভাবের কথা, ব্যাখ্যা 
করলেন ব্লশেন্তিকবাদের নিহিতার্থ। ১৯২০ সালের অক্টোবরে তাসখন্দে প্রতিষ্ঠিত 
হলো ভারতীয় কমু[ননিস্ট পার্টি। তখনকার দেশ-সচেতন তরুণ সমাজে এই সংবাদ 
অজানা রইলো না। কিন্তু সেকালের বেশির ভাগ তরুণের মধ্যে বুদ্ধি ও চেতনার 
এত দৃঢ়তা ছিলো! না যে, জনগণের জীবন সমশ্যার গভীরে সে মানবিক অঙ্প্রবেশ 
ঘটাতে পাবে । 

তবে পক্ষে হোক বিপক্ষে ছোক বলশেভিকবাদ ও রুশবিপ্রব কোনো কোনো 
গোষ্ঠীতে কিছু সাড়া জাগাতে পেরেছিলো। পরিচ্ছন্ন ও সামগ্রিক দুটি হয়তো 
সর্বত্র ছিলে! না, কিন্তু পরিচয়ের চিহ্ন ছিলো। কল্লোলের সম্পাদকীয় দগ্র থেকে 
তার উদাহরণ পাওয়া যায়। 'িয়াঞজজতত্ত্রবাদ' নামে গোপাললাল সান্তালের 
একথানি বইয়ের সমালোচনায় কল্লোল ( তান, ১৩৩২ ) লিখেছিলো-_-বইখানি 
খুব কাজের বই । বর্মান লয়ে জগতের অধিকাংশ দেশই সমাজতন্ত্রী আদর্শে 
পরিচালিত, বাংলা! ভাষায় এ-কপ জন-মতবাদের একখানি সম্পূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশিত 
হওয়াতে ভালই হয়েছে । গ্রস্থকারের চেষ্ট! নার্থক হবে আশা করি। তাছাড়া 
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বার্ড রাফেলের “বলশেভিকবাদ'-এর অনুবাদ তখনকার দিনে হয়েছিলো এবং 
কল্লোলে সেই প্রয়াস গ্রশংলিতও হয়েছিলো । 

শতাব্দীর তৃতীয় দশকের একখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের (মাক্সের কমু[নিস্ট 
ম্যানিফেস্টে| ) সৌম্যেন্্রনাথ ঠাকুর -কৃত অনুবাদ গ্রন্থ “সাধারণ শ্বত্ববাদীদের 
ইস্তাহারঃ। তার পমালোচনায় কল্লোলের ( পোঁষ,১৩৩৬ ) সশ্রদ্ধ বন্তব্য-- এপ 
একখানি পুস্তক বাংলা ভাষায় প্রচারিত হওয়ার একান্ত প্রয়োজন ছিলো, 
সৌয্যেন্রনাথ সে অভাব মৌচন করিয়াছেন ।...তিনি নিজে একজন সাধারণ 
হ্বত্ববাদী, 21০01600118 বা “আত্মোৎপন্ন বঞ্চিত সম্প্রদায়ের” উন্নতি কামনায় 
পৃথিবীব্যাপী ষে শ্রমিক আন্দোলন চলিতেছে, তাহার ঘোষণাবাণীর সহিত এ দেশের 
জনসাধারণের পরিচয় করাইয়া দেওয়াই তাহার উক্ত অনুবাদের উদ্দেশ্য । “বিশ্ব- 
দর্পণ” গ্রন্থে সমসাময়িক সমাজদর্শন আলোচনা-প্রসঙ্গে শচীন্দ্রকুমার সাহা 
লিখেছিলেন (কল্লোল, পৌষ, ১৩৩৬)-__ সাম্রাজ্যবাদ বা বলশেতিক্বার্দ কোনোটাই 
। আমার কাম্য নহে । তাই কোন মতবাদের প্রতি পক্ষপাত ন! দেখাইয়া] যথাসম্ভব 
নিরপেক্ষভাবে ইহাদের সম্বন্ধে নিজের মত ব্যক্ত করিবার চেষ্ট1 করিয়াছি । বন্ভত 
বিপ্লবোন্তুরকালে অধিকাংশ শিক্ষিত বাঙালী তরুণের এটাই ছিলো সাধারণ 
মনোভাব । এরা তেমনভাবে অন্রক্ত হওয়ার চেষ্টা না করলেও অবহিত থাকার 
চেষ্টা করেছেন । এপ্রসঙ্গে ধুর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সমকালীন চিন্ত! ( কলোল, 
শ্রাবণ, ১৩৩৫ ) উদ্ধারযোগ্য-_-'জড়বাদ্দ ভাল কি মন্দ সে কথা উঠছে ন! এবং 
সা'হত্য জভবাদের ব্যাখ্যা করুক তাও বলছি না। তবে জড়বাদ মে নত্তমান যুগে 
নিতান্তই স্বাভাবিক, মে কথা ক্ষুধার্ত ব্যক্তি এবং সন্রে লোক কি করে অন্বীকার 
কমে ?-* ***** বস্ততন্ত্বাদী'দের ০০101001019: হবার সাহস আছে কি ?, 

বিপ্লব-দর্শন ছাড়া আরও কিছু সমাজ-দর্শন সম্পর্কে সম্রদ্ধ কৌতুহল তখন 
জাগতে শুরু করেছে। তাদের মধ্যে ফ্রয়েডীয় গবেষণা ও মনন্তত্ব তরুন দল্রে 
মনকে আকধর্ণ করলো মবচেয়ে বেশি । সেই মনন্তান্বিক আলোক-সম্পাতের ফলে 
স্বপ্রের আকাশ নতুন অথ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করলো; নারী-পুরুষ, জননী-সস্তানঃ 
দেহ-মন, প্রেম-কাম ইত্যাদি সম্পর্কে পুরনো ধারণাগুলি একেবারে পাল্টে গেলো । 
প্রথম মহাযুদ্ধের পরবতী কালের তরুণ সমাজে ফ্রয়েডের চর্চা তাদের চৈতন্তের 
রাজ্য আনলো এক আলোড়ন । বুদ্ধদেব বন্থর অভিনয় নয়” ( কল্লোল, কাতক, 
১৩৩৬) গল্পের এক জায়গায় আছে--ফ্রয়েড পড়ে অবাধ আমার মনে হয়েছিলো 
যে পৃথিবীতে এমন কোনো জিনিষ নেই-খাকতে পারে না যা আমি না বুঝতে 
পারি” আমলে এ শুধু গল্পের কথকের মনের কথা নয়, কল্লোলের আবির্ভাব- 
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কালের বাংলার নবোডুত যুবক সমাজেরই মনের কথা । সাইকো-আ্যাগ্ভালিসিসের 
স্ুক্মুতম অণুবীক্ষণ হাতে নিয়ে তারা জীবন-রহচ্টের সিংহদ্বারে প্রবেশ করে তার 
সবটুকুই ধরতে চাইছিলো । এই জন্যই ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় আত্মসমীক্ষা 
করতে গিয়ে কল্লোলে লিখেছিলেন ( জ্ঘো্ট, ১৩৩৪ )- ফরয়েড, ইয়ং এবং পরদেশী 
সাহিত্যের জ্বালায় আমরা 56901501005 হয়ে পড়েছি । তিনি অবশ্বা এও 
বলেছেন যে, নিজের ও পরের সহজ সরল আস্ত ব্যবহাবকে চুল-চেরা বিশ্লেষণ 
করতে গিয়ে মানুষ কতটা উচ্ছন্ে যেতে পারে তার দৃষ্টান্ত আছে ফরাসী সাহিত্যে । 
এই ফ্রয়েডীয় মনস্তব্ব ছাড। শোপেন্হাওয়ান্রে ছুখেদর্শনও তখনকার নৈরাশ্াপীড়িত 
তরুণ মনে ছায়া ফেলেছিলো । তাদের সংবেদনশীলতাকে আকর্ষন করার মতো 
একট! প্রবণতা ছিলো! শোপেন্হাওয়ারী বিষাদচারিতার মধ্যে, কারণ তরুণদের 
প্রলরণশীল অস্তিত্বের সামাজিক সমর্থন আদায়ের ব্যাপারে যে যুগগত ব্যর্থতা ছিলো 
তা মন ও ঠেতনার নিস্তেজতায় পধবমিত হনে, এতো স্বাভাবিক । তাই ধূর্জটি- 
প্রসাদ শোপেনহাওয়রের কথা উল্লেখ করেছেন, বুদ্ধদেব বস্থুও জ'বনের জিয়মাণ 
মুহুতের চর্বণায় স্মরণ করেছেন এই যুগ-পূজত জার্মান দার্শনিককে । দর্শন ছাড়া 
বিভিন্ন বিজ্ঞানের__বিশেষ করে সমাজবিজ্ঞান ও নুতত্বেরর_ আবিষ্কার থেকেও 
তখনকার শিক্ষিত বাংলার নতুন নায়কবু খুব দূরে ছিলেন বলে মনে হয় না। 

এই তো আমাদের তরুণ সমাজের সামাজিক, রাষ্রিক ও দার্শ।নক মননভূমিতে 
বাইরের ঘটনা ও আইডিয়ার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার কথা । বিদেশী সাহিত্য ও 
সংস্কতির মানস-সান্গিধ্যও তারা] কম-বেশি পরিমাণে লাভ করতে চেয়েছিলেন । 
প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্ব পর্যস্ত আমর! বিদেশী সাহিত্য বলতে বুঝতাম ইংরেজী 
মাহিত্যকে কিছুটা বা ফরাসী সাহিত্যকে । মানসিক ক্ষেত্রে জার্জান দার্শনিকদের 
সঙ্গে আমাদের পরিচয় থাকলেও সাহিত্যকলার ক্ষেত্রে জার্মানদের হৃষ্টির সঙ্গে 
আমাদের যোগ ছিলে! না বললেই চলে । ফলে পরাধীন দেশের প্রাদেশিক প্রজার 
জীবনের দায় হিসেবে তখনকার বাঙালী তার দৃষ্টিকে আযাংলো-স্যাক্সন শট মগুলের 
দিকে নিবদ্ধ করে রেখেছিলো, তাদের প্রাণ-মনের আকুতিও তাকে হ্বীকার করে 
নিয়েই ছিলো সন্ধষ্ট। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ঘখন ফুরোপের দ্বার খুলে দিয়ে দৃষ্টি 
প্রসারিত করে দিলো তখন আমাদের সাহিত্যিক ক্ষুধা বেড়ে গেলো । ইংরেজী ও 
সরাসী সাহিতোর বাইরেও যে যুরোপীয় সাহুত্যের এক মহৎ ভাগার আছে, এ 
নংবাদ বাঙালী চৈতন্যে নতুন সাড়া ন! জাগিয়ে পারেনি । ঠিক এই সময়ে-_হম়তো 
বিশ্বব্যাপী চাহিদার খাতিরে-_ফরাসী, স্ব্যাগডানেভিয়ান, নরওয়েজিয়ান, আইস- 
ল্যাপ্ডিক, স্প্যানিশ, ইতালীয়ান, জার্মান, পোলিশ, হাঙ্গেরিয়ান, রাশিয়ান ও 
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জাপানিজ সাহিত্য ইংরেজী অন্গবাদে বাংল'র বাজারে সুলভ হয়ে উঠলে! । ইংরেজী 
সাহিত্যের প্রতি বহুকালাগত প্রভাব তো ছিলোই, তাঁর সঙ্গে এসে যুক্ত হল! 
কষ্টিনেপ্টাল সাহিত্যের বিশেষ করে গল্প ও উপন্তাসের, প্রভাব । এ কথা! ম্মবুণ 
করেই কল্লোলের কালে বুদ্ধদেব বস্থ লিখেছিলেন__'ফরাসী-রুশ-নরোয়েজীয় 
উপন্যাসগুলোর ইংরেজি তর্জমা বাঙল! দেশে যদি না ছড়াতে", তবে একা রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুরের সাধ্যি ছিলো না) দেশের তরুণ তরুণীদের এমন 8101561581 প্রেমের মন্ত্রে 
মন্ত্রণা দেন।২ ইংরেজী অনুবাদ ছাড়! টাইমল্‌ লিটারেরি সাপ্রিমেন্টে পরিবেশিত 
কর্টনেপ্টাল সাহিত্যের বিবরণও তাঁরা সাগ্রহে পড়তেন । তখনকার দিনের বিদেশী 
সাহিত্যের বাংল! সংবাদ যে অনেকটা ওই সাপ্লিমেপ্ট-নির্ভর ছিলে! ত! তুলনাযুলক 
বিচার ও সাহিত্যিকদের মৌখিক সাক্ষ্য থেকে অজ জান! যায়। তাঁরা অনেক 
জীবিত সাহিত্যিকের সঙ্গে সরাসার যোগাযোগও করতেন । তার সমষ্টিগত ফল 
বাংলার তরুণ মনে নতুন দিগন্ত উদ্ঘাটিত করে দিয়েছিলো । এ্রসঙ্গে প্রখ্যাত 
কল্লোলীয় নৃপেন্দ্রকষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের বলিষ্ঠভাধিতা ম্মর্তব্য-_“বাংল! দেশে এক দল 
তরুণ সাহিত্যিক উঠছেন*'*****তীদের বিরুদ্ধে ' “একটি অভিযোগ আছে যে, তারা 
সাহিত্যের আদর্শের জন্য নাকি সাগর পারের দ্বিকে চেযে থাকেন । নৃতন নৃতন 
বিলীতী ও যুরোপীয় নামের মোহ এই তরুণ দলকে ঘিরে আছে ।**---ঘদি 
মুরোপের সাহিত্য তরুণ বাঁঙালীকে টেনে থাকে_তার নিদারুণ প্রয়োজন আছে । 
সাহিত্যের সপ্তসিন্ধুর জল আজ্ঞ মঙ্গল ঘটে ভর চাই-__-নইলে অভিষেক হুবে কি 
করে? ফুরোপের সাহিত্য আজ একট' কথা তরুণ বাঙালীর কানে খুব করে বলে 
দিচ্ছে যে, মানুষের দাম অনেক বেড়ে গেছে, তোমর! সেকথা তুলে গিয়েছ। 
বাঙালীর ছেলে অবাক্‌ হয়নি, তবে অন্গতপ্ হয়েছে 1৩ 

আর এই বিদেশী সাহিত্যগ্রীতির মধ্যে রুশ সাহিত্যগ্রীতির কথা সমধিক 
উল্লেখযোগ্য । সাহিত্যের এই বিশেষ দিগন্তে আমাদের তরুণকুলের সন্েহ দৃষ্টিপাত 
বিশ্বমানবতাধর্মী প্রত্যয়ের সাক্ষ্য বন করছে । কল্লোলেরই দুজন মেই অন্থরাগ- 
বশত লিখেছিলেন ছুটি ভালো! প্রবন্ধ__বৃদ্ধদেব বন্ু প্রবাসী", বৈশাখ, ১৩৩২-এ 
বর্তমান ক্ুশ-সাহিত্য শিরোনামে, নৃপেন্্রুষ্ঃ চট্টোপাধ্যায় “কল্লোল” বৈশাখ, 
১৩৩৩-এ কুষ সাহিত্য ও তরুণ বাঙালী” শিরোনামে | নৃপেন্দ্রকষ্ের লক্ষ্য ঠিক 
ছিলো, তাই তিনি অবিচলিত কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন-_-“বিংশ শতাব্দীর তরুণ 
বাঙালীর মন আজ রূপকথার রাজপুত্রের মত সাতসমূদ্র তেরে নদী পার হবার জন্যে 
দুর্বার বেগে ছুটে চলেছে ।******তরুণ বাড়ালীর মনে আজ ভবিষ্যৎ বাংলার একটা 
আব্ছায়া এসে পড়েছে, আব সেই আব্ছায়ায় দাড়িয়ে তার মন যেন হদৃর 
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রুষিয়ায় তার সম্ভাব্য রূপ দেখছে। রুষ-সাহিত্যে বাঙালী দেখেছে বেদনা সিন্ধু 
মস্থন করে জয় মাল্য গলে মানবের অস্তরের বিজয়লক্্ী উঠেছে ; বাঙালীর মন রুষ 
সাহিত্যের ইতিহাসে একটা এত বড় নিষ্ঠার পরিচয় পেয়েছে যে, সে আপনার 
অজ্ঞাতসারেই তাকে ম্বীকার করে নিয়েছে 

তরুণ বাঙালীর মন মুরোপীয় সাহিত্য থেকে যুদ্ধোত্তর কালে পেয়েছিলো মনুস্ততে 
অদ্ধেয়তা, বাস্তব ও জনগণতান্ত্রিক চেতনা, যৌবনসংলগ্নতাবোধ মিথুনাসক্তি, প্রেমের 
মনস্তাত্বিকতা, পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্কের পুনবিচারজাত নতুন মৃল্যবোধ 
এবং দুঃখাত্মকতা ও বিষাদচেতনা। আর সেই সব নতুন মত ও পথ তার! 
বিশেষভাবে দেখতে পেয়েছিলেন ফ্লবেয়ার, জোলা, ইবসেন, নাট হামস্থন, গকি, 
গোগোল, ট্র্গেনিভ, চেখভ, ডস্ট়ভস্কি, টলস্টয়, মেটারলিঙ্ক, জোহান্‌ বোয়ার্‌, 
বেনাভান্তে জাসিস্তো ইত্যাদির মধ্যে | 

বাইরের দিক ছেডে দিয়ে ঘরের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায়, সেখানে 
আলোড়নের অস্ত নেই। যে-মহলে শাসকদের স্থবিবেচনা সম্পর্কে আশা তখনও 
ফুরিয়ে যায় নি, তাদের মনস্তষ্টি এবং তারতবাসীর যুদ্ধপ্রচেষ্টায় সহায়তার জন্য 
মন্টেগু-চেমস্ফোর্ড বিকর্সের (১৯১৯) দাক্ষিণ্য বিতরণ করা হলো। এতে 
রাজনৈতিক অগ্রগতি কিছুটা হলো বটে, কিন্ত জাতীয় আশা আকাঙজ্ষার দিক 
থেকে তা “অঘথেষ্ট, অসন্তোষজনক ও নৈরাশ্যকর” বলে বিবেচিত হলো। এই 
সময়েই জাতীয় চেতনায় একট! প্রচণ্ড আঘাতের মতোই ঘটলো জালিয়ানওয়ালাবাগ 
হত্যাকাণ্ড (১৯১৯)। প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ নাইট উপাধি ত্যাগ করলেন । ফলে 
সংবেদনশীল যুবকচিন্ত চঞ্চল হয়ে উঠলো, ৬ই এপ্রিলের দেশব্যাপী হরতালে তার 
কিছুট৷ পরিচয় পাওয়া গিয়েছিলো । তারপর গ্রতিক্রিন্নাশীল খিলাফৎ আন্দোলনকে 
(১৯১৯-২২ ) কৌশলে ্বীকার করে গান্ধীজী শুরু করলেন বৃহত্তর অসহযোগ 
আন্দোলন (১৯২১)। স্ত্রী-পুরুষ, মধ্যবিস্ত-নিম্ববিত্ত বেকার-চাকুরীজীবী, শ্রমিক- 
কৃষক ইত্যাদি জনসাংকর্ষের বিরাট অংশ বীপিয়ে পড়লো সেই সর্বাত্মক রাজনৈতিক 
আয়োজনে । সবচেয়ে বেশি প্রতিক্রিয়া হলো যুবক সমাজে । তারা সেই 
আন্দোলনের জোয়ারে ভেসে গেলো, স্কুল কলেজ ছাড়লো, পিকেটিং এবং ধর্মঘটে 
নিলো প্রধান ভূমিকা, অনেকে চাকুরী ছেড়ে দিলো। সেই অদ্ভুত গণজাগরণের 
মোট ফল এই যে, “দেশ তখন সত্যিই মাতোয়ারা হয়েছিলো এবং যে পরশমণি 
আমাদের এতদদিনকার লাঞ্ছিত জীবনের সকল কালিম৷ ধুয়ে মুছে সোনা করে দেবে, 
তার সন্ধান যেন দেশ পেয়েছিলো ।” বাংলায় তখন ঘে জোয্নার এসেছিলে। তারই 
' জের টেনে শ্বাধীনতা” পত্রিকার ১ম সংখায় (১৯শে অগ্রহায়ণ, ১৩৩৫ ) বলা 
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হয়েছিলো-_-“আমাদের প্রধান উদ্দেশ্ট জাতির স্বাধিকার সম্বন্ধে তাহাকে সচেতন 
করিয়া দেওয়া, তাহার ন্তায্য অধিকারকে দাবী ও ব্যক্ত করার সাহুদ তাহাদের 
হয়ে সঞ্চার করা, তাহাকে মরণের দীক্ষায় দীক্ষিত করা, তাহাকে বুঝাইয়া দেওয়া 
মৃত্যু বা দুঃখকে ভয় করা ক্লীবেরই ধর্ম ।” এককথায়, অসহযোগ ( এবং কিছুটা 
গোপন সন্ত্রাসবাদ ) দেখিয়ে দিলে! বাংলার বিস্ফারিত যৌবনকে | নেই নবজাগ্রত 
যৌবনধর্মে স্বাভাবিকভাবেই কিছুটা ওঁদ্ধত্য ও অবিনয়ও ক্ষৃতি পেয়েছিলো । 

অন্যদিকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ছুই ক্ষেত্রেই হতাশাও ছিলো। অসহ- 
যোগ আন্দোলন অকন্থাৎ প্রতাহৃত হওয়ায় ঈপ্িত সাফল্য এলো না। দেশবন্ধু 
অসহযোগের অস্তে ১৯২৩ সালে কংগ্রেসের ভেতরেই স্বরাজ্য দল প্রতিষ্ঠার পর 
নির্বাচনক্ষেত্রে ও আইনসভায় উত্তেজনাকর বক্তৃতা দিয়ে দেশকে কিছুকাল 
উৎসাহিত করে তুলেছিলেন। তিনি আমাদের আশা-আকাজ্ঙ্কার প্রতীক হয়ে 
উঠেছিলেন । কিন্তু দেশবন্ধুর 'অকালমৃত্ুতে (১৯২৫ ) দেশে আবার ঘনিয়ে এলো 
অবসাদ। তার পেছনে অবশ্য অথ নৈতিক কারণও ছিলো । দিল্লীতে রাজধানী 
স্থানাস্তরণ, যুদ্ধ ভাগ্ডারে দেড়শো কোটি টাকা দান, দেশবাসীর ওপর (যুদ্ধের খরচের 
জন্য ) চাপানো করভার, যুদ্ধকালে শিল্প-বাণিজ্যে বিশৃঙ্খলা, নতুন কর্যোচ্চোগের 
অভাব-_সব মিলিয়ে একটা অর্থনৈত্তিক অরাজকতা তখন চলেছে । তার ওপর 
অলহযেগের কালে যখন কর্মত্যাগের হিড়িক পড়ে গেলো তখন আথিক সংকট 
আরও ঘনিয়ে এলো । এর অনিবাধ পরিণামে দেশে, বিশেষ করে যুবকদের মধ্যে 
দেখ। দিলো অবদাদ, শুন্ততাবোধ ও বিষাদাত্মকতা | 

এব অবশ্য আরও কিছু কারণ ছিলো । শতাব্দীর প্রথম দশক থেকে শুরু করে 
তৃতীয় দশক পর্যস্ত সময়ের মধ্যে স্কুল-কলেজের সংখ্যা বেড়ে যায়। কলেজীয় ও 
পোস্টগ্রাজুয়েট শিক্ষার স্থযোগ বাড়তির ফলে শিক্ষিতের সংখ্য৷ বৃদ্ধি পায় । অথচ 
চাকুরীর ক্ষেত্র খুবই সী।'মত ছিলো | ন্বাধীন উপজীবিকা হিসেবে ওকালতি এ- 
যাবৎ যে ভূমিকা নিয়েছিলো, অধিক ভিড়ের ফলে তার স্থুযোগ অনেক সংকুচিত 
হয়ে পড়ে। শিক্ষকতার আকর্ষণ তেমন ছিলো না, কারণ তা থেকে ভদ্রভাবে 
জীবন-যাপন করার মতো আয় হতো না। বাঙালীর সন্ত্রাসবাদী কারধকলাপ এবং 
বাংলার প্রাদেশিক সীমান1 পুনবিন্তাস বহিবাংলায় তরুণদের বসবাস ও জীবিকা 
নির্বাহের উপায় কতকটা নষ্ট করে ফেলে__শাসকরাও বাঙালী তরুণের সর্বনাশ! 
প্রভাব থেকে সে-সব অঞ্চল মুক্ত রাখতে প্রশ্নাসী ছিলেন। ম্বাধীন অন্য কোনো 
জীবিকা সন্ধান ও শিল্পো্তোগ তখনও তাদের লক্ষ্য হয়নি । ফলে শহরে নগরে 
শিক্ষিত-বেকারের সংখ্যা স্্ীত হয়ে ওঠে । তারা শহরে ভিড় জমাতে থাকে-_- 
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সুখ্যত প্রাদেশিক রাজধানী কলকাতায়, গোৌণত অগ্যান্ত মফস্থল শহরে । আগে 
থেকে শহরের সঙ্গে শিক্ষা ও কর্মের সৃত্রে যে যোগ ছিলে! তা আরও অব্যবহিত 
হয়ে ওঠে । ম্যালেরিয়ার অত্যাচার, জমির উৎপাদন থেকে জীবন-নির্বাহের কষ্ট- 
করতা, সাংস্কৃতিক আলোবাতাসহীন ও দলাদলি-ভরা গ্রামীণ জীবনের ছুঃমহতা৷ এবং 
আধুনিক স্থযোগ-স্বিধা যুক্ত শহরবাসের মোহ__এই সব ছিলো তার কারণ। 
এছাড়া শহরগুলির উপকণে স্থাপিত কলকারখানায় চাকুরী স্যত্রেও সেখানে থাকার 
প্রয়োজন বাড়তে থাকে । এদ্রিক থেকে সবচেয়ে বেশী আকধণ ছিলে৷ কলকাতার-_ 
উনিশ শতকের আদি পর্বে প্রথম কলকাতা! আমাদের জাতীয় জীবন ও কৃষ্টির কেন্ত্রে 
পরিণত হয়, তারপর থেকে তার প্রাধান্য বাড়তে বাড়তে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরে 
একচ্ছত্র আধিপত্যের আকার নেম । তার বাইরে কিছু প্রতিপত্তি ছিলো পূর্ববঙ্গের 
বৃহত্তম শহর ঢাকার, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর তার গুরুত্ব ও জনসমাগম বুদ্ধি 
পায়। সেযাই হোক, কলকাতা! ও অন্যান্তা বো শহরগুলির জনসংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে 
সঙ্গে সমস্যাও বুদ্ধি পায় এবং সেই সব সমস্যার ফল হিসেবে সমাজে ও জীবনে ছুঃথ 
ও অবসার্দের ভাগ চক্রবৃদ্ধিহারে জমতে থাকে । পুরুষের জীবনের এই প্যাটার্ন 
মেয়েদের জীবনকেও অবিকৃত থাকতে দেয় নি ; তাদের বিয়ের বয়স যতই বাড়তে 
থাকে ততই স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজন ও আয়োজন অপরিহাধ হয়ে পড়ে । আর তারই 
অনিবার্ধ পরিণাম হিসেবে দেখা দেয় পারিবারিক বিশ্যাসের পরিবর্তন, নারীপুরুষের 
সুম্পক ও সমাজে মেয়েদের স্থান নিয়ে নতুন করে ভাববার প্রয়োজনীয়তা । 

মোট কথা, প্রথম মহাযুদ্ধের পরবতী কাল বাংলাদেশের পক্ষে মোড় ফেরার 
কাল্‌--জীবনচর্যায় ও মানসিকতায় । আমাদের সংস্কৃতিতে যে পূর্ববাহিত গ্রামীণ 
সর ছিলে! তাকে ছাপিয়ে বডো হয়ে উঠলো আধুনিক যুগের নাগরিক সুর, আমাদের 
নদ্ধজল জীবনের প্রাঙ্গণে বিশ্বের শ্োত আরও বেশী অর্থবহরূপে এসে পৌছলো! । 
আমাদের ন'গরিক জীবন দেশের গ্ররুত ও সহজ জীবন থেকে দূরে যাচ্ছে বলে 
আনাদ করে উঠেছিলেন রাধাকমল নুখোপাধ্যায়ের মতো কেউ কেউ (বঙ্গীয় 
মাহিত্য সম্মেলন, ১৩২১-২২ ), কিন্তু কোনে! এরাবতই সেই নবগঙ্গার গতি রুখতে 
পারে ন। কে সামনের দিকে এগিয়ে গেছে তার ভালোমন্দ, আশানৈরাশ্ত ও 
'ভাঙাগডাসভ । 

এবার প্রাককল্লোল কালের বাংলা সাহিত্যের রূপরেখান্র দ্রিকে দৃ্টিপাত 
করা যাক । 

প্রত্যেক কবিকেই, যদি তিনি ইতিহাসের প্রক্রিয়ার মধ্যে বেচে থাকতে চান, 
পূর্বগামীদের থেকে সরে আসতে হয় কিংবা নিশ্চিন্ত স্থিতাবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ 
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করতে হয়। আপন কবিসন্তার নির্মাণের সেই দীয়ে রবীন্দ্রনাথ কৈশোরেই এগিয়ে 
গিয়েছিলেন মধুস্থঘনের ধুবকল্প নতুন সাম্রাজ্য এবং বিষয়মগ্ন গীতলতার উৎনমৃখ 
উৎখাত করার দ্বিকে। কিন্তু সেই খণাত্সক কমিষ্ঠতায় নিজেকে অন্য রকম 
দেখালেও নিজন্ব পৃথিবীর প্রতিশ্রুতি ছিলো না । তাই রবীন্দ্রনাথ বিহারীলালের 
কাব্য থেকে স্বপ্রচারিতা ও সৌন্দর্ঘ-দংকেত গ্রহণ করে নতুন পথে যাত্র! করলেন 
এবং অনতিবিলম্বে তীকে অতিক্রম করে আত্মগৌরৰী সাহিত্যাচল রচনা করলেন । 
নব্য রোমার্টিক দুর্গে সৌন্দর্য কল্পনার অন্তর্বাসের ওপর আন্তিক্যবৃদ্ধি, অধ্যাত্মবিবেক 
ও অতীন্দ্রিয় বৃহন্তরসের সোনালি সাজে তিনি রাজসিকভাবে স্বয়্ংবুত হলেন। 
কিন্তু প্রতিষিত হয়েও স্বয়ংনিদিষ্ট শিল্পমগুলে রবীন্দ্রনাথ আজীবন বন্দী হয়ে 
রইলেন না। বিহারীলালের বীজমন্ত্র উচ্চারণ করে যে রাবীন্দ্রিক সাহিত্য জগৎ 
তিনি এক সময়ে গড়েছিলেন এবং সেখানে স্বপ্রতিষ্ঠ হয়ে বাংল! সাহিত্যের অর্বস্তরে 
বটের ঝুরি নামাতে শুরু করেছিলেন, নিরস্তর জিজ্ঞাসা ও সংকটান্গুতবে তার 
রদবদল ঘটিয়ে চক্ষলেন ৷ তীর কবিস্বভাবের এই পরীক্ষাসংকুল ক্রমিকতা৷ একদিকে 
আত্মাবিষ্কারের তৃপ্টিহীন আকুলতা! থেকে উৎসারিত, অন্যর্দিকে কালের যাত্রা! ও 
মানত সঙ্গে সন্নদ্ধ। তাই তীর দীর্ঘায়ত কবিজীবন বর্তমানের ভেতরে থেকেই 
ভবিষ্যৎ ভাবনায় নিয়ত উজ্জীবিত, ওয়ার্ডনওয়ার্থীয় আভ্যাসিক পৌনঃপুনিকতাদ্ 
কখনও ক্লাস্তিকর নয়। হয়ত মৌল বিশ্বাসের প্রববীজটি কবির সেই আত্মহননের 
মধ্যেও নষ্ট হয়ে যায়নি, তবু তার মনোৌজগৎ ও শিল্পজগত্ বারংবার পরীক্ষা-নিরীক্ষা 
ফলে কোনো স্থবির মহিমা অজন করতে সমর্থ হয়নি । 
আমল কথা, রবীন্দ্রনাথের কালজ্ঞান ও ইতিহাসের সত্যবোধ ছিলো! রক্তমাংসের 
মতোই অব্যবচ্ছেদী ! এ সত্য ভার শিক্ষিত মানসে ও মননে অহুঙ্যাত হয়ে ছিলো 
যে, কাল চিরযাত্রী। আর 
পদাতিক পথিক চলতে চলতে 
পাত্র তুলে ধরে, 
পায় কিছু পানীয় ; 
পান সারা হলে 
পিছিয়ে পড়ে অন্ধকারে ; 
চাকার তলায় 
ভাঙা পাত্র ধুলায় যায় গু ড়িয়ে। 
তার পিছনে পিছনে 
নতুন পাত্র নিয়ে ঘে আসে ছুটে, 
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পায় নতুন রস, 
একই তার নাম, 
কিন্তু সে বুঝি আর একজন ।” 

৪৩ নং) শেষ সপ্ডক। 
ফলত রবীন্দ্র-কাব্যের ক্রমমূকুরে প্রতিফলিত হয়েছে একই নাম নিয়ে নানা জনের 
মৃতি। ছোটো! ছোটো জন্মমৃত্যুর সীমানায় নানা রবীন্দ্রনাথের একখানা মালা 
রচিত হয়েছে । আত্মবিলুপ্তির আশঙ্কায় তিনি আর্তনাদ করেন নি। 

কিন্তু পরিবর্তমান ইতিহাসের তাগিদে নিজেকে ভেঙে নানান খান। করে দেখবার 
কমিষ্ঠতা রবীন্দ্রনাথের যতোই থাকুক ন| কেন তিনি প্রাথমিক স্তরে বিশ্বীসের যে 
শিলালেখটি রচনা করেছিলেন তাকে কালের ঝড়-ঝাপটা থেকে তিনি বাচিয়ে 
রাখতে পেরেছিলেন । কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের আরস্ভেই তীর বিশ্বাসের প্রাকারে 
আক্রমণ এলে! চতুদ্দিক থেকে, তার আত্মস্থতাব ুদুঢ় বলয়ে ভাঙনের কামড় প্রকট 
হয়ে উঠলো । তাই তখন তিনি খু'জলেন নতুন করে বাচবার প্রাণস্তোত্র । যে 
যৌবনকে ছেড়ে এসেছেন সে যৌবনকে পুনরুদ্ধার করার জরুরী স্থত্রটি তার কাছে 
সেই সময় অনাবৃত করে দিয়েছিলো সবুজপত্র । 
“এমন সময়ে আমাকে ডাক দিলে 
তোমার সবুজপত্রের আসরে । 
আমার প্রাণে এনে দিলে পিছুডাক, 
খবর দিলে, 
নবীনের দরবারে আমার ছুঁটি মেলেনি । 
দ্বিধার মধ্যে মুখ ফিরালেম 
পেরিয়ে-আসা পিছনের দিকে । 
পর্যাপ্ত তারুণ্যের পরিপূর্ণ মৃতি 
দেখা দিল আমার চোখের লন্মুথে । 
তরা যৌবনের দিনেও 
ঘৌবনের সংবাদ 
এমন জোয়ারের বেগে এসে লাগেনি আমার লেখনীতে 
আমার মন বুঝল 
যৌবনকে না ছাড়ালে 
যৌবনকে যায় না পাওয়া | 
-৪৫ নং, শেব সধক। 


১২৪ কলেলের কাল 


কিন্ত তিনি আর একবার নতুন হলেন বটে যৌবনায়মান প্রাণকে পুনরাবিফার 
করে তবু প্রথম মহাযুছ্োত্তর যুগ-যন্ত্রণা ও জটিল মানসিকতা তাঁর সম্যক মনঃসংযোগ 
ঘটাতে পারে নি বলে মনে হয়। অবশ্ঠ তা সম্ভবও ছিলো না। তিনি অব 
এতুন কবিগ্রহ-মণ্ডলকে কাছে টানতে চাইলেন, আধুনিক কবি হয়ে নিজেকে নতুন 
কালের একজন বলে প্রমাণ করতে চাইলেন । কিন্তু তার আগেই বিদ্রোহী নবা- 
পশ্ীদের কাছে এই বার্ঠা পৌছে গেছে যে, রবীন্দ্রনাথকে পেরিয়ে যাওয়া অসম্ভব 
নয়। আর গেই সুযোগে নতুন বিশ্বাপেক্র ধ্বজা উড়িয়ে কল্লোলের আসরে এসে 
জমা হয়েছিলেন একদল তরুণ কবি । 

একথা সত্য যে, ব্বীন্দ্র-কাব্যের গীতল চারিজ্র অনেকের গপর মোহের জাল 
বিস্তার করেছিলো, দেখ! দিয়েছিলে! রবীন্দ্রান্থুসারী কবি-সমাজ । কেউ কেউ 
আরস্তে হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের দ্বারস্থ হয়েও অনতিবিলম্থে প্রত্যাবর্তন করেছেন 
রাবীন্দ্রিক আদর্শের কুহকলোকে । আবার কয়েকজন প্রতিভার সারবত্তায় 
রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্পধী না হয়েও সুধাবর্তের দ্রিক থেকে মুখ ফিরিয়ে দীড়িয়ে ছিলেন 
কবি-জনোচিত জেদের বশে। অক্ষমদের গঞ্জনা বাদ দিলে আর যাদের কাব্যগত 
তিরস্কার শোন! গিয়েছে তাদের অন্যতম হলেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায় । তার কবি-শক্ত 
য়ুং বুবীন্দ্রনাথের দ্বারাও স্বীকৃত । সর্বব্যাপী রবীন্দ্র-প্রভাবের দিনে তিনি শ্বখাত 
সন্ধান করেছিলেন । 

দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রনাথের কলাকৈবল্যবাদ, অন্তপ্রেরণা-ধর্ম, শুদ্ধসৌন্ধসুত্র 
অতীন্দ্রিয় রহস্যবাদ ও অধ্যাত্ম বিবেকপ্রবণতা! সমর্থন করতে পারেন নি । রাঁবীন্ছিক 
আদর্শের অনিবার্ধ পরিণাম যে ব্যঞ্তনাপ্রাধান্য ও অস্পষ্টতা তাও তার মনোহরণ 
করে নি। বাংল! কাব্যে ভার আবির্ডাৰ বিপরীত নুত্তক্রান্তি থেকে । কতকটা 
অনতিভব্য বস্তবোধ, সামাঞ্জিক নৈতিকতা, জ্ঞানাতক বুদ্ধিবৃত্তি ও ভাবুকতার 
বাঙালীয়ান! দ্বিজেন্দ্রলালের কবিম্বভাবে এসে ভীড় জমিয়েছিলে! । রবীন্দ্র-হুলভ 
কল্পনাগ্রবণতা ও শ্বপ্রচারিতার ব্দলে বুদ্ধিমানের তাকিকতা ও বাস্তববাদীর 
মনোভক্ষ তিনি আমদানি করতে চেয়েছিলেন ! ছিজেন্দ্রলালের এই দ্রোহাত্মুক 
নিজন্বতার একটা এ্রতিহাসিক মূল্য আছে! বাংলা কাব্যে রবীন্দ্র-প্রভাবের 
সর্বতোমূখী আধিদৈবিকতান্ন ছ্বিজেন্লালের তিরস্কারাত্মুক দৃষ্টিভঙ্গি বাঙালীর কাবা 
সাধনায় অন্তত কিছুটা মানসিক খোলা হাওয়ার পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছিলে! । 

রবীন্দ্র-বিরোধী কবি রূপে দ্বিজেনদ্রলালের বঙ্গেই মনে পড়ে প্রমথ চৌধুরীর 
কথা । রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক মান ও অতি নিকট আত্মীয় হয়েও তার 
সম্ভবপর প্রভাব থেকে তিনি মুক্ত ছিলেন। কবিগুরুর সার্বভৌম ও পরবাশ্রয্ী 
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প্রতিভা ছিলো ৷ সেই রবিরশ্রিঙজালে ধ'ধিয়ে গিয়েছিলো! সেই যুগের অগ্ঠান্য কবি- 
সাধকের দৃষ্টি। কিন্তু রবীন্দ্র-যুগে আবিভূত হয়েও প্রমথ চৌধুরী আপন বৈশিষ্ট্ে 
ছিলেন আপনি ন্বতন্তর। তাঁর কবিতায় আছে এক ভাববিমুখ আবেগহীন কল্পনা- 
মোহ-বজিত মনের, গ্রজ্ঞাবিজড়িত মননাশ্রিত জীবনের স্বাক্ষর । এবং সেই কারণেই 
রবীন্দ্রনাথের কবিতার চরিত্রের সঙ্গে বীরবলী কবিতার চরিত্রের ভেদ আছে। তার 
কবি হওয়ার পেছনে ছিলো ব্রবিচক্র থেকে সরে এসে ্বয়ংবৃত্ত হওয়ার সংকল্প । 
রবীন্দ্র-যুগের ছায়াকবিরা কবিগুরুর কবিতার তরলায়িত সংস্করণ হ্যততে ঝুকে 
পড়ায়, রবীন্দ্রনাথের অক্ষম অনুকরণ সেকালের কাব্যগত ফ্যাসান হওয়ায় গ্রমথ 
চৌধুরী বিরক্ত হয়েছিলেন। সেই অক্ষম অঙ্কারকদের চোখে রবীন্দ্রনাথের 
কবিতায় ভাবের বেগ ও বহিঃসৌষ্টবই ধরা পড়েছিলো, কিন্তু তার তলায় সংযমের 
যে কঠিন মাটি ও তার তেতরে শক্তির যে বলিষ্ঠতা ছিলো তা তারা ধরতে পারেন 
নি। ফলে সংঘমবিহীন আবেগধর্ম ও চিস্তার শৈথিল্য বাংল! কাব্যের মধ্যে একটা 
টিলে-ঢাল! ভাব সৃষ্টি করতে শুরু করে । কিন্তু কোনে দেশের কাব্যের পক্ষেই এই, 
ধরণের অন্ুকরণ।ত্বকতা 'ও অসংযম স্বাস্থ্যকর নয়। এই সাহিত্যিক অপচয় বোধ 
করবার মনোভাব নিয়ে প্রমথ চৌধুরী ভাক্ষধধমী সনেট রচনায় আত্মনিয়োগ 
করেন ।9 এই প্রদঙ্গে প্রমথ চৌধুরী যে কবিতা পিখেছিলেন, তা উদ্ধারযোগা_- 


প্রবাসে চলিয়ে গিয়েছে রবি | 
এই ফাকে হও নৃতন কৰি ।। 
নৃতনের আজ জরুর বড। 

এই বুঝে নব সাহিত্য গড়ে। || 
ৰড়র আওতা না বুঝে মাগো, 
বড় হতে চাও-- ফীকায় ভাগো ॥। 
সাহিত্যজগতে থাক্-না রাজা। 
পূজা নয় তার তামাক সাজ! ॥। 
মাছি মারা শুধু নকল করা * 
মাছি মারা নয় নিজেই মরা || 
প্রকৃতি কাহাবে। রক্ষিতা নয়। 
সবারি গলাতে জড়ায়ে রয় ॥ 
লেরমল তাহার পরশে পাও 
নিজের জবানি কবুল খা | 


নূতন কবি।৫ 


১২৬ কলে।লের কাল 


স্বতরাং এই একজন প্রমথ চৌধুরীও 'গঘ্ের কলমে লেখা পদ্যগুলিতে' বুদ্ধি- 
নাজিত তির্ধক মনোভঙ্গি ও তীক্ষ ক্ষুরধার রচনাশৈলী নিয়ে রবীন্দ্রনাথের বাধ! পথ 
থেকে সরে এসেছিলেন । 

মোহিতলাল মজুমদার কল্লোল সম্পাদক দীনেশরগুন দ্বাশের সমবয়সী এবং 
কল্লোলের অন্ততম কবি হলেও কবি হিসেবে ত্র প্রতিষ্ঠা ঘটেছিলো কল্লোলের 
জন্মের আগেই। তিনি কল্লোল, কালি কলমের কবি হওয়ার আগে হয়েছিলেন 
বীরভূমি-মানসী-বাণী ও ভারতী-প্রবামীর কবি। কল্লোলের জন্মের দু'বছর আগে 
প্রকাশিত হয়েছিলো! ( ১৩২৮ ) তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ ন্বপনপসারী" । এর মধ্যে 
ধ্বনিত হয়েছে একটা নতুন স্থর-__য! রবীন্দ্র-কাব্যের সংস্কার বিরোধী । সত্য বটে 
এর মধ্যে রোমান্টিক কল্পনার অসন্তাব নেই, মান্ুষ-জীবন-প্রকৃতির সহজ সত্য ও 
সৌন্দ্ধে মাত্র কবি অবগাহন করেছেন ; তবু একটা অকৃত্রিম পৌরুষের তাড়নায় 
জন্ম-মৃত্যুর সীমানায় বাঁধা জীবনের আঙরকে আক পান করার তৃষ্ণয়ও তিনি 
এখানে উদ্বেল। ধর্মের ধ্জায় ও মন্ত্রতন্ত্রে তিনি তার প্রাণের পূর্ণতা খোঁজেন নি) 
তিনি চেয়েছেন জীবনের সব হাসি ও কলরবকে বুকের মধ্যে টেনে নিতে । তার 
অনাধ্যাত্মিক জীবনপ্রেম ও সাহসিক ভোগপ্রব্ণতার পোচ্চার ঘোষণা 


জীবন মধুর! মরণ নিঠুর-_তাহারে দলিব পায়, 
যতদিন আছে মোহের মদ্রিরা ধরণীর পেয়ালায় ! 
দেবতার মত কর স্ধাপান__ 
দূর হয়ে যাক হিতাহিত জ্ঞান! 
আমরা বাজাব গ্রলয় বিষাণ শল্তুর মত তুলি 
টিটকারী দাও মৃত্যুরে, ধর মড়ার মাথার খুলি! 
_-অঘোর-পন্থী । 


ত্যাগ নহে, ভোগ,_ভোগ তারি লাগি", যেই জন বলীয়ান্‌, 
নিংশেষে ভরি? লইবারে পারে, এত বড় যার প্রাণ! 
_পাপ। 


তীর অকুতোভয় কবি-্প্রাণ শ্বপন-্পসারীর” মধ্যে রবীন্দ্রনাথের সোনার খাঁচা 
ত্বীকার করেও তাকে ত্যাগ করতে চেয়েছে, বেরিয়েছে নতুন অরুণাচলের সগ্ধানে । 
তাই মোহিতলালের এই রবীন্দ্র-প্রতিষ্পধী কবিসত্তার কাছে কল্লোলের তরুণতম 
কবিরা গত্যন্তর খুঁজে পেয়েছিলেন। তিনি আধুণিকদের চোখে হয়ে উঠেছিলেন 
রবিদ্রোহিতার অগ্রবর্তী প্রাণ-পুরুষ | 
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মোহিতলালের সঙ্গেই উচ্চারখ আর একটি নাম যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত । তিনিও 
"গে থেকে ব্রবীন্দ্র-তট ভেঙে চলেছিলেন, সেই ভাঙনের কাজ চালাতে চালাতে 
এসে ভিড়েছিলেন কল্লোলের কূলে । কল্লোলের কবিগোর্ঠীর কাছে তাই তিনি 
ছিলেন আরাধ্য । আজীবিকায় যিনি বাস্তকার ; স্থাষ্টির বস্তবিস্তাসে সৌষম্য তার 
লক্ষ্য; কিন্তু দুঃখের কথা, যতীন্দ্রনাথ বিশ্বকর্মার সৃষ্টিলোকে সেই প্রত্যাশিত 
সৌবম্যের সাক্ষাৎ পান নি। তিনি তাতে দেখেছেন শুধু গৌজামিল। আর তার 
অনিবাধ পরিণামে তিনি মেনে নিলেন হ্ঙ্টির পরম সত্য ছুঃখকে। রবীন্্রনাথও 
ছুথকে অঙ্গীকার করেছেন, কিন্তু তার চোখে দু:খ শেষ পরধস্ত আনন্দ লাভের একট! 
অপরিহার্য ধাপ মাত্র । ছুঃখের অশ্রজলে জীবনের রাজ্যাভিষেকে তিনি বিশ্বামী, 
সত্যের দারুণ মূল্য হিসেবেই ছুঃখের তপস্তায় তার আস্থা! । সুতরাং রবীন্দ্রনাথ 
যেখানে কৃষির মধ্যে আনন্দরূপ খু'ঁজেছেন, সেখানে প্রথম কাব্য 'মরীচিকা"্স (১৯২৩) 
যতীন্দ্রনাথ খু'জে চলেছেন ছুঃখের রুদ্রমৃতি । উপনিষদের থে অমৃত বাণীতে ছিলেন 
রবীন্দ্রনাথ স্বস্তিত, তাকে তিরস্কার করে যেন যতীন্দ্রনাথ বলতে চাইলেন- সর্বব্যাপী 
দুখ থেকেই এই সমস্ত প্রাণী জন্মাচ্ছে ; সেই সর্বব্যাপী দুঃখের ছারাই এই সমস্ত 
প্রাণী জীবিত আছে ১ সেই সর্বব্যাপী ছুঃখের মধ্যেই এর গমন করে, প্রবেশ করে। 
তোমার নিংশৃন্য গর্ভ হতে, 
বুক্ালোক শোতে 
তরি” দিয়া ব্যোম, 
যে দিন প্রথম 
জন্ম মাত্র শিশু-বিশ্ব করিল ক্রন্দন 
মূ ওম্‌ ওম 
তুমি মাতা মুচ্ছাগতা 
কে করে সাস্ন !- 
অন্ধকার । 
ধু ধু করে মরুভূমি, যত চলি জীবনে, 
মরীচিকা পিছাইয়। যায় ; 
শুধু দাহ, শুধু তাপ এ মানব ভবনে 
কোথা প্রেম নিত্য রস পায়? 
প্রেমের স্পর্ধা । 
মিলন বিরহ ভাব ও অভাব যোগবিয়োগের কাজ, ূ্‌ 
থেমে গিয়ে যবে এ বিশ্ব হবে ত্মের মহাতাজ, 


১২৮ কল্লোলের কাল 


বিভূতিভূষণ শঙ্কর একা রহিবেন যেই কালে 
তখনোও কি তুমি আপন জালায় জলিবে তাহারি ভালে? 
--বহিস্ততি 1 
ছে বিরাট ? আজ হেরি যেন এত ছুঃখের নাহি তর; 
চির বর্ষণে ফুরায় না তবু অফুরান” অশাখিলোর । 
ওগে৷ অক্ষয় বট! 
যত বেড়ে যাও আপনি ছডাও শত দুঃখের জট । 
-_ঘুমের ঘোরে। 
যতীন্্রনাথের কে এই দুঃখের ধ্বনি শোনা গেছে কল্লোলের জন্মের আগে। 
রবীন্দ্রনাথের আনন্দমগ্ডপে যখন জীবনের উৎসব গান মুখরিত তখন এই বেস্থুরো 
গান ধরেছিলেন তিনি । কবিগুরুর সৌন্দর্-ভাবাতুর কাব্যকলা ও ধবনি-মস্থণ 
কারুকলা পাশে উপস্থাপিত হয়েছিলো তাঁর কাব্যের তিধক মনোভঙ্গি ও 
অনতিভব্য শিল্পকর্ম । এবং তাতে রবীন্দ্রকাব্যমণ্ডলে ধবল নামিয়ে দেওয়ার 
প্রতিশ্রতিও ছিলো । 
বাংলা কাব্যে এই অব-রাবীন্দ্রিক দৃষ্টিকোণ ও স্থরের ত্রমাভিব্যক্তিতে নজরুল- 
ইসলামেরও একটা দান আছে। তার জীবনের চলন বোহেমীয়, অনেকটাই 
বিশৃঙ্খল-_-এই বেপরোয়া ভাব তার মনের চরিত্রে, বিশেষ করে তার আদি পর্বে, 
এনে দিয়েছিলো! একটা উদ্দাম উল্তাপ। সেই উল্লাসে বেগ সঞ্চার করেছে পল্টন 
পর্যায়ের বিচিত্র অভিজ্ঞতা-প্রায় বিশ্ষার ঘটিয়েছে পশ্চিম এশিয়ার মুমলিম 
রাষ্ট্রগুলির প্যান-ইললামিজম ও কামাল পাশার ব্রিপাব্রিকানিজমের স্বপ্ন, খেলাফৎ ও 
অসহযোগ আন্দোলনের ঢেউ, চিত্তরগুনের ম্বদ্বেশ সাধনার বলিষ্ঠতা । এর ক্রিয়া- 
প্রক্রিয়ায় তার শিল্প-স্বভাবে যে উদ্দীপনা জাগে তারই সৃষ্টি তার প্রথম কাব্য 
'অগ্রিবীণা” (১৩২৯ )। আর এই অগ্রিশ্লাবী কাব্যের জন্যই তিনি পেয়েছেন কবি- 
বিদ্রোহীর সম্মান, আখ্যাত হয়েছেন চড়া গলার কবি বলে। বাংলা কাব্যে এমনতর 
উচ্চকণের উচ্চারণ পূর্বে শোনা যায়নি। অন্ত দিকে তাঁর গজল গানের ফাসি 
আবহাওয়া বাংলা দেশের সঙ্গীতলোকে একট! নতুন স্বাদ আমদানী করেছিলো । এ 
সবই রবীন্দ্র কাব্যবলয়ের বহিভূ্ত এবং সেই কারণেই স্বর-স্থাতন্ত্রে তার আছে 
একটা এঁতিহানিক তাৎপর্য । মনে রাখতে হবে, 'অগ্রিবীণা”র কবির আবিতাব 
কল্লোলের জন্মের প্রাক-লগ্নে। 
নজরুলের অগ্নিবীণার রুদ্র ঝংকার তংকালীন বাঙালী পাঠকের কাছে নতুন 
মনে না হয়ে পারে নি তার প্রাণ-মনের নতুন পিপাসা তাতে অনেকট৷ পরিতৃঞ্চ 
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হয়েছিলো । হতে পারে নজরুলের কাব্যখানির ছুটি স্থখযাত কবিতার-_ 

প্রলয়োললাণ” ও «বিদ্রোহী কিছু প্রেরণা এসেছিলো রবীন্দ্রনাথেরই 

ছুটি কবিতা-__“দুরস্ত আশা” ( মানলী ) ও “বিজয়ী” ( “পুরবী” ) থেকে । কিন্তু সঙ্গে 

সঙ্গে মনে রাখতে হবে, মোহিতলালের “আমি” শীর্ষক গগ্ভ প্রস্তাবটির ( মানসী, 
পৌষ, ১৩২১) সঙ্গে “বিপ্রোহী'র ভাব-দাদৃশ্য অনেক বেশি । সে যাই হোক, এই 
নতুন কবির নতুন স্থরের কবিতাকে সম্বর্ধনা! জানাতে গিষ্কেই রবীন্দ্রনাথ তার বিসস্ত' 
( ১৯২৩ ) গীতিনাট্য নজরুলকে উৎসর্গ করেন ; প্রায় গুরুর ভূমিকা নিয়ে মোহিত- 
লাল স্বাগত মন্ত্র উচ্চারণ করেন--- 


মানস-আকাশে রক্ত-সাগরে ডুবিছে রবি ? 
কাল-নিশীথিনী বধূ কি তোমার, মরণ-লোভী ? 
এতটুকু আলো কোথাও নাহি রে ! সষ্টি শেষ । 
চিতায় চিতায় ফুৎকারি তাই ফিরিছ কবি।... 
হে কবি নবীন জীবন তোমার মুক্তধারা । 
তুমি গাও গান-_শুনিবে সকলে নিদ্রাহারা 
দাও বিশ্বাস, দাও আশ্বা__-অভয় বাণী 
আলোক-আঘাতে ভেঙে দাও এই আধার কার! । 
__কবি বিদ্রোহীবু প্রতি ।৬ 


ববির এই অস্তগামিতার কথ শুধু বূপকার্থেই সত্য নয়, সাহিত্যিক অর্থেও যে 
লত্য তার প্রমাণ আছে নজরুলের কবিতায় । 

রবীন্দ্রনাথ থেকে সরে আসার বা রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের এই সব 
কাব্যগত প্রয়াস এবং বাংলা কাব্যে নতুন স্থ্র স্থষ্টির এই নানা আয়োজন যখন 
চলছিলো তখন গল্প-উপন্যাসেও দেখা যাচ্ছলে বলিষ্ঠ পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিক্ষিপ্ত 
প্রচে্ট]। শিল্প প্রকরণগত যে ছক বঙ্কিম বেধে দিয়েছিলেন সেট। পরবরতাকালেও 
অচল হয়ে যায়নি, যদিও মনস্তাত্বিক বিশ্লেবণ ও চরিত্রগঠনশৈলী আরও যুক্তি-সঙ্গত 
রূপলাভের দিকে ক্রমাগত ঝুঁকেছে। তবে বন্ধিমের আমল থেকে যা নিয়ে নানা 
অভিযোগ ও কোলাহল বেশি শোনা গেছে তা হচ্ছে সাহিত্যের বিষয় ও লেখকের 
মনোভঙ্গি নিয়ে। বস্তত এই দ্বিতীয় বৃত্তেই লাহিত্যকারদের মনঃমংযোগ ও 
পরীক্ষাত্মুকত অধিকতর প্রকট হয়ে উঠতে দেখা যায় । এবং তারই মধ্যে থেকে 
ছুনীতি ও অশ্লীলতার নান! উপাদান খুঁজতে থাকেন নতুন পুরনো লব মহলের কিছু 
কিছু লোক। 

কলোল--৪ 


১৩৪ কল্লোলের কাল 


যে বিধবার প্রেমের দৃষ্টান্ত রেখে বঙ্কিম তধাকধিত 'অপরাধ করোছলেন, 
রবীন্দ্রনাথ 'চোখের বালি'তে তার আরও বাস্তবিক ও মনস্তত্সম্মত ব্যাখ্যা 
খু'ঁজেছিলেন। এবং সেই বলিষ্ঠ মাননিকতার জন্যই শরৎ্চন্দ্রের দুটিতে “চোখের 
বালি” (১৯০৩) হয়ে উঠেছিলো আধুনিক উপন্যাসের পথিকৃৎ । তার 'বড়দিদি, 
ও পিল্লীনমাজ' সেই একই দৃষ্টিন্বত্র অবলগ্গন করে লিখিত । অন্তপূর্বা নারীর সধবা 
অবস্থায় পূর্বপ্রেমের জের টানার উদাহরণ বন্ধি্ সাহিত্য থেকে উৎসারিত হয়ে 
শরৎচন্দ্রের “দেবদাস” ও "ম্বামী'তে আরও দুঢভাবে স্বীকৃত হয়েছে । এই অসামাজিক 
প্রেমকে বাংলা উপন্যাসে বিশ শতকের প্রারম্ভে নৃতন করে রূপ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ থে 
সাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন, তাকে আরও এগিয়ে নিয়ে গেলেন বিবাহিত অবস্থায় 
অন্য পুরুষের প্রতি প্রেম সঞ্চারের কাহিনী রচনা করে-_লিখলেন শতাব্দীর আরস্তে 
নষ্টনীড়? (১৩৮) এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কালে “ঘরে বাইরে? (১৯১৬)। আর 
পেখালেন '্সীর পত্র-এর (১৩২১) স্বামীর চরণাশ্রয়ছিন্ন মুণালকে । এইভাবে 
রবীন্দ্রনাথ সমাজনীতির প্রাকারিক মহিমা ও জীবনের স্থির মূল্যবোধের প্রশ্ন তুলেই 
ক্ষান্ত হলেন না, তার ভিত্তিতে ধ্বংসাতুক থননকাধ চালিয়ে দুঃসাহসিক নেতৃত্ব দিয়ে 
গেলেন। শরৎ্চন্রও পেছিয়ে রইলেন না চরিত্রহীনে'র (১৯২৭) কিরণময়ী ও 
“গুহদাহের? (১৯২০) অচলাকে তিনি উপস্থাপিত করে প্রেমের শীরীরিক প্রতিক্রিয়া 
এবং ব্যক্তিনীতির নতুন সত্যকে স্যাক্িত্ব দিলেন । টার হাত ধরে গণিকার প্রেমও 
বাংলা উপন্যাসের রাজসভায় এসে উপস্থিত হলো । অন্গবাদ-গল্লের নরনারীরু 
স্বাধীন যৌন-জীবন আগে থেকেই পত্্র-পত্রিকার মাধ্যমে বাঙালীর অঙ্গনে এসে 
পৌছচ্ছিলো ( যেমন প্রমথ চৌধুরীর অনৃদ্দিত মেরিমোর “ফুলদানী” গল্প )। 

কল্লোল-পূর্ববর্তী কাঁলে এই পারী-সমস্তা সামাজিক বিদ্রোহ ও ঘৌনবাস্তবতার 
রূপ নেয় নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও সত্যেজ্জকষ্ণ গুপ্তের গল্প- 
উপন্যাসে । নরেশচন্ত্র রবীন্দ্রনাথের নিষ্টনীড়ে'র ঢঙে লিখলেন ঠানদিদি? (১৯১৮)। 
“শুভ্রা” (১৯২৯), শান্তি (১৯২১), পাপের ছাপ? € ১৯২২ ), দত্তগিন্লী” (? 
দ্বিতীয় পক্ষ" ( ১৯১৯), অগ্রিসংস্কার' (১৯২০) ইত্যাদি কাহিনীতে 
নর-নারীর জীবন ও নৈতিক আদর্শ সম্পর্কে তিনি সাহসিক মনোবৃত্তির 
পরিচয় দিলেন । বিবাহিত! নারীর স্বামী-গৃহ ত্যাগ ও প্রণক্ীব নিকট 
আত্মসমর্পণ, প্রোড়া নারীর পরপুরুষে গোপন আসক্তি, যৌন-উচ্ছঞ লতা ও 
পাপাচাবের চিত্র রচনায় তিনি প্রায় নিরঙ্কুশ স্বাধীনতার বশবর্তী হয়ে এক ধরনের 
জাধুনিকতার প্রবর্তন করলেন। চারুচন্র বিদেশী উপন্তাসের অনুসরণে ষে সমস্ত 
পাল্প-উপন্যা লিখলেন_যেমন 'চোরকাটা” ( ১৩২১), “যমুনাপুলিনের ভিখারিণী, 
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€১৬৩*), 'ফোটানা (১৯২০ ১) 'ন্রোতের ফুল” ( ১৩২২) পিচ্ৃতিলক' ( ১৯১৪) 
ইত্যাদি_্তাতে যৌন-বিষয়ে নরেশচন্দ্রের মতোই ছুঃসাহলিকতার পরিচয় ছিলে! । 
সত্যেন্র্ণ গুপ্ত রবীন্দ্রনাথের রচনার তথাকথিত বস্ততন্তহীনতার বিরোধিত! করতে 
গিয়ে ঘে “ডালিম' ( ১৩২১) গল্প ক্ষ করলেন তাতেও নরেশচন্দ্র-চারুচন্র্ের ঘৌঁন- 
বাস্তবতারই আরেকটি দৃষ্টান্ত পাওয়া গেলো । ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'নারায়ণে, 
প্রকাশিত 'ডালিম”, 'মরণে জয় 'হাসির দা”, (প্রাণ প্রতিষ্ঠা”, “বিভাকর+ ইত্যাদি 
গল্পকে 'গণিকাতন্ত্রসাহিত্য' নামে অভিছিত করেন ( ১৩২৬ )। 

যে দেশ-কালের আবহাওয়ায়, বাস্তব ও সাহিত্যিক ভিত্তিভূমিতে প্রথম মহা- 
যুদ্ধোত্তর কালের নতুন মানুষদের মনোজগৎ সংগঠিত হয়েছিলো তা আমরা 
দেখলাম । দেশ ও বিদেশ উত্তম্ই তাদের মনের গডনে কিছু-না-কিছু কার্যকর 
উপাদান জুগিয়েছিল তবে সমকালের দেশী ও বিদেশী সমস্ত ক্রিয়া-প্রক্রিয়া ঘে 
সকলের ক্ষেত্রে সমভাবে একই তঙ্গিতে দেখা দিয়েছিলো এমন কথা বল! অনৈতি- 
হাসিক ও অযৌক্তিক হবে । সচেতন মনের ধাত সকলের সমান তে। নয়, একই 
দেশ-কালের আবহাওয়া থেকে সব প্রাণ সমপরিমাণ খাগ্চ আহরণ করতে পারে না 
এবং সেই ব্য-ক্রগত মানসিক যোগ্যতার তারতম্যের জন্য আত্ম-সংগঠনের ক্ষেত্রেও 
তারতম] দেখা দেয় । তবু সব মিলিয়ে বিচার করলে ফুগের মাহুষগুলির ধাতু- 
প্রকৃতি ও প্রবণতা বুঝতে কষ্ট হয় না। কল্লোলগোষী তাদের প্রায়-কিশোর মন 
নিয়ে জীবনের মুখোমুখি হয়েছিলেন প্রথয় মহাযুদ্ধোত্তর কাল-পরিবেশে। সে যুগের 
নতুন মান্ষের সাধারণ বৈশিষ্টযগুলি তাদের ক্ষেত্রেও উপস্থিত ছিলো, সন্দেহ নেই, 
তবু দের সাহিত্যক মনের রসায়নে সেই বৈশিষ্ট্যগুলি কী ভাবে কতথানি 
সংরক্ষিত ও সংহত হয়েছিলে! সেটাই কল্লোল-যুগের সাহিত্য-বিচারে প্রধান 
লক্ষণীয় । বভিন্ন লেখকের কলমের কাজে যে ভেদাভেদ তার পুঙ্ধানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ 
এথানে আমাদের লক্ষ্য নয়, আমাদের লক্ষ্য সমগ্রভাবে কল্লোলের চারিত্র উদ্ঘাটন । 
তাতেই বোঝা যাবে, কলোল নতুন নতুন প্রবণতার প্রবর্তনায় বাংল। সাহিত্যকে 
কতখানি দিতে পেরেছিল, এবং তার মধ্য দিয়ে বাংলা টিলার? পালাবদল 
কতখানি হয়েছিলো । 

যৌবনের জয়পতাকা উড়িয়ে কল্লোলগোীর সাহমিক আবিঙাব। হে ভাবগ্রন্থি 
বা বাজকোব তাদের সাহিত্য-চর্চার মূলগত প্রেরণা জুগিয়েছে তা হচ্ছে যৌবনের 
সজাবতা। তারুণামন্ত্র তাদের প্রণবমন্ত্র। প্রাজ্ঞতা ও বিজ্ঞত! নয়, স্থিরবুদ্ধির 
বিবেচনাও নয়, আবেগ-তাড়িত যৌবন-ধর্মের অবিবেচনাই ছিলে! তাদের পথচলার 
পাথের । তাই বিচার নয়--সদর্প আত্মপ্রকাশে তাদের উজ্জরাবিত হতে দেখি। 
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আমরা জানি, যৌবন রঙিন কাচের মধ্য দিয়ে জগৎ ও জীবনকে দেখে । সবই 
তার চোখে রঙিন ঠেকে। যৌবন-বেদনার সে উচ্ছল দিনগুলিতে এক অসহ 
আবেগ, অনন্ত কামনা, অসীম অতৃপ্থি মানুষকে পেয়ে বসে । তাইতো কবিতার 
বাধাহীন আকাশের মধ্যে যৌবনের বন্বর্ণ রক্ষরাগ ছড়িয়ে পড়ে। দৃবস্ত আবেগ 
কাব্য-কল্পনার ডানায় ভর দিয়ে বল্গাবিহীন বিশ্বাভিসারে মেতে ওঠে । আর 
সত্যিকারের কবিতা যখন 'আবেগনির্ভর, অশুভূতি-চঞ্চল__-তখন যৌবনের কবিতাই 
নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ কবিতা । শেলী, কীটম তার উদাহরণ-_প্রাক-তিরিশেই তারা 
বিশ্বজয়ী কবিতা রচনা! করে গেলেন এবং সে-কবিতা যৌবনের গান ছাড়া আর তো 
কিছু নয়। 
কল্লোলের প্রাণ-পুরুষ গোকুলচন্দ্র নাগকে বুদ্ধদেব বন্গ বলেছিলেন-_যৌবন- 
পথিক, নব-বসস্তের স্থরভিত দক্ষিণ বাতাস । তার মধ্যে তিনি দেখেছিলেন-__ 
চিরস্তন যৌবনের অন্তরঙ্গ আনন্দ প্রতিমা, 
প্রথম ফান্ধনে তুমি জাগাইলে স্থখ-শিহরণ, 
হাসির তরঙ্গ দিয়ে ধৌত করি” ব্যথার নীলিম। 
উৎসবাস্তে জীবনের শূন্যপাত্র করিলে বর্জন । 
এই যৌবন-পথিক গোকুলচন্ত্র কল্লোলের পৃষ্ঠায় “পথিক” উপন্থাসে বলালেন যৌবনের 
মেলা । সেখানে কতো! নারী-পুরুষের দুরস্ত প্রাণের মিছিল। সকলেই 
চলছে, চলতে চলতে সুখ-দুঃখের বিচিত্র চেউয়ে দোলা খাচ্ছে এবং আপন আপন 
পথিক-বন্ধুকে খুঁজে বেড়াচ্ছে । যৌবনোচিত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তার! বাচতে 
শিখেছে । দেখতে পাচ্ছি, কল্লোলের ঘাত্রারস্তেই গোকুলচন্দ্র এ-যুগের কাহিনীতে 
যৌবনের স্থর বাধলেন। সেই গুণে গল| মেল।লেন আবও কতে| কবি-_ 
বাঙলা দেশের ঘরে ঘরে জাগল তরুণ প্রাণ) 
দ্ধমাট করা অন্ধকারের বিশাল প্রাচীর টুটে 
উতসারিত আলোর পানে বেরিয়ে এল ছুটে-_ 
চক্ষে তাহার নবীন দীঞ্চি কণ্ঠে নৃতন গান । 
_কল্লোল, স্থনীতি:দেবীশ 
যৌবনের উচ্ছৃসিত সিন্কুতটভূমে 
বসে আছি আম । 
দ্ধ ন্বর্ণরেপুসম বালুকণ।বাশি 
লুটায় চরণপ্র:স্তে অর্পণ বিপুল বৈভবে ! 
--শাপত্রষ্ বুদ্ধদেব বন্থ। 
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আজ স্থাই-নখের উল্লাসে 
মোর মুখ হাসে মোর চোখ হাসে মোধ টগবগিয়ে খুন হাসে-- 


আজ হৃটি-হৃথের উল্লাসে । 
আজকে আমার রুদ্ধ প্রাণের পদ্থলে 


বান ডেকে এ জাগল জোয়ার ছুয়ার-ভাঙ কল্লোল 


__স্টি-স্থথের উল্লাসে, নজরুল ইসলাম । 
আজ দরজায় 
তাই ত" কবি ডাক্‌ দিয়ে যায়__ 
ফাগুন ফুরায়-_ 
আগুন জুড়ায়। 
মধুয়াসের মহোৎসবে দন্থা হয়ে লুটবি কে আয় । 
ছিনিয়ে নেবার সাহস যে চাই-_- 
বিনিয়ে কার্দস কার ভরসায় ? 
_-কবি-নাস্তিক, প্রেমেন্দ্র মিত্র । 
তব দগ্ধ আত চুগ্ধনে 
যৌবন উঠক ছুলি' উচ্গুসিয়া ধরিত্রীর স্তনে । 
লঙ্কোচ-লজ্জিত স্লান যত বাথ জমেছিল শীতে, 
বাম্প হয়ে যাক উড়ে তব সৌম্য নয়ন-ইঙ্গিতে ! 
আন আন অগ্নির ঝটিক! 
মরণের যজ্ঞে জ্বাল ঘৌবনের দা হোমশিখা 
হে পবিজ্র' 
_ সুর্য, অচিন্ত্যকুমার সেনগুঞ্য। 


যৌবনের এই দীপক-তান শুধু তরুণ লেখকদের সীমা-্বর্গেই আবদ্ধ ছিলে না, তা 
উদ্ব-ন্ধ করেছিলো! বিগত-যৌবন লেখকদের । “সবুজপত্রে' যখন যৌবনকে রাজটাকা 
দেওয়ার আয়োজন করেছিলেন সতোন্্রনাথ দত্ত ও প্রমথ চৌধুরী, তখন যেমন 
নতুন প্রেরণায় রবীন্দ্রনাথ সবুজ ও কাচাদের গান ধরেছিলেন, তেমনি কল্পোলের 
যৌবনের ডাকে অনেক পুরোনো লেখকেরও প্রাণে সাড়া জেগেছিলো । তার কিছু 


ফুলের কুঁড়ি, 
কচি-পাত' 
যৌবনেরি নবীনত! 
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কোথা পাবি বল্‌? 
ঝরা ফুলের 
কুকৃড়ে যাওয়া পাব.ডি 
যত পচা, 
কে বলেরে 
হয় না তাতে 
পূজার অর্থ্য-রচ। ! 
_যাত্রা, স্থরেন্্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় । 
তোমার সংহার মৃতি জরাজীর্ণ জড়তা৷ জগ্রাল 
দ্লি যায় দৃপ্ত পদতলে, 
গ্রাচীনে পশ্চাতে ফেলি নব-পথে ওগো মহাকাল, 
তোমার প্রলয়-রথ চলে 1*** 
ছে তরুণ! নবমন্ধ! আজি তব অরুণ ডাষে 
তোমারে জানাই মোর নাত ! 
_ তারুণ্য, নরেন্দ্র ঘেব। 
গল্লেও দেখি, যৌবনের উদ্বেলিত সিম্ধৃতীরে দাড়িয়ে নতুন লেখকদের উদয়- 
সূর্যকে বন্দনা করার চেষ্টা। বিভিন্ন লেখক তীদের কাহিন'তে যে চরিত্র-মিছিল 
রচনা! করেছেন তাদের সথখ-ছুঃখ মিলন-বিরহ ভাঙা-গড়ার ইতিবৃত্তের মধো বাধ ক্যের 
জরাজীর্ণতা নয়, যৌবনের প্রতিষ্ঠাকামিতাব বিচিত্র প্রয়ামই লক্ষণীয় । প্রসঙ্ষক্রমে 
অন্য ধরনের চরিত্র এলেও তরুণ-সমাজের সমস্াই লেখকদের প্রধান উপজাব্য। 
প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'পঞ্চশর” ( চিত্র! ) গল্পে সেই যৌবনেরই এক অনবদ্য মহিমা 
কথা-_“ঘৌবনের স্বভাব উপভোগ করা, সে বার্থত! বেদনা হতাশাকেও উপভোগ 
করতে পারে । যৌবনের ধর্ম অহঙ্কার | সে ব্যর্থতা নিয়েও অহঙ্কার করে । ফুল 
ঘর্দি তার ন1 ফোটে সে ব্যর্থ মুকুলের ব্যথাকে নিয়েই হৈ-চৈ বাধিয়ে তুলতে পারে । 
যৌবনের জগতে নিত্য উৎসব ; অহরহ সেখানে সমারোহ চলছে কোলাহলে ৷ সে 
উৎসব ফান্ধনের তোয়াক্কা রাখে না । আবাট্ের অশ্রুসিক্ত আকাশের তলেও সে 
মেতে ওঠে। তার সব সমারোহের পতাক' শুধু খুশীর রঙেই নয়, গাঢ় বেদনার 
রণেও কতক ছোপান ।” 
সেক্স্‌ বা যৌন-জীবন কল্লোলগোর্ঠীর একটা প্রধান চিন্তার বিষয় ছিলো। 
বিষয়টি তাদের ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে ছিলো সংযুক্ত, কারণ তারা নিজের! ছিলেন 
বয়সে তরুণ। সুতরাং যৌনতার প্রশ্নটি শুধু তাদের বুদ্ধির মহলে সীমাবদ্ধ ছিলো? 
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না, বন্মসোচিত শারীরম্ধর্মের সঙ্গে যুক্ত থাকার জীবন সম্পর্কে সামগ্রিক প্রশ্নের 
আকার নিয়েছিলো! । তারা বুঝতে পেরেছিলেন, পূর্বস্থরীরা প্রেম-ভাবনায় ও 
নর-নারীর যুগল জীবনের চিস্তায় মন বা আত্মার ক্রিয়াপ্রক্রিয়ার ওপর জোর 
দিয়েছেন, তার চেয়েও জোর দিয়েছেন একটা নীতি-বিধৃত সামীজিক ভারসাম্োর 
ওপর। ফলে তাদের লেখায় শারীরধর্মের প্রকাশ যে সম্ভোগ-স্পৃহা ও প্রজনন- 
বত্বতে, তা উপেক্ষিত হয়েছে । অথচ সামগ্রিক জীবন তা বাদ দিয়ে নয়। 
সুতরাং জীবনের মূল্যায়ন করতে গিয়ে ও ছবি অকতে গিয়ে তারা শ্বভাবতই 
ঝুঁকে পড়লেন যৌন-জীবনের দিকে এবং পূর্ববর্তীদের উপেক্ষার বিপরীত 
প্রতিক্রিয়ায় তা নিয়ে বাড়াবাড়িও করলেন। তার্দের সাহস জুগিয়েছিলো। প্রায়- 
সমকালের কিছু বাঙালী লেখকের যৌন-বাস্তবতা এবং বিদেশী লেখকদের যৌন- 
স্বাধীনতা | 

আধুনিক কালে বিজ্ঞান এ প্রসঙ্গে চিরকালের পাপ-পুণ্য ও যুগান্ছগ ৭ নীতি- 
দুর্নীতির প্রশ্নটাকে নতুন করে ভাবতে শিখিয়েছে । একালে সম্ভোগ-চারতাথতা 
ও ইন্ড্রিয়জ আনন্দ জীবনের সার্থকতার অঙ্গ, তাতে পাপের প্রশ্ন ওঠে না। বরং 
এই শারীর প্রবুত্তিকে চেপে রাখলে গোপন সুডঙ্গপথে সামাজিক দুর্নীতির জটিলতা 
বুদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা । তাই আধুনিক বিজ্ঞান সম্তোগের বিষয়টাকে জীবনের 
প্রকাশ্ঠ অঙ্গনে এনে দাড় করাবার পক্ষপাতী । তবে সমস্যা হচ্ছে এইথানে যে, 
সন্তোগের সঙ্গে প্রজননের সঞ্ভাব্যতা ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং মেই সম্তাবাতাকে 
কতটা রোধ করে রাখ! যায় সের্দিকেই বিজ্ঞানের লক্ষ্য সমধিক । কল্লোলগোষ্ঠ 
তীদের স্ষ্টির আসরে শরীর সস্তোগস্পৃহাকে কত্তকটা প্রকান্ঠা করতে চেয়েছিলেন 
এবং প্রেমের ক্ষেত্রে শারীরিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়া ঘে অবাস্তর নয় এ কথাটি প্রতিপন্ন 
করতে প্রয়াী ছিলেন। তাতে পাপ যদ্দি কিছু থাকে তা হচ্ছে আন পাপ এবং 
তাকে এডিয়ে যাওয়া শারীরিক জীব মানুষের পক্ষে সম্ভব বা উচিত নয়। তাই 
কল্লোলীয়র' সামাজিক 'চুপ-চুপ নীতি' উপেক্ষা করতে এগিয়ে এসেছিলেন। 
সমাজের জবরদস্তিমূপক নীতিতে এবং তারই অনিবার্ধ পরিণামে গোপন অসংযমে 
আমরা] সেক্‌সকে যে বিষ করে তুলেছি তা দেখাতে গিয়ে সারা আকলেন রোগ 
ও বিরুতির চিত্র । হৃতরাং এট! স্পষ্ট যে, কল্লোলগোষ্ঠী সেকৃস বা যৌনতার 
আলোকে জীবন ও সমাজের শ্তভামতভের প্রশ্নটাকে নতুন করে যাচাই করতে 
চাইছিলেন । অবশ্থ তাদের দৃষ্টি পুরোপুরি বৈজ্ঞানিক ছিলো নাঁ, অনেকটা ঘোলাটে 
দষ্ট নিয়ে তারা ঘোঁন-জীবনের ছবি এঁকেছেন বলে সেগুলো কতকটা বিকৃতির 
দৃষ্টান্ত হয়ে অছে ' আদি-শক্কি সন্দ্ধে সে্ুলি তেমন পরিচ্ছন্ন দুটির জাগরণ ঘটায় 
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না। এই কথাটাই কল্লোল-যুগে তুলেছিলেন অন্নদাশঙ্কর রায় । তিনি অচিস্ত্যকুমার 
সেনগুঞ্ধকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন-_ 
*** ৯১০ আমার মনে হয় মিথুনাসক্কি নিয়ে আরেকটু ব্যাপকভাবে ভাববার সময় 
এসেছে । হঠাৎ একই যুগে এতগুলো ছোট-বড়-মাঝারি লেখক মিথুনাসক্তিকে 
অত্যধিক প্রাধান্য দিতে গেলেন কেন ? দেখে শুনে মনে হয় বিংশ শতাব্দীর লেখক 
মাত্রেই যেন 76815-এব মতো৷ বলতে চান, *্ঘ 10 11106 50796 96০16] ০1 016 
51065 9%/1)010 ও, 105৬1 7121091 9ড111]15 11160 1715 1019.” আলিবাবার সামনে 
যেন পাতালপুরীর দ্বার খুলে গেছে । “শোনো, শোনোঃ অমৃতের পুত্রগণ, আমি 
জেনেছি মেই দুর্বার প্রবুন্বিকে, যে প্রবৃত্তি সকল কিছুর জন্ম দেয়, সে প্রবৃত্তিকে 
স্বীকার করলে মরণ সত্বেও তোমর! বাচবে--তোমাদের থেকে যারা জন্মাবে তাদের 
মধ্যে বীচবে । অসার এই মংসারে কেবল সেই প্রবৃত্তিই সার, অনিত্য এই জগতে 
কেবল প্রবৃত্তিই নিত্য ।”-_এ-যুগের খষিরা যেন এই তত্বই ঘোষণ। করেছেন । 
[৯2750182] 11011001121119-তে তাদের আস্থা নেই--1206 1107700162110-ই 
তার্দের একমাত্র আশা । এবং 7800 1770012110-র কুঞ্চিকা হচ্ছে 56%। যে 
বন্ড গত কয়েক শতাব্দীর বিশ্বব্যাপী বুর্জোয়া সাহিত্যে (৪০০০ হয়ে ছিল কিংবা বড়ো 
জোর রেস্টোরেশন যুগের ইংলগ্ডে বা ভারতচন্দ্রীয় যুগের বাংলাদেশে বৈঠকথানা- 
বিহারী বাবুদের মদের সঙ্গে চাটের স্থান নিয়েছিল, সেই বস্তই আজকের সমস্যাসংকুল 
বিশ্বে নতুন নক্ষত্রের মতো! উদয় হলো । একে যদি বিকারের লক্ষণ মনে কর] হয় 
তৰে ভুল করা হবে। আপলে এট হচ্ছে প্রকৃতির পুনরাবিফার । মানুষের 
গভীরতম প্ররুতি বু শত বছরের কৃত্রিমতার তলায় তলিয়ে গিয়েছিল। এতদিনে 
পুনরুদ্ধারের দিন এল । অনেকথানি আবর্জনা না মরালে পুনরুদ্ধার হয় না। অথচ 
আবর্জনা সরানোর কাজটা বড়ে' অরুচিকর । 56% সম্বন্ধে ঘাটাঘাটি সেইজন্তে 
বড়ো বীভৎস বোধ হচ্ছে। কিছুকাল পরে এই বীভৎসতা-_এই বিশ্রী কৌতুহল-_ 
এই আধেক ঢেকে আধেক দেথানো-_এসব বাসি হয়ে যাবে । 9৩স%-কে আমরা 
বিন্ময়মহকারে প্রণাম করব, আদিম মানব যেমন করে ক্ুর্ষ-দেবতাকে প্রণাম করতো । 
এখনো আমরা 5077190০800 কাটিয়ে উঠতে পারিনি বলে বাড়াবাড়ি করছি। 
কিন্তু এমন যুগ আসবেই যখন জন্সরহস্তকে আমরা অলৌকিক অহেতুক অতি 
বিশ্মযনকর বলে নতুন খণথেদ রচনা করব, নতুন আবেন্তা, নতুন 035705589। 
তগবানকে পুনরাবিষ্কার করা “বংশ শঙাবীর সৰচেয়ে বড়ো কাজ- সেই কাজেরই 
অঙ্গ তত্ব পুনরাবিফার |” 

কিন্ত প্রশ্ন হচ্ছে, প্ররূতি বা স্যটতত্বের পুনরাবিষ্কার যৌন-বিজ্ঞানের দূরতম 


কল্লোলের কাল ঃ বাংলা সাহিত্যে পালাবদল ১৩৭ 


লক্ষ্য হলেও বিশ্বসাহিত্যে যৌন-বিভ্রোহ সেই লক্ষ্যকে কতখানি নিকটবর্তা করে 
তুলতে পেরেছে? কল্লোল-যুগের বাংলা সাহিত্য কা সেই লক্ষ্যের অভিমুখেই 
ধাবিত হয়েছিলো ? কল্লোলের রচনাসম্ভার তলিয়ে দেখলে মনে হয়, সেই বিরাট 
লক্ষ্যকে বুঝবার ও ধরবার মতো গভীরতর মনীষা ও সত্যদৃষ্টি অঙ্গীকার করে 
লেখকর! অগ্রসর হননি । তীদের সামনে ছিলে! সামাজিক ৫৪৮০০-র দড়িদড়া 
এবং তাদের বিভ্রোহ সেই দড়িদড়ার গ্রস্থি মোচন করে দেওয়ার দিকেই নিয়োজিত 
ছিলো । সেজন্তে তারা নর-নারীর বিশেষ করে নারীর অঙ্গ বা যৌনগীঠগুলি বর্ণনা, 
কামাতুরতার আলেখ্য-রচনা, সম্ভোগচিত্র নিরঙ্কুশভাবে উদঘাটন এবং অবৈধ 
গর্ভসঞ্ারের কাহিনী বয়নের প্রতি মনোনিবেশ করেন । বিশেষ করে অভ্ত্যজশ্রেণীর 
মধ্যে যৌন-স্বাধীনতার প্রশস্ততর ক্ষেত্র তারা খুঁজে পেয়েছিলেন । এছাড়া অবদমন 
বা অত্যাচারের ফলে সম্ভোগের অসুস্থতা ও বিকৃতি কতখানি দেখা দিতে পারে 
সেদিকেও তাদের লক্ষ্য ছিলো । প্রসঙ্গক্রমে দেহ-মনের ছন্দের প্রশ্নটাও উত্থাপিত 
হয়েছে। তারা বিশ্বান করতেন, এর ম্ধ্য দিয়েই জীবনে সত্যের সাক্ষাৎকার 
ঘটবে। অন্নদাশস্কর রায় কথিত প্ররুতি পুনরাবিষ্কারের দুরূহতম উদ্বেশ্টে নয়, 
সমাজকাঠামোর মধ্যে যৌন-প্রবৃত্তির সহজ ও সুস্থ বিশ্যাসের কামনায় তীঁরা উচ্ছেলিত 
হয়েছিলেন। তা সত্বেও এই বিশেষ ক্ষেত্রে কল্লোলগোষ্ঠীর সাহসিক পদক্ষেপ বাংল! 
সাহিত্যের মোড় ফেরার পালায় একটা বিপ্লবাত্মক ভূমিকা নিয়েছে । 
কোনে! কোনে! কল্লোলীয়ের রচনায় শারীরিক তৃষ্ণার জয়জয়্াকার । সেই 

তৃষ্ণার টানে কামাতুর শব্দের যেমন আয়োজন ঘটেছে তেমনি নারীর কামপীঠগুলির 
বর্ণনাও তীব্র-তপ্ত হয়ে উঠেছে । তারা প্রেমকে আশরীর ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন। 
অচিস্ত্যকুমার সেনগুপ্তের একটি কবিতায় প্রেমের সেই শারীরিকতার হুম্পষ্ট ছৰি 
'আছে-_- 

বিশ্বের অমৃত-রস যে আনন্দ করিয়া মস্থন, 

লতিয়াছে নারী তার স্থথোদেল তপ্ত পূর্ণ স্তন; 

লাবণ্য-গলিত তন্ন যৌবন-পুষ্পিত পৃত অঙ্কের মন্দিরে, 
রচিয়াছে যে আনন্দ কামনার সমুদ্রের তীরে 
সংসারশিয়রে ১ 
যে আনন্দ আন্দোলিত স্থগদ্ধ নন্দিত মিগ্ধ চুম্বন-তৃষণায়, 
বক্ছিম গ্রীবার ভঙ্গে, অপাঙ্গে, জ্ঘায়, 
লীলায়িত কটিতটে ও কটু জ্রুকুটিতে, 
চম্পা-অঙ্গুলিতে ;-_ 


১৩০ কল্োলের কাল 


পুরুব-পীড়নতলে যে আনন্দে কম্প্র মৃহ্ৃমান, 
গাব সেই আনন্দের গান। 
যে আনন্দে বক্ষে বাজে নব নব দেবতার পদবৃতা ধ্বনি, 
ঘেআনংন্দ হয় সে জননী । 
যেআনন্দে সতেজ প্রচ্থলল নর, দক্তদৃত্ত, নিভীক, বর্ধন, 
ব্যাকুল বাছুর বন্ধে কুন্দক'স্থি সুন্দবীরে করিছে জর্জব, 
শক্তির উৎসব নিত্য যে আনন্দে স্াযুন্জে রায়, 
যে আনন্ৰ সন্ভোগ-স্পৃহায় 
যে আনন্দে বিন্দু বিন্দু রক্তপাতে গড়িছে সন্তান, 
গাব সেই আনন্দের গান । 
_গাব আজ আনন্দের গার । 
কল্লোলের নান! গল্পেও এই ধরনের বর্ণনার ছড়াছডি । নবর-নারী ঘখনই 
পরম্পর্রের সংস্পর্শে এসেছে তখনই তরুণ লেখকরা দেহগত বর্ণনার দিকে দি 
দ্িয়েছেন। দেখেশুনে মনে হয় তাদের চোথে নারীর দেহ ফেন এক বহস্টপুতী, 
এবং তার সমস্ত প্রকোষ্ঠগুলি খুঁজে বেড়ানোই তাদের লক্ষ্য । দৃষ্টান্ত দিচ্ছি_ 
“কিন্তু অন্তরে অন্তরে যে রক্রমাংসের শরীতী প্রিয়াকে বাহুর 
বন্ধনে নিম্পেষণ করতেই চাই, তৃষিত শঙ্ট দিয়ে প্রিয়ার 
হৃদয়ের সমস্ত সুধারস শোষণ করে নিতে চাই, তার 
পরম সুন্দর মুখখানি তুলে ধরে ছুটি বাকুল নয়নের 
দৃষ্টি দিয়ে তার নয়নের অতলে জীবনের চরম সার্থকতা 
অন্বেষণ করতে চাই-_তাকে যে নিকটে চাই, নিকটতম 
করে চাই । 
_-পঞ্চশর ( চিত্র! ), প্রেমেন্্র মিত্র । 
“তারপর হঠাৎ আমার মৃখের উপর কি কতগুলে। খস্থসে 
জিনিৰ এসে পড়ল-_তার গন্ধে আমার সর্বাঙ্গ রিম্বিম্‌ 
করে" উঠল । প্রজাপতির ডানার মত কোমল ছু'টি গাল, 
গোলাপের পাপ্‌ড়িব মত দু'টি ঠোঁট, চিবুকটি কি কমনীয় 
হয়ে নেমে এসেচে, চারুকণটি কি মনোরুম» অশোক গুচ্ছেএ 
মত নমনীয়, স্গিপ্ধ শীতল হু'টি বক্ষ--কি সে উত্তেজনা, 
কি সর্বনাশা দেই সুখ, তা তুমি বুঝবে না, নীলিমা |” 
-_-রজনী হ'ল উতলা, বুদ্ধদেব বহু । 


কল্পোলেরু কাল £ বাংগা সাহতে) পালাবদল ১৩৯. 


এইসব বর্ণনা গল্পে এসেছে কামাতুরতা ও সম্ভোগ উভয়প্রসঙ্গেই । বেশ কছু গল্পে 
লেখকর! কামাতুরতার আবহাওয়া! রচনার বিস্তৃত আয্মোজন করে, ধীরে ধীরে 
মানুষের আদি-ম্বভাবের দিকে পাঠকের মনকে টেনেছেন-_তাতে কাহিনীর স্থরুটি 
বাধ! হয়েছে শারীরিক জগতকে কেন্দ্র করে । সেই সব ক্ষেত্রে অনেকটা স্বাভাবক 
ভাবেই এসেছে দেহের বর্ণনা! । যেখানে সস্তোগের চিত্র আছে সেখানে লেখকর। 
ইঙ্গিতে কাজ সারতে চান নি, যেমন করেছেন শরৎচন্দ্র গৃহদাহে কিংবা রবীন্দ্রনাথ 
যোগাযোগে । তাঁর] বিষয়টিকে নিষিদ্ধ বলে মনে করেন নি বলে রেখে ঢেকে 
কথা বলার চেষ্টা করেন নি। অস্তযজ শ্রেণীর মধ্যে তো নয়ই, এমন কী উচ্চতর 
শ্রেণীর মধ্যেও নয় । বুদ্ধদেব বহর “রজনী হ'ল উতলা”, অচিস্ত্যকুমারের “বেছে” 
শৈলজানন্দের “মা” যুবনাশ্বের “তুথা ভগবান" ইত্যাদি গল্পে সন্তোগ-চিজের নানাবিধ 
আয়োজন আছে-_-কোথাও সংক্ষিপ্ত, কোথাও বা অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত। দৌঁহক 
তৃষ্ণা অবদমনের ফলে চরিত্রের যে অস্থস্থতা তার কিছু কিছু ছবিও কল্লোলে আছে । 
স্থবেশচন্্র মুখোপাধ্যায়ের “কপালের লিখন? গল্পের দিদিমণি কুলীন পরিবারের 
অনুঢা বয়স্ক! মেয়ে । সুতরাং তার দেহ-মনের অস্বাভাবিকতার কাহিনা রচিত 
হয়েছে গল্পটিতে । আঠিস্ত্যকবুমারের ( বেদে'র ) আহলাদি ও শৈলজানন্দের 
( 'মা"এর ) পরীর কুমারা অবস্থায় জননী হওয়ার বিবরণ আমা পাই, লেখকদ্বতর 
কোথাও তিরঙ্কারের মনোভাব প্রকাশ করেন নি, বরং সেই অবাঞ্চিত মাতৃত্বের 
প্রতিই তাদের সহান্থভৃতি। পরার সম্তান-জন্মের বর্ণনায় শৈলজানন্দ বলেছেন, 
সহ্যোজাত অরুণালোক বিধৌত শিশু সম্তানের কচি মুখের দিকে তাকিয়ে মেগ্েটি 
নিমেষেই সমস্ত কথা ভুলে গেলো, [বদ্োহিন। নারীর চক্ষে আজ জননীর শান্ত 
কোমল দৃষ্টি । জনক মা্ারের বিশেষ বাবস্থায় যখন আহলাদি মৃত সন্তান প্রসব 
করে নিজেও মরে গেলো! তখন একটি চরিভ্ঞের মুখ দিয়ে লেখক ঘষে কথা বলেছেন 
ত। মর্মম্পর্শী__'আমার পুতুল মাষ্টার খড়মের চাপে চেপটে দিয়েছিল, নিজের পুতুল 
মে নিজেই ভাঙল ।, 

কল্লোলের একদল লেখকের লেখায় এই যে ব্রিরংসা-প্রবণতা ও যোনাবন্ত্রোহের 
প্রকাশ ছে! সমকালের কোনো কোনে মহলে ধিক্কৃত হয়োছলো । তীর মানসিক 
অস্থান্থ্য ও অঙ্গীলতার আভযষোগও এনেছিলেন । কিন্তু আমার মনে হয়, গল্প ৰা 
কবিতার কোনো! কোনো অংশ বিচ্ছিন্ন করে দেখলে অঙ্গীল বলে মনে হলেও তা 
অনেক ক্ষেত্রেই রচনার সামগ্রিক স্বর ও জীবন সম্পর্কে লেখকের মনোভঙ্গির সঙ্গে 
মানিয়ে গেছে । এবং সে ক্ষেত্রে তাদের অগ্লাল বলার কোনে হেতু নেই। যেখানে 
বানায় নি সেখানে অবশ্য বিষয় ও ভঙ্গি ক্লীলতান্প লীমা অতিক্রম করে গেছে। 
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তবে সেকৃস্‌ নিয়ে ঘাটাঘাটি, অন্নদাশঙ্কর যথার্থই বলেছেন, অরুচিকর | 
কল্লোলের এতজন লেখক এ নিয়ে ঘাটাঘাটি করেছিলেন যে পাঠকের মনে 
অরুচিকরতার প্রতিক্রিয়া দেখা দেওয়! স্বাভাবিক । দ্বিতীয়ত কল্লোলে যৌনতা. 
নিয়ে বাডাবাডি হওয়ায় এর বিষয়গত সহজ আকর্ষণীয়তা, জীবনকে দেখার অন্রান্ 
দৃর্টিকোণগুলিকে প্রায় আচ্ছন্ন করে ফেলেছিলো । সেজন্তেই এর আতিশযোর 
বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়__যদ্দিও তাদের শক্তি ও 
সাহসকে তিনি তারিফ ন' করে পারেন নি । তৃতীয়ত কল্লোলের অনেকেই ছিলেন 
লেখক হিসেবে সগ্যোজাত, চিন্তা কলমের কাজে অপরিপক্ক। ফলে যৌনতার 
মতো একটি দুঃসাহসিক বিষয়ে লিখতে হুলে যে সংযত সংহত দৃষ্টি ও শিল্পনৈপৃণ্য 
থাকার প্রয়োজন তা' তাদের প্রায় কারোরই ছিলো না। তাদের যৌন-বিদ্রোহের 
কাহিনী ও কবিতাগ্তলিতে কাচা হাতের লক্ষণ আছে । নীলিম। বস্থর দুঃসাহসের 
প্রশংসা করি, তিনি মহিলা মহলের সমকামিতা ব! 1)077038508111-র গল্প “ঝরা 
ফুল? লিখেছেন । কিন্তু সেই দুঃসাহস নৈপুণ্যের অভাবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে, 
জীবনের সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি! অবগত পরবর্তীকালের বাংলা সাহিত্যের 
দ্রিকে তাকিয়ে বলতে পারি যৌন-জীবনকে বাষ্াল" শ্বীকৃতি দিলেও সমকামিতাকে 
বর্জন করেছে। 

বুবীন্দ্রনাথ “বেদে”র সমালোচনায় মিথুনাসক্তির বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছেন । 
এর অথ অবশ্য এই নয় যে, সাহিতো মিথুনাসক্তিকে তিনি পরিত্যাজ্য বলে মনে 
করতেন। নতনি দেহ-মনের অবিচ্ছেগ্যতায় এবং দেহের ওপর মনের আধিপত্যে 
বিশ্বাস করতেন । ন্তনি বোধহয় অচিন্তাকুমারের গ্রস্থটিতে মনের লীলার কোনো 
পরিচয় পান নি। এ থেকে একট' প্রশ্ন উঠতে পারে । মিথুনাসক্তির গল্পে বা 
কবিতায় উধ্বণয়ন বা উত্তরণ (90111086100) দেখাবার কোনো চেষ্টা কী 
কল্লোলগোষ্ঠী করেছেন ? বুদ্ধদেব বসুর “জন হ*ল উতলা” গল্পে প্রতি রজনীর 
অন্ধকারে অজ্ঞাতনাম'র সঙ্গে সম্ভোগলীলার শেষে তার পরিচয় জানবার ভীষণ 
আগ্রহ তয়েছে নায়কের । কিন্তু নিজের শনীরটাকে উজাড করে দিয়েও পরিচয়ের 
আলোকে নায়িকা ধরা দেয় নি। তার পরিণামে নায়িকার নাম-বূপকে অবলম্বন 
করে যে প্রেমের জাগরণ সম্ভব ছিলে তাহয়নি। ব্রান্ত্রির কামকেলির ফল হলো 
নায়কের দৈহিক ও ন্নায়বিক অন্থস্যতা | মনে হয়, নায়ক দেহের বন্দীদশা! থেকে 
খুঁজেছে মনের আকাশকে, অঞ্ধকার থেকে খুঁজছে আলোকে, সম্ভোগ থেকে 
ধু'জেছে প্রেমকে । আর সেখানে ব্যথ হলেও নতুন নাধিকা নীলিমাকে সে অদ্ধকারে 
রাখতে চায় নি--'আমি নীলিমার হাত ধরে সেই অন্ধকারের তল! থেকে সরিয়ে 


কল্লোলের কাল £ বাংল৷ সাহিত্যে পালাবদল ১৪১ 


নিয়ে এলাম |” এখানে উত্তরণের ইঙ্গিত কি নেই? 
কল্লোলে দেহের ভোগতৃষ্ণাজাত শারীরিক বর্ণনা ও সম্ভোগচিন্র আছে, সন্দেহ 
নেই ; তবু সেই দ্বেহগত ভাবনা কারে কারো লেখায় দেহদর্শনেরও কূপ নিয়েছে। 
যেমন মোহিতলালের কবিতায় । তার দেহবাদের কেন্দ্রবিন্দু কামের শক্তি । সেই 
শক্তিকে তিনি স্যত্টির মূল সত্য রূপে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন__“নৃষ্টিমূলে আছে 
কাম, সেই কাম দুর্জয় দুর্বার 1 দেহকামকে বুঁ্ধর জগতে একটা তন্বগত রূপ দিতে 
গিয়ে তিনি তার আবিলতা ও কুশ্রীতার দিক বর্জন করতে পেরেছিলেন। কল্লোলে 
প্রকাশিত তার 'পাস্থ' কবিতায় মানুষের কামযৃপবদ্ধতা৷ বুদ্ধির বকযস্ত্রেপরিক্রত হয়ে 
আপন চরমতায় আপনি অমুতরূপে লাভ করেছে-_ 
চিনি বটে যৌবনের পুরোহিত প্রেম-দেঁবতারে,__ 
নারীরপা প্রকৃতিরে ভালোবেসে বক্ষে লই টানি”, 
অনন্ত রহস্যময়ী স্বপ্রপথী চির-অচেনারে 
মনে হয় চিনি যেন,__এ বিশ্বের সেই ঠাকুরাণী । 
নেত্র তার মৃত্যু-নীল !-_- অধরের হাসির বিথারে 
বিন্বরণী রশ্মিরাগ ! কটিতলে জন্ম-রাজধানী ৷ 
উরসের অগ্রিগিরি স্থির উত্তাপ-উৎস!--জানি তাহা জান। 
মোহিতলালের এই বলিষ্ঠ দেহবাদের রিয়ালিজম্‌ কল্লোলীয় সাধনার ক্ষেত্রে এক 
নতুন দিগস্ত উন্মোচন করেছে। 
বিদ্রোহ কল্লোল পত্রিকা ও কল্লোলগোষ্ঠীর প্রজাতিক লক্ষণ । সে বিদ্রোহ 
বিচিত্র বিষয়ে, বিচিত্র ভঙ্গিমায় । সমাজের কুসংস্কার, অদ্ধতা, নিম্পেষণ ও 
অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ অনেক কাল থেকেই বাংল! সাহিত্যে জমে আসছিলো 
- রবীন্দ্রনাথের ছোটোগলে ও শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে তা তীব্র রূপ নিয়েছিলো-_- 
কল্লোলে তা-ই বিদ্রোহে মুখর হয়ে ওঠে । পূর্বস্থীরা অনেক সময় অন্ধসংস্কারের 
নিষ্ঠুরতা ও অত্যাচারের চিত্র একেছেন, তার উপযোগিতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন এবং 
অত্যাচারিতের সপক্ষে সহানুভূতি দেখিয়েছেন, কিন্তু সমাজকে অস্বীকার বা উল্লজ্যন 
করেন নি। কারণ সমাজ-সত্তার সংশোধনে তারা বিশ্বাসী হলেও তার বিপর্ধয়ে 
উৎসাহী ছিলেন নাঁ। জীবনের ওপর সমাজের দখল তখন একেবারে শিথিলও হয় 
নি। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর কালে রাজনৈতিক তথ্পরতাবৃদ্ধি এবং সামাজিক 
ও অর্থনীতিক অবক্ষয়ের ফলে সামাজিক বন্ধন যেমন কতকটা আল্গ! হয়ে পড়ে 
তেমনি একদল ক্রুদ্ধ ও হতাশাগ্রস্ত তরুণের আবির্ভাব ঘটে। নানা কারণে তাদের 
তেন, সাহদ ও অবিনয় ছিলে! একটু বেশী। তাই লমাজের অন্তায়ের বিরুদ্ধে প্রশ্ন 
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তুলে তার! ক্ষান্ত হয় নি, তার বিরুদ্ধে জেগাদ ঘোষপা৷ করতেও এগিয়ে গেছে। 
এইট রুণ-সমাজেরই অন্তর্গত কল্লোলের নবীন লেখকগোষ্ঠী সে-জেহাদ ঘেখ্যণা 
করলেন সাহিত্যের ক্ষেত্রে । তাদের বিজ্রোহ জীবনে ও সাহিত্যে ছুই ক্ষেত্রেই সত্য । 

কল্লোলের গল্লে দেখতে পাই কত রকমের অত্যাচার 'ও বিদ্রোহ । জামদারী 
যুগের জোর-বরদক্তি ও নিম্পেষণ ( চোর/দীনেশচন্দ্র লোধ ), শিল্পাঞ্চলে ডাক্তারের 
ষভযন্ত্র ( জংল//ম্থধারেন্দ্রনাথ ঘোষ ). চাষী-বউয়ের ওপর নিষ্ঠুর নির্যাতন (নীচের 
সমাজ/পঞ্চানন ঘোষাল), বঙেোকের ভিথারীদের সাহায্যে রোজগারের 
মমাস্তিকতা (পাকের পোকা//হুকুমার ভাছুড়ী ), অধঃপতিতা জীবনের দুঃসহতা 
(মোট বারো/প্রেমেন্দ্র মিত্র ), অপরাধী চরিত্রের সন্দেহের জ্বালায় স্ত্রীর এপর 
নির্যাতন ( হিসাবের বাহিরে/ভুপতি চৌধুরী ), তৃতীয় পক্ষের মছ্প স্বামীর 
অন্ত্যাচার এবং তা থেকে মুক্তি ও পুনবার বিবাহ ( আর একটা পথ/নরেন্দ্র দেব ), 
মুসলমান কতৃক হিন্দু বিধবা হরণ ( ব্যতিক্রম/শৈলজানন্দ ), পরজ্জীর গ্রতি প্রেম 
( পরস্থী/রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ), পল্লী-সমাজের অত্যাচারে ঘর ভাঙা-গড়ার 
পালা ( আশ্রয়/গ্রভাবতী দেবী সরন্বতী ), দারিদ্র-পিষ্ট বেশ্টাজীবনের কারুণ্য ও 
উচ্ছঙ্খলতা ( এক টুকরো/সৌীন্ত্রমোহন মুখোপাধ্যায় ) পুরুষের লোভ ও নারীর 
অত্যাচার ( একটা ফিরিস্তি/ভূপতি চৌধুরী ), সামাজিক প্রথার অন্যায় ও অবিচার 
( ঘাস-ফুল/রামরুষ্ মুখোপাধ্যায় ) মছ্চপ পুরুষের অত্যাচারে তার একাধিক স্ত্রীর 
মুত্যু ও একজন স্ত্রীর পতিতাতে পরিণত হওয়া (পারুল/ভবানী মুখোপাধ্যায় ), 
সমাজে লম্পট পুরুষের কীতিকলাপ ( শুভ-বিবাহ/সথবোধ দাশ) নিষ্পিষ্ট বেশ্তা- 
জীবনের বেদনা ( চড়কডাঙ্গার মোড়/চারুচন্দ্র ঘোষ ) ইত্যাদি বছ-বিচিন্র সমাজ 
কথ! নবীন-প্রবীণের লেখায় ব্যক্ত হয়েছে । তাদের মধ্যে কোথাও কান্না, কোথাও 
দীর্ঘশ্বাস, কোথাও ক্ষোভ ও জালা, আবার কোথাও বিদ্রোহের স্থ্র শুনতে পাওয়া 
যায়। যে যে গল্পে ক্ষোভ ও বিদ্রোহ স্ফুতি লাভ করেছে, সেখানে কল্লোলের চাৰিন্র 
স্কুটতর হয়েছে। লক্ষণীয় এই যে, কল্লোলের কাল স্বাধীনতা-দংগ্রাম-মুখর হলেও 
কল্লোলের গল্পে ( এবং কবিতায় ) সেই রাজনৈতিক বিদ্রোহের তেমন কোন ছাপ 
পড়ে নি-_পাচুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের “ছায়া-ছবি', গোকুলচন্দ্র নাগের “পথিক', 
রামকষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের “ঘাস-ফুল” ও প্রেমেন্দ্র মিত্রের “মিছিল” ইত্যাদি কয়েকটি 
লেখ! তার ব্যতিক্রম । “সমাচীর+ শীর্ষক ফিচারে রাজনৈতিক আন্দোপনের সংবাদ, 
দেশবন্ধুর মৃত্যুতে প্রকাশিত একটি বিশেষ সংখ্যার রচনাবলীতে কাল্লালগোর্ঠীর কিছু 
রাজনৈতিক সচেতনতার পরিচন় আছে! এ থেকে মনে হয়, কল্লোলগো্ঠীর 
বিদ্রো€ ঘতট! ছিলো! জীবনবাদগত ও সাহিত্যঘটিত ততটা রাজনৈতিক ছিলো না । 
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এ বিষয়ে তারা যেন অনেকটা নিম্পৃহ ছিলেন । 
কল্লোলের গ্ল্ল ও প্রবন্ধের চেয়ে কবিতায় বিদ্রোহের কথা বেশি পাই। এবং 
সে-ক্ষেত্রে নজরুলই অগ্রগণ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন । সত্য বটে “বিজ্রোহী'র যতো 
কবিষ্তায় হাবিলদার কবির চড়া গলায় যে সোচ্চার ধ্বনি শোন! গিয়েছিলা, 
কল্পোলের কবিতাগুলির মধ্যে সে ধ্বনি অনেকট] খাদে নেমে এসেছে । তবু তীর 
বীর্ক্ কল্পোলে অন্তত প্রথম দিকে মাঝে মাঝে অল্প বিস্তর শোনা গিয়েছে-_ 
ঝড় কোথা? কই? 
বিপ্লবের লাল ঘোড়া এ ডাকে এঁ-_ 
এ শোনো শোনো তার হার চিন্কুর, 
এঁ তার ক্ষুর-হানা মেঘে !-- 
না, না, আজ যাই আমি, আবার আসব ফিরে 
হে বিদ্রোহী বন্ধু মোর ৷ তুমি থেকো জেগে । 
তুমি রক্ষী এ রক্ত অশ্থের, 
হে বিদ্রোহী 'অন্তর্দেবতা '__শুন শুন মায়াবিনী এঁ ডাকে ফেব্র 
পৃবের হাওয়ায় 
যায়- যায় সব ভেসে যায় 
পৃবের হাওয়ায়-_ 
হায়! _-ঝড়। 
নজরুলের এই জাতায় বিপ্রবাত্মক আইডিয়া কোনো কোনে নবীন-প্রবীণ 
লেখককেও উজ্জাবিত করেছিলো । তাই তারা মাঝে মাঝে বিজ্রোহের স্থর 
তুলেছেন কল্লোলের পৃষ্ঠায় । বিদ্রোহী কবির বলদপী মনোভাব ও দৃগ্ত অস্তঃশক্তি 
হয়তো তারা পুরোপুরি আত্মসাৎ করতে পারেন নি, তবু তাদের কম্বক আমাদের 
স্উচ্চকিত করে তোলে-_ 
ওঠ বীর, মুছে ফেল নিয়তির লিখা 
আপন ললাট হ'তে; 
যার! আসে ধেয়ে 
পীড়নের আঘাত লহিয়া, 
--৮ তাহাদের ক্ষতমুখ বাহি 
যে শোপিত ঝরে অনিবার, 
তব তথ ভালে 
সেই রক্ষ-চিহু' আকি লহু। -_-ওঠ বীর, দীনেশরঞ্চন দাশ। 
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নৃতন ভাঙনে সনাতন পথ গেছে বা কোথাও ফাটি; 
মাঝে মাঝে “লিক্‌* এমন গভীর, বুকে ঠেকে যাবে মাটি। 
তথাপি বন্ধু, হতাশ হয়ে না, __গরুর গাড়ীর গর, 
জাওর কাটিয়া পার হতে পারে মব্ীচিকাহীন মক । 
__কাণগ্ডারী,“যতীন্্রনাথ সেনগ্রগ্ড ৷ 
কে তুমি বিদ্রোহী মোর বক্ষমাঝে থেকে থেকে 
করিছ গর্জন,__ 
যেথা ক্ষুদ্র জীবনের বিচিত্র তরঙ্ষগুলি 
করিছে নন ! 
ভৈরব হুঙ্কারে হাকি কীপায়ে তুলিছ সারা 
বুকের প্র 
বাসনার অঙ্ক পরি প্রমত্ত তাগ্বে রত 
হে প্রলয়ঙ্কর,-। বিদ্রোহী বিভাবতী দেবী । 
বাংল! সাহিত্যে ( “বিদ্রোহী? কবিতায় ) বিদ্রোহের একটা বিশেষ রূপ রেখে- 
ছিলেন নজরুল ইসলাম । সে-বিদ্োহ উদ্ধত, অবিনীত ও অপ্রতিরোধ্য । কিন্তু 
কল্লোলের আর এক কৰি হ্ধীরকুমার চৌধুরী বিদ্রোহের অর্থকে গ্রহণ করলেন 
ভিন্নতর দৃ্টিতঙ্গিতে । তার চোখে বিদ্রোহ অপ্রতিরোধ্য বটে, কিন্তু বিনয়নত্র ও 
প্রশান্ত | তিনি বিশ্বাস করেছেন, দ্বিতীয় পর্যায়ের বিদ্রোহ প্রথম পর্যায়ের বিদ্রোহের 
চেয়ে কম শক্তিমান্‌ নয়-_ 
আমার বিত্ৰোহ সে যে ললাটের পটে আকা মম 
চির স্থির প্রশান্তির সম) 
নিগ্ধ শ্বেত চন্দনের রসে। 
বিশ্বচিত-সরোবরে, কল্যাণের শতর্দল'কোষে 
আপনি সে করে বাস, 
তাহার সুবাম 
দিকে দিকে ধায় মৌনবেগে 
আশ্তুভ অশুচি যত শুভ শুচি হ'য়ে ফোটে,তার স্পর্শ লেগে। 
স্পবিদ্রোহ। 
কল্লোলে বিদ্রোহের সুর ছিলোই যে বিষয়ে যে ভঙ্গিতেই হোক না কেন |, 
সেইজন্তেই “বিভ্রোহীর ডায়েরী”তে দপতি চৌধুরীর,বলিষ্ঠ আশাবাদ অপ্রাসঙ্গিক, 
বলে আমাদের মনে হয় ন;-কবে, সে দিন কৰে হবে,'যেদিন আমার এই সব 
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বন্ধুরা, এই তগ্ড প্রতারক ছন্পবেণী অমানুষ ধনী-নমাজের সকল গর্ব, তাদের বিদ্রোছ 
রথের চাকার তলে ধুলিসাৎ ক'রে দেবে ? 

বঙ্কিমের উপস্ভাসে, রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, যে-সমস্ত রাজারাজড়ার কাহিনী 
দেখতে পাই তার! বাঙালীর বাস্তব্ীবনে দূরে থাক কল্পনার মধ্যেও ছিলো না। 
যেখানে তিনি বাস্তব মানুষের কথা বলেছেন সেখানেও গোবিন্দলাল ও নগেন্জ- 
নাথের মতে! জমিদার-নন্দনদেরই প্রীধান্য-_লাধারণ মানুষরা আছে শুধু তার্দেরই 
জীবনের প্রয়োজনে | রবীন্দ্রনাথ সেই উচ্চজীবন-সমাকীর্ণ বাংলা কথা-সাহিত্যকে 
টেনে আনলেন অধকতর বাস্তব পটভূমিতে-_উচ্চ-মধ্যবিত্ত কিংবা পল্লীবাংলার 
মাটির মায়ের সম্তানেরা কম-বেশি অগ্রগণ্য ভূমিকা পেলো। শরৎচন্দ্র এসে 
দাড়ালেন একেবারে সাধারণ মান্ষের ভেতরের অঙ্গনে-_যেখানে বড়ো মানুষ এলো 
সেখানেও জনলাধারণের সঙ্গে তাদের যোগ দাড়ালো! অধিকতর অব্যবহিত। 
অন্থান্ত লেখকরাও বাংল! উপন্যাসের পাদপীঠকে বাস্তবায়িত করার এই ক্রমান্থিত 
প্রশ্নানকে সার্থকতার পথে এগিয়ে নিয়ে গেলেন-_-নরেশচন্দ্র সেনগুধু, চারুচন্্ 
বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ওপন্যাসিকেরা এপগ্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য হলেন | এই পটভূমিকায় 
আবিভূতি হয়ে কল্লোলগোষ্ঠী শুধু সাধারণ মানুষের মধ্যে এসে দীড়ালেন না--তার! 
দাড়ালেন জনগণের সপক্ষে, তাদের জীবনের শবিক হয়ে । তীদের এই জনাবতরণ 
কোনো কোনো মহলে বস্তিবিলাপ বা শ্রমিকবিলাম বলে নিন্দিত হলেও ইতিহাসের 
কাছে জনচেতনার উজ্জ্বল দৃষ্টাস্ত হয়ে আছে। 

এ কথা অনম্বীকার্ধ যে, আমাদের জনলাংকর্ধের মুখ্য ভাগ হচ্ছে দরিদ্র ও 
নিপীড়িত মানুষের দল। তারা বর্ণগত ও অর্থগত ছুই মানদণ্ডেই অন্ত্যজ শ্রেণী 
বলে বিবেচিত হতে পারে। কিন্তু আমাদের সাহিত্যিকদের হাতে এই অস্ত 
মাস্থষেরা এতকাল সুবিচার পায়নি । তাদের সম্পর্কে লেখকদের বিমুখতা না থাক, 
অপরিচয়ের অজ্ঞতা ছিলোই। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র মন্স্ত্বের অবমাননা যেখানে 
দেখেছেন সেখানেই বন্ধনের পীড়ন অনুভব করে সহান্ুভূতি দেখিয়েছেন, তবু 
তাদের দৃষ্টি মুখ্যত নিবদ্ধ ছিলো সামাজিক কুসংস্কর-পীড়িত জনবিন্যাসের দিকে । 
তারা সমাজের অন্তেবাসীদের বহুবিচিত্র জীবন-যন্ত্ণার বেদগান রচনা করেননি । 
কল্পোলীয়রা এই উপেক্ষিত দিগন্তের দিকে চোখ মেলে দাড়ালেন, কুলি-মুটে-মজুরের 
অস্তিত্বের নানা মংকট কাহিনীর বয়নে ব্যক্ত করতে চাইলেন । সুতরাং কল্পে।ল- 
গোষ্ঠীর রচনায় জনজীবন যে নতুন তাৎপর্ধে অভ্যধিত হয়েছে তাতে কোন 
সন্দেহ নেই। 

কললোলের পৃষ্ঠায় নান৷ জাতীয় মানুষের ভিড়-_-ধনী-নিধ ন-মধ্যবিত, জঙ্গিদার- 
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বাবনায়ী, কুলি-মজুর-চাষী, হিন্বুমুদলমান-খুশ্চান, ব্রাহ্মণ-বৈশ্ঠ-শূত্র । এরা সকলেই 
লেখকদের দৃষ্টি অনুযায়ী স্থান পেয়েছে, তবু সব মিলিয়ে দেখলে মনে হয় ধর্ম-বর্ণ- 
অর্থগত অস্ত্যঙ্েরাই ঘেন নতুন অর্থ বহন করে সাহিত্যের অঙ্গনে এসে ধ্লাড়িয়েছে, 
নবীন লেখকেরা! যেন এই প্রথম শোভাযাত্রা করে জনজীবনের বেনামী বন্দরের 
দিকে চলেছেন। সেদিক থেকে কল্লোলগোষ্ঠীর জনচেতনাব এঁতিহানিক ও 
সাহিত্যিক তাৎপর্য আছে। কিন্তু সেই সঙ্গে একটা কথা মনে রাখতে হবে। 
কলোলগে।ঠীর জনচেতন! দীক্ষিত সমাজ-চৈতন্যের নামান্তর ছিলো না। তারা 
এ-ফুগের সবচেয়ে বৈপ্লবিক সমাজদর্শন মার্কসবাদের ছারা অন্থপ্রাণিত হয়ে 
জনজীবনবাদের অবতারণা করেন নি এবং তা করার মতো! গভীরতর সমাজবোধ 
তাদের ছিলো না। ম্বকালের অবস্থাগত পরিপ্রেক্ষিতে, প্রাকৃ-বিপ্লবৰ যুগের রুশ 
সাহিত্য, তারুণ্যের জেদ ইত্যাদির প্রভাবে পড়ে তারা অস্তেবামীদদের দিকে 
ঝু'কেছিলেন, ব্যক্তিগত জীবনের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বা কোনে! রাজনৈতিক 
শিক্ষার ফলে জনজীবনের শরিক হন নি। তাঁদের জনজীবনবাদ অন্যদিক থেকে 
যত অর্থবহই হোক না কেন কতকটা সাহিত্যিক “বিলাম" হয়ে দীড়িয়েছিলো । 
তা অবশ্ঠ পরবর্তাকালে জীবন সত্যে পরিণত হয়েছে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, স্থভাষ 
মুখোপাধ্যায়, গোলাম কুদ্দস গ্রভৃতির লেখায় । 

মে যাই হোক, কল্লোলগোষীর জনমুখী দৃষ্টি সে-কালে প্রচুর আলোডন 
তুলেছিলো। তার কারণ তাঁদের গল্প উপগ্যাস কবিতায় অস্তেবাসীদের যে রূপ 
ফুটে উঠছিলো! তা এ ঘাবৎ বাংলা সাহিত্যে দেখা! ঘায় নি। যুবনাশ্বের 'পটলডাঙার 
পাঁচালী” নামক নাটিকায় তার উজ্জল দৃষ্টান্ত আছে। সে-কাহিনীর চরিত্র হচ্ছে 
কুঠে বুড়ী, নফর, ফক্রে, সদি, গুবরে, নুলো, থেদী পিসী । স্থানগত পটভূমিও 
চরিত্রোপযোগী--পটলডাঙার ভিথিরী পাড়া, প্যাচপেচে পাকের ভেতর ছোটো 
ছোটো! ভাউ! ফুঁড়ে, সার সার গায়ে গায়ে লাগানো । দেয়ালে এখানে সেখানে 
দড়ি টাঙনো, তাতে ছেঁড়া কাথা, নোংর! ঝুলি এই সব । জানালা একটিও নেষ্ট, 
দৌোরে ঝাপ-টানা। পৌর-গোড়ায় একটা কেরাশিনের ভিবে থেকে মিটুমিটে 
আলোর অনর্গল ধেশায়! বেরোচ্ছে । ধোয়ার গন্ধ, বাইরের পচা কাদা ও আস্তা- 
কুঁড়ের গন্ধ )--ঘরের পেছনে দিন দুই হলো একটা কুকুর মরে পচে আছে, তারই 
গন্ধ, আবু কুঠে বুড়ির গলিত ঘায়ের গন্ধ একসাথে ঘরটাকে তরে রেখেছে । 
স্যাৎসেতে মাটির মেজের ওপর, ছেঁড়া মাছুর, খবরের কাগজ, তালি দেওয়৷ কাথা, 
যার যেমন জুটেছে, পেতে, ফক্‌রে ও শদ্দি ছাড়া ঘরের আর বাসিন্দা কটি সার 
মার পড়ে আছে । বন্তিবাশী দারিজ্র্যপীড়িত নীচুতলার মাস্থষের এমন মর্মস্তদ ছবি 
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যুবনাশ্থের আগে বাংলা সাহিত্যে কেউ লেখেননি । 

অচিস্ত্যকুমারের “বেদে উপন্যাসেও আছে জীবনের কুৎসিত, বীভৎস, দারিদ্র্য- 
পিই বিদ্রোহক্ষুন্ধ, পাপ-পিচ্ছিল' দিকে লেখকের সোৎসাহ প্রবণতা । অনেকগুলো 
ছন্নছাড়া মানুষ ও তার্দের চালচুলোহীন বিশৃখখল জীবন এই উপন্যাসের বিষয় । 
চুর-জোচ্চধর বদমায়েসি বাতিচার ইত্যার্দি বেদের জগতের নিত্যকার ঘটনা । 
সমস্ত চিত্রের মধ্যে দারিদ্র] ও অবিচারের বিরুদ্ধে একটা তিক্ত ক্ষুব্ধ ও দ্রোহাত্মক 
মনোভাগধ বিগ্ভমান ; আহলাদি উপাথ্যানে অনাথ আশ্রমে ছোটোখাটে। ছেলেদের 
নিদারুণ কষ্টের জীবন আমাদের তড়িৎস্পৃষ্ট করে তোলে হয়তো তাতে অতিরঞ্ন 
আছেঃ তবু তা সমাজের নীচু মহলের এক মর্মান্তিক ছবি । কোথাও বা কুৎসিত 
ও অন্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার মধ্যে একটু নহুজ্গ বাতাস ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা আছে। 
বাতাসীর আখ্যানে বিকলাঙ্গ চলোর ক্ষণক মনোভাবে তার পরিচয় পাই-_-হছুলোর 
গোখে ঘোর লেগেছে । ছোট্ট ডালিমগাছ্টার ডগায় একটা ছোট্র ফুল ফুটেছে__ 
তার দ্রিকেই চেয়ে আছে । গাছটা ওর নিজের হাতে পৌতা। ছৃ*দিন পর পরই 
সন্ধেবেলা একটা বাশের কাঠি দিয়ে মাপে__এ ছুর্দিনে কটুকুন্‌ বড় হল। গাছটা 
প্রথম যেদিন সরু কাঙাল ছুটি ভাল আকাশের [কে মেলে ধরল, চুলো আনন্দে 
গাছটার চার পাশে খোঁড়া পাট! নিয়ে খুব নেচেছে। ছুটি আঙুলে অতি 
আল্গোছে, যেন অতি কষ্টে, সবে-গঞ্জানে! কচি পাতাগুলি ছুঁয়ে বেড়িয়েছে,_যেন 
ওদের চোখে ব্যথা লেগে ঘাবে, এই ভয়। কত ভাগরটি তারপর হ'ল, কত পাতার 
ঘোমটা টেনে দিল,-_-আপ্গ বুঝি অরুণিমার আনীর্বাদ লেগে এত দিনে ফুল ফুটেছে। 
বহু দিনের আলাপী বন্ধুর মতো গাছটা চুলোর দিকে চেয়ে আছে যেন।” 

কুলির জীবন নিয়ে অনেক গল্প আছে কল্লোলে । শৈলজানন্দের 'মা'-এ 
সাওতাল ছেলের কয়লাখাদের কুলি হওয়ার এবং কুলি-ধাওড়ার ব্যভিচারী জীবন- 
যাপনের ছবি পাই । সরলকুমার অধিকারীর “ঠৈতী হাওয়ায় আছে বিলাসপুবের 
জঙ্গন অঞ্চলের কয়লাখনিতে কুলি-জীবনের অন্ুম্থ পরিবেশ । রানী সুরুচিবাল! 
চৌধুরাণীর “কুলির প্রাণ গল্পে কুলি যুবতীর ব্যভিচারী জীবনের ছবি মেলে। 
এধারেন্্রনাথ ঘোষের 'জংল।-তে রয়েছে আলামেন মোতিহারী চা-বাগানের কুলি- 
জীবনের ছবি। উচ্ছং্খন শ্রমিক জীবনেন্ন কাহিনী পাওয়া যায় তারানাথ রায়ের 
“যেশিনের পাশেতে। প্রেমেন্্র মিত্রের “মোট বারো? গল্পে কচুয়ানের পশুপন্তার 
আলেখ্য রয়েছে । আদল কথা, কল্পে।ল শ্রমিক-দ্রীবনকে নান! দ্বিক থেকে দেখবার 
চেষ্টা করেছে। 

অস্ভজ শ্রেণীর ব্যভিচারের বহু বচিত্ত্র কাহিনী কল্পোপে স্থান পেয়েছে। বিশেষ 
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করে পতিতার জীবন অনেক গল্পের উপজীব্য । নারীব্র পদস্থলনের পেছনে তারা 
মুখ্যত দেখেছেন সম্ভোগের তাগিদ, দারিদ্রের নিম্পেষণ এবং সামাজিক অত্যাচার 
ও নিরাশ্রয়তা। ভবানী মুখোপাধ্যায়ের "পারুল", যুবনাশ্বের “ম্থ-শেষ”, সৌরীন্দর- 
মোহন মুখোপাধ্যায়ের “এক টুকরো” চারুচন্ত্র ঘোষের “চড়কডাঙার মোড়”, হরিপদ 
গছের “চিঠি”, স্থনীলকুমার ধরের “সংস্কার” প্রেমেন্্র মিত্রের “বিরুত ক্ষুধার ফাদে 
বন্দী মোর ভগবান কাদে? ইত্যার্দি তার উদ্ধারযোগ্য উদাহরণ । 

সমাজের নীচুমহলের আনাগোনা কল্লোলের গল্প-উপন্তাসে যতটা, কবিতার 
ততটা নয় । কারণ কবিতার রাজ্যে প্রেম ও নারীর ভিড়ে সমাজ ও জীবনের 
অন্যান্য সত্য তেমন জায়গা পায় নি। তবু কিছু কবিতায় কবিদের জনচেতনার 
স্বাক্ষর আছে। এদিক থেকে প্রেমেন্্র মিত্রের বেনামী বন্দর” সবচেয়ে উল্লেখ্য 
কবিতা । কিছু উদ্দাছরণ দিচ্ছি_ 


সে যে ধরার লক্মীছাড়া কোন যুগের এ কপাল পোড়া ঃ 
হাতের লক্ষ্মী পানে ঠেলে, 
ভাগা-লেখা মুছে ফেলে, 
সব হারাবার জয়টাকা! পোরেছে সে কপাল-জোড়া । 
_ লক্ষীছাড়া, দীনেশরগুন, দাশ,। 


ধূলিরুক্ষ রাজপথে নিবাশ্রয় যারা পরিশ্রমী, 
যুগ্মকরে তাহাদেরে নমি £ 
মরণের স্নেহ যেন, সর্ব অঙ্গে ঝরিতেহে খেধ, 
জীবনে ঘুচালো যারা মৃত্যু আর মৃত্তিকার ভেদ, 
শির পাতি” লয় যারা একচস্ষু বিধাতার অমোঘ,কুঠার, 
তাদের জানাই নমস্কার ॥ 
-_সার্ধজনীন, 'অচিন্ত্যকুমার সেনগুপু । 


মহাসাগরের নামহীন কূলে 
হততাগাদের বন্দরটিতে ভাই 
জগতের যত হতভাগাদের ভীড় ; 
মাল বঝয়ে বয়ে ঘাল্‌ হ'ল যার! 
আর যাহাদের মাসল চৌচির, 
আর যাহাদের পাল পুড়ে গেল 
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বুকের আগুনে ভাই, 
সব জাহাজের সেই আশ্রয় নীড়। 

--বেনামী বন্দর, প্রেমেন্দ্র মিত্র । 
কিন্তু কল্পোলের এই অন্ত্যজ-গ্রীতি ও দবাবিত্র্য সম্বদ্ধে কল্লোলেই একটা! প্রশ্ন 
তুলেছিলেন ধুজটিগ্রসাদ মুখোপাধ্যায় । তিনি 'বর্তমান গগ্ঠপাহিত্যে তিনখানি 
ভাল বই” প্রবন্ধে লিখেছিলেন, সাহিত্যের উদ্দেশ্তা যদি একটি সম্পূর্ণ ব্যক্তির আভাস 
দেওয়া হয়, তাহলে ছুংখ-দারিদ্র্যরূপ যে কোনো অবস্থার বর্ণনাতেই সাহিত্য 
হবে না। তবে যদ্দি দারিদ্র্য কিংবা অন্য কোনো রিপুর তাড়নায় মানুষ কী রকম 
ব্যবহার করে দেখানোই সাহিত্যের উদ্দেশে হয় তাহলে ব্যক্তির কোনে ধার না 
রাখলেও চলে ।” তার এই উক্তি প্রণিধানযোগ্য । কল্লোল দ্বাব্িজ্র্য এবং মানুষের 
ঘারিদ্য-পীড়িত জীবনাংশের ছবি অশাকার দিকেই বেশি দুটি দিয়েছিলো, দাবিত্য- 

পীড়িত মানুষের সম্পূর্ণ ব্যক্তিরূপ পরিস্ফুটনৈর দিকে তেমন দুটি দেয়নি । 
কল্লোলের লেখকরা! উনিশ-শতকী জীবন-ভাবনা-চক্রে আবতিত হতে চান নি-_- 
আনন্দস্ধানী বিশ্বাস ও জীবদ্মুক্তিবাদের পোষ্টা ছিলেন না। তার! কতকটা 
বয়সোচিত কৌতুহল নিয়ে, কতকটা তৎকালবিস্তৃত অভিজ্ঞতার উপকরণের দ্বারা 
তাড়িত হয়ে জীবনের “অপর পৃষ্ঠা, দেখতে চেয়েছিলেন । সমাজের যে স্তর থেকে 
তারা এসেছিলেন তা এ-যাবৎ অল্প-দেখা সেই অপর পষ্ঠাকে দেখার বাস্তব দৃষ্টিও 
জুগিয়েছিলো । ফলে কল্লোল্র গল্প-উপন্ভানে দেখি বর্ণগত ও অর্থগত অন্তাজ 
মানুষের আনাগোনা__তাদের দু:খ দারিড্য, বিরুতি ব্যভিচার, জরত্ব ও কুপংস্কার 
এবং বঞ্চন! ও লাঞ্ছনার অর্াস্তিক ইতিহাস তাতে রচিত হয়েছে । এই ধরনের 
বিষয় নিয়ে গল্প লেখা কল্লোলীয়দের এমন এক সংক্রামক ব্যাধিতে পরিণত 
হয়েছিলো যে, একটা মধিডিটির সুর পত্রিকাটির পৃষ্ঠায় “রুদ্ধশ্বাস আবহা ওয়া” জমিয়ে 
রেখেছে । তরুণ পেখকরা সমাজের নান! মহলের, বিশেষ করে নীচু মহলের ছবি 
আকতে গিয়ে জীবনের কারুণিক প্যাটার্নের দিকে বেশী দি দিয়েছেন। তাদের 
লেখায় আশা ও স্বখের কথা ততটা পাই ন৷ যতটা পাই হতাশা ও ব্যর্থতার কথা । 
তান্বের কাহিনী-লোকের মানুষগুলি সংগ্রাম করে চলেছে-_ সমাজ, পরিবেশ, 
দারিত্য, ক্ষুধা, শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে তারা হেরেছে কিংবা মৃত্যু 
বরখ করেছে, তাদের জয়ী হতে আমরা প্রায় দেখি না। সমাজের ছূর্বলতর অংশ 
হচ্ছে নানী, তাই তাদের পরাজয় ও গ্লানির ইতিহাসও অধিকতর । চোর 
€ দীনেশচন্দ্র লোধ ), জংল! (সধীরেন্্রনাথ ঘোষ ), দা" গৌসাই ' ( স্থরেশচন্জর 
সুখোপাধ্যায় ), দেউড়ীর দারোয়ান ( নির্শলচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় ), তৃখা-ভগবান 
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(যুবনাশ্ব ) ইত্যাদি গল্পে তার অনেক দৃষ্টান্ত আছে। তাই কল্লোল সম্পাদক 
'ডাকঘরে' এক সময় লিখেছিলেন, যে সমস্ত গল্প গ্রকাশের জন্য আসে সে সবই এক 
ধরনের- জীবন ও প্রেমের হা-নতাশাই তাদের একমাত্র স্বর । বন্ধত সেকালের 
পাঠকরাও কল্লোলের গল্প বলতে এই ধরনের গল্পকেই বুঝ'তেন। 

জীবনের কারুণ্যকে দেখার এই বিশেষ দৃ্িভঙ্গি কতকটা কালগত অবস্থার: 
ফল। তবে লেখকদের ব্যক্তিগত জীবনের প্যাটার্নও এখানে আমাদের মনে রাখতে 
হবে। তার্দের অনেকে ছিলেন চালচুলোহীন, দিনান্তে পেট ভরে খাবার সংস্থান , 
সকলের ছিলো না। বেঁচে থাকার তৃষ্ অপরিসীম, অথচ সংসার জগদ্দল পাথরের 
মতে। জীবনের ওপর চেপে বসে আছে। শরীর অসুস্থ, অপুিজনিত যক্ষ্মা ও 
অন্তান্ত রোগে কেউ কেউ আক্রান্ত । সব কিছু মিলিয়ে দেহে ও মনে সরস স্বাস্থ্যের 
অভাব। এর অনিবার্ধ পরিণামে লেখকদের যে মেলাংকলিয়া, তার শিকার 
হয়েছিলো কল্লোলের সাহিত্য । 

স্থতরাং একথা শ্বীকার করতে হবে, কল্লোলে যে নৈরাশ্য ও ব্যর্থতার স্ব আমর! 
শুনতে পাই তার পেছনে সামাজিক ও জৈবনিক প্যাটার্নের নান! হুত্র কাজ 
করেছিলো । অবশ্ত তরুণ লেখকদের কল্পনাপ্রবণ চিত্রবুত্তির কাছে সাহিত্যিক 
নিছিতার্থ ছিসেবে রোমান্টিক মেলাংকলির আকর্ষণ ছিলো প্রচুর । পাশ্চাত্ত্য 
লাহিত্যে তার অনেক দৃষ্টীস্ত তার! দেখতে পেয়েছিলেন । তারা মনে করতেন, 
বাংল! সাহিত্য ক্ষেত্রে এই ভাববীজটির নতুন ফমল ফলিয়ে তোলার অনেক সম্ভাবনা 
আছে। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যবৃত্তে দুঃখের বিচিত্র ঢেউ উঠেছে বটে, কিন্তু পরিণামে 
দ্বেখা গেছে তিনি পৌছে গেছেন সেই সম যেখানে এসে বলতে পারা যায় “তবু 
আশা জেগে থাকে প্রাণের বন্ধনে । কিন্তু কল্লোলীয়রা ব্য়সোচিত জীবনতৃষ্ণ 
নিয়েও জলের মতো ঘুরে ঘুরে দুঃখের কথাই কইলেন, কারণ তার মধ্যে তীরা 
দেখতে পেয়েছিলেন বাংলা কাব্যে রবীন্দ্রেতর স্থর__নতুন প্রাণের বাণী-সঙ্গীত | 

পূর্বে বলেছি, এই নৈরাশ্য ও ছুঃখান্ুভূতি যেমন বাস্তব জীবনবোধ তেমনি 
রোমা্টিক মনের ভাবুকতা থেকে উৎপন্ন । কল্লোলে বরাবরই অতি বাস্তবতার 
পাশাপাশি অবীন্তবতার একটা স্থর ছিলে! ; গোকুল নাগের সঙ্গে ছিলেন যুবনাশ্ব | 
এরই জন্য ব্রিয়ালিজম ও রোমান্টিসিজম ছুইয়ের শ্োত কল্লোলে দেখতে পাওয়া 
ঘায়। আব রোমান্টিক মনের অন্যতম গ্রবণতা! যে দু:খবিলাম বা বিষাদ্বাত্মকতা 
তা থেকে জন্ম নেয় এক প্রকারের 'অনস্তোব গান” । কল্লোলের কোনে! কোনো! 
কবিত৷ অসস্তোষ-গান হয়ে উঠেছে-_ 

স্বপনের জাগরণ সমীরণ বহে*_- 
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মনে হয় যেন কার তপ্ত দীর্ঘশ্বাস ! 
ডাকে পিক, ষেন কার বেদন1 উচ্ছাস 
স্থর উঠে বাজি আচম্থিতে ! 
--বসস্ত বিলাপ, দীপক্কর | 


আয় তবে আয়, 
তামস-গভীর রাজি, অজান! দিগদেশ যাত্রী ঝড়, 
আমার বক্ষের "পরে ক্ষুব্ধ ভ্রু্ধ বোধ ভেঙে পড়, 
আহত শত্রুর মত। 
_ অল্লান পুষ্প, স্থধীরকুমার চৌধুরী । 
আমাদেরে যদি কভু পড়ে মনে, 
একবিন্দু অশ্রু শুধু এনে ডাকি 
থাকি” থাকি' 
নয়নের কোণে ১ 
এই শুধু সাধ, 
হে সন্তান, তব তরে এই আশীর্বাদ । 
__ অনাগত কবি, অচিন্তযকুমার সেনগুঞ | 


বারবার ধুতুরার তিতা 
নিঃস্ব নীল ওষ্ঠ তুলি নিতেছি চুমিয়। 
মোর বক্ষকপোতের কপোতিনী পিক়া 
কোথা কৰে উড়ে গেছে, পড়ে আছে আহা 
নষ্ট নীড়,_ঝরা পাতা,__পুবালির হাহা ! 
সিন্ধু, জীবনানন্গ দাশ । 
“কাল সে না আসে যদি! “যদি আসে, ভালো নাহি বাসে !' 
“তেমন না হয় যদি তার প্রেম, তোমার যেমন ! 
'্ব্দি সে বাদেও তোমা, যত ভালে! বাসিতে সে পারে, 
তবু তব ভালো নাহি লাগে। 
কাল, বুদ্ধদেব বন্থ্‌,। 
বা্থকীর ফণাশীর্ষে ধরণী দে বিষ-দীপ্চ। নীলা 
মুত করে সত্য, তবু দগ্ধ করা৷ সেই তা'র লীলা । 
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কালকৃট বহি-তেজে মহাকাশ দগ্ধ হয়ে যায়, 
মুক্তির মরীচি-তীর্থ বালুতগ্ত মরুভূমি প্রায় । 
__রুদ্রলীলা, অজিত দত্ত । 
' কল্লোল গোীর এই বেদনার বেদ গান-_সে দেশী কিংবা বিদ্বেশ, বাস্তব কিংবা 
রোমান্টিক যে স্ত্র থেকেই জন্মলাভ করুক না কেন- বাংলা কাবো একটা নতুন 
স্থর। নতুন এই অর্থে যে, জগৎ ও জীবনের আরেক আদলকে তার নিজের 
মূল্যেই দেখবার এমন সচেতন গ্রয়াম- প্রায়-সর্বাত্মক দৃট্িভঙ্গি আগে লক্ষ্য কর! 
যায় নি। রবীজনাথের বিষাদ-চেতন] যেমন আনন্দ-চেতনায় উত্তীর্ণ হওয়ার একটা 
ধাঁপ মাত্র, এ বিষাদ চেতনা তেমন নয়। কবিদের মনোভূমিতে যে আঁধারের 
উৎকণ্ঠা! তা যৌবন ও প্রেমের উল্লাসের মধ্যেও ছুঃখের ঘণ্টা! বাজিয়েছে। অজিত 
দত ধিরণী' কবিতায় দেখেছেন-__-“ওগো ধরণী, নীরব ধরণী, ব্যথিত ধরা ! / তবু 
সবুজ অচল-আড়ালে বেদনা-ভরা। এই বিশ্ববীক্ষায় যে সত্য নিহিত তা তীর 
'রুত্রলীলা "য় প্রায় হুষ্টি-তত্বের আকার নেওয়ার দিকে এগিয়েছে । তবে সে তত 
পুরোপুরি আকাতি পেয়েছে কল্লোলের পৃষ্টায় যভীন্্রনাথ সেনগুণ্ের কবিতায় । 
যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কিছুকাল আগে থেকে ছুঃখবিলাসের মহড়া দিচ্ছিলেন । 
বাস্তকার-কবি হিসাবে তিনি পাবিপাশ্থিক সুন্দর নয়-_-অহ্ন্দরের অধিষ্ঠান দেখে 
রবীন্দ্রনাথ ও ববীন্দ্রান্ুরাগী কবি সমাজের আনন্দবাদী জীবনদর্শনের প্রতিবাদ 
হিসাবে মরু-আখ্য কাব্য রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। তার এই মরুমর্ম কল্লোলের 
বিষাদচারী তরুণ কবিকুলের মনোহরণ করেছিলো-_ত্ারা যেন যতীন্দ্রনাথের 
কবিতায় শুনেছিলেন নিজেদের তদানীস্তন কণম্বর। অগ্রজ কবিও তরুণদের 
আসরে পেয়েছিলেন সমধর্মা খ্রোতৃপৃন্দ। এই যোগাযোগের ফলে কলোলের কূলে 
ছড়িয়ে পড়লো যতীন্দ্রনাথের মরুর মায়া__“অন্ধকার'-এর রূপকভাষ্বে, “ছু:খবাদী'র 
কাব্য-ইন্তাহারে, “কবির কাব্য*-এর ইতিহামে ছুঃখ সত্য স্থট্টির সার্বভৌম তত্ব 
হিসেবে উত্থাপিত হলো । ছুঃখবিলাম বাংলা কাব্যে আগেও দেখেছি, কিন্তু তার 
পরিচ্ছন্ন তত্বরূপ দেখ! গেলে! এই প্রথম । 
.তোমাদেরি মাঝে আসে মাঝে মাঝে রাজার ছুলাল ছেলে, 
পরের ছু'থে কেঁদে কেঁদে যায় শত সুখ পায়ে ঠেলে। 
কবি-আরাধা প্রকৃতির মাঝে কোথা! আছে এর জুড়ি ! 
অবিচারে মেঘ ঢালে জল, তাও সমুদ্র হ'তে চুরি! 
হরির স্থথে মহাখুসি যারা, তার! নর নহে, জড় ? 
যারা চিরদিন কেঁদে কাটাইল, তারাই শ্রেষ্ঠতর | 
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মিথ্যা প্রকৃতি, মিছে আনন্দ, মিথ্যা রঙিন্‌ সুখ ; 
সতা, সতা, সহশ্রগ্তণ দত, জীবের হুঃখ্‌। 
সত্যদুখের আগুনে বন্ধু, পরাণ যখন জলে, 
তোমার হাতের স্খ-টুখ-দান ফিরায়ে দিলেও চলে । 
--দুঃখবাদী, কল্লে।ল, ফান্তন, ১৩৩৩। 
তখনকার লেখক ও পাঠক সম্প্রদায় চমকিত হলেন, হলেন দ্দিগভ্রাস্ত-_ 
খনঞ্জয় শর্মার 'ছুঃখবিবাদী' কবিতায় ( কল্লোল, আধাঢ় ১৩৩৪) প্রতিবাদও 
শোন! গেলো । কিস্ত সেই সব আঘাতের প্রতিবাদে যতীন্দ্রনাথ দিলেন ব্যঙ্গের 
প্রত্যাঘথাত-_ 
এবার বুঝিন্ত খুবই, 
যত মার খ[ও১-_চেঁচিয়ে কান্না বেরসিকী বেয়াদুবা। 
মার বুহন্য তারি রপিকতা, খাটী ভগবদগীতা, 
শত্রুর হাতে মিছরির ছুরি, বেত্রহস্তে মিতা। 
মোটের উপর জগৎ যখন স্থথে হেসে কুটোকুটি, 
দুখবাদী-বৈরাগ্ী-আহ্বানে কে আর আসিবে ছুটি? 
_ প্রাপ্তিীকার, কল্লোল, শ্রাবণ, ১৩৩৪ ॥ 
কল্লোল-সাহিত্যের প্রকরণশত হাল-চাল তার ভাবগত আদলগুলির মতোই 
সেকালে অনেক উচ্মার কারণ হয়ে দরাড়িয়েছিলো। সজনীকাস্ত রবীন্দ্রনাথের 
ঘরবারে অভিযোগ পেশ করার সময় বলেছিলেন-__কিল্পোল ও কালিকলমের ) এই 
লেখাগুলি ছুই আকারে প্রকাশ পায়-কবিতা ও গল্প । কবিতা ও গছ্যের ষে 
গ্রচলিত রীতি আমরা এতাবৎকাল দেখে আসছিলাম লেখাগুলি সেই রীতি 
অনুসরণ করে চলে না । কবিতা 519728, অক্ষর, মাত্রা অথবা মিলের কোনো 
বাধন মানে না! গল্লের 101 সম্পূর্ণ আধুনিক । লেখার বাইরেকার চেহারা 
যেমন বাধা-বীধনহারা ভেতরের ভাবও তেমনি উচ্ছংঙ্খল।” ইতিহাসের দিক 
থেকে বলতে পারি, তিনি যেগুলিকে কল্লোল-সাহিত্যের “দোষ বলে ধরেছিলেন 
কালের বিদ্যায় সেগুলিই আজ “গুণ' বলে বিবেচিত হুচ্ছে। 
পত্রিকাটিতে স্তবক-অক্ষর-মাত্রা-মিলের সম বিস্তাস নিয়ে লিখিত অনেক 
কবিতা বেরিয়েছিলো । সেগুলি লিখনশৈলীর দিক থেকে প্রচলিত ধণাচের কবিতা । 
কিন্তু কল্লোলেই আমর! আরেক ধরনের কবিতা পাই যেগুলিতে রূপ বা ছন্দ মিলের 
দিক থেকে শৈথিল্য দেখানোর সচেতন চেষ্টা আছে। ববীন্তরনাথ ছন্দ-মিল নিয়ে 
পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে করতে একদিন বলাকা ( ১৯১৬ ) লিখেছিলেন, নানা ঢঙে 
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চরণ ভেঙে সাজিয়েছিলেন পংক্তির আকারে । চরণাস্তিক নয়- পর্বাস্তিক মিলের 
এক আশ্র্য আয়োজনও সেখানে দেখা গিয়েছিলো । তাই বাংল! কাব্যের ছন্দ 
মুক্তির ইতিহাস রচনার এক অমূল্য উপকরণ হয়ে আছে বলাকা । এই মহৎ 
ৃষ্টাত্ত ও অন্যান্য কিছু পরীক্ষাত্মক স্থষ্ির প্রভাবে পড়ে এবং পাশ্চাত্ত্য কাব্যকলার 
আধুনিক নমুনা দেখে কল্লোলের কোনে! কোনো! কৰি ছোটো! বড়ো নানা মাপের 
পংক্তি বা চরণ নিয়ে কবিতা লিখে চললেন । তার ভাবগত সমর্থন ছিলো এইখানে 
যে পদ্নের সৌষম্যে পৃথিবী তাদের কাছে ধরা দেয় নি। জীবনও ছিলো তাদের 
চোখে ছন্নছাড়া ছেলেটার মতো! বিশ্ঙখল। তাই যে কাব্যলম্দ্মীর উজ্জীব্ন মন্ত্র 
তারা উচ্চারণ করলেন তিনি স্ুধাপাত্র নয়__-বিষভাগ্ড হাতে করেই আবিরভূতা 
হলেন। আর সেই কাব্যলক্্মী যে নতুন মৃতি নিয়ে পাঠকের আদরে এসে দাড়াবেন 
সে তো দ্বাভাবিক। রবান্দ্রনাথের বলাকায় নানা মাপের পংক্তি-বিস্তাস যতোই 
চমকপ্রদ হোক চূড়ান্ত বিচারে দেখ! যাবে তাতে আছে ছন্দ-লম্্মীর সাভরণ] বিচিত্ত 
কম্ণ-বঙ্কার। কিন্তু কল্লোলের কিছু কবিতায় পংক্তি মাপের যে ব্যভিচার তার 
কারণ হচ্ছে এ-যুগের আটপৌরে কবিজনবধুর ক্লাস্ত জীবনের অসম চরণপাত। 
শুধুচরণ-সম্মিতির ক্ষেত্রে নয় স্তবক-অক্ষর-মাত্রার সৌষম্যের ক্ষেত্রেও যে শৈথিল্য 
এখানে স্বপ্রকাশ, তার নিহিতার্থ যেন ভাবীকালের গদ্য কবিতার জন্ম-সস্তাবনা 
বাড়িয়ে তুলছিলো৷। মনে রাখতে হুবে, এইভাবে কল্লোলের (এবং কালি-কলম, 
প্রগতি ইত্যাদির ) পৃষ্ঠায় ষে প্রাথমিক আয়োজন হলো প্রেমেন্দ্র মিত্রের মতে 
কবির হাতে তাই অনতিবিলম্বে রূপ নিলে! গছ্য কবিতার ( এপ্প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 
কথাও ম্মরণীয় )। 

সাধারণভাবে আধুনিক বাংলা কবিতার প্রকরণিক তিত্তিপ্রস্তর জুগিয়ে এবং 
বিশেষভাবে কোনো কোনো তরুণ কবির ন্বকীয্ম বাণীবন্ধনকর্মের স্থত্রপাত করে 
কল্লোল এক এঁতিহাসিক ভূমিকা নিয়েছে । নদ্রকুলের প্রোহাত্মক প্রভাষণ কিংব- 
গজল গানের অন্তরঙ্গ ধ্বনি, প্রেমেন্দ্রে মিত্রের গণচেতনার সংহত স্বরায়ণ, বুদ্ধদেব 
বন্থর প্রবৃত্তিবস্ঠাতার উদ্দাম উচ্চারণ এবং জীবনানন্দ দাশের “অন্তর্গত রক্তের ভিতরে” 
নির্জন সংলাপ-_এই সমস্তই যৌগিক বিন্যাসে যেমন এক রবীন্দ্রেতর সামগ্রিক 
স্বরতঙ্গির জন্ম দিয়েছে, তেমনি পৃথক পৃথক নিহিতার্থে এক একটি বাচনিক বলয় 
রচনা করেছে। আজ আমরা কবিতার কারুকর্মে প্রেমেন্দ্রীয় বা জীবনানন্দীয় বা 
ুদ্ধদেবী চঙ বলতে যা৷ বুঝি তার অবতারণা! কল্লোলের কালে এবং পরবর্তী কালে 
তার পুরোপুরি প্রতিষ্ঠা। সে-কারণে বাংলা কবিতার আধুনিক পর্যায়ে কল্লোল থে 
প্রকরণিক মানা নির্দেশ করেছে, তার মধাদা অনেক । 
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- কলোলের গল্পের রূপকর্মও মনোযোগী পাঠকের দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পাবে না। 
সত্য বটে, রবীন্দ্রনাথ বাংল! ছোটো গল্পের অস্তরক্গ ও বহিরঙ্গ বূপ সঠিকভাবে 
নির্দেশ করে দিয়ে তার তবিস্তুৎ সম্বন্ধ আমাদের নিশ্চিন্ত করে দিয়েছিলেন, তবু 
কল্লোলের কালে তার যে প্রলার ও বৈচিত্র্য-_ভাব ও রূপ উভয় দিক থেকেই-_ 
আমাদের আরও আশাদ্বিত করে তোলে। তরুণ লেখকর্দের না মানার প্রবণতা, 
কালি-কলুষের বেলাতি, আরদিমতম বৃত্তির পরিপোষকতা| ও দারিত্য বিলাস তাদের 
কাহিনীকে উদ্ধত, তাজা জলুম এবং কিছু না পাওয়ার হাহাকারে অস্থির করেই 
ক্ষান্ত হয় নি, তা বাংল] ছোটোগল্পকে স্থানৰিশেষে একট! অনিয়মিত কাঠামো এনে 
দিয়েছে। এছাড়া তীরা দেখেছেন জীবন এক রুহস্পুরী--“তাকে নিয়ে এত 
আস্ফালন, এত উদ্বেগ এত ব্যস্ততা, কিছুরই মানে হয় না । শেষে ত সেই উদ্দামীন 
অন্ধকার অপেক্ষা করে আছে সমস্ত স্ফুলিঙ্গের জন্যে । এত ভাবনা, এত বেদনা, 
এত ছটফটানি সমস্ত বৃথা” ( “বৃষ”, প্রেমেন্ত্র মিত্র )। এই রুহস্যময়তার দৃর্টিকোণে 
জীবনকে দেখার ফলে কল্লোলীয়দের জীবন সমালোচনার প্রণালীও ভিন্নতর হয়ে 
উঠেছে। তাঁর! জীবনের রহশ্যাবগুনের দায়ে গল্পের মধ্যে বিশেষ মানসিক অবস্থা 
বা বিশেষ খতু বা বিশেষ সময়ের নিগুঢ় আভাস দিয়ে “সাঙ্কেতিকতার অর্ধ-ভাম্বর 
জ্যোতির্মগুল' রচনা করতে চেয়েছেন । এই সাঙ্কেতিকতার শৈল্লিক পদ্ধতি বাংলা 
ছোটগল্লে কল্লোলের দান । বুদ্ধদেব বন্থুর রজনী হ'ল উততলা'য় আলো! অন্ধকারের 
প্রসঙ্গে এই সাঙ্কেতিকতার নিদর্শন আছে। দ্বিতীয়ত তার! জীবন ও আত্মার 
সেই মূলগত রহস্ত ধরতে গিয়ে ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতির আশ্রয় নিয়েছেন। 
মানুষের বাহ আচার-আচরণ ক্রিয়া-কর্মের অন্তরালে যে নিঃসঙ্গ গভীর অতলান্ত 
মনোজগৎ আছে তা এরা কখনও কখনও তীক্ষাগ্র ভাষা ও নুঙ্মতাধর্মী বিশ্লেষণ 
ভঙ্গির সাহায্যে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন । এই মন:সমীক্ষণের প্রয়াস কতকটা" 
অনিবার্ধভাবেই বুদ্ধদেব বন্থুর “অভিনয় ও অভিনয় নয়” গল্পে একটা আলোচনা- 
মূলক ও প্রবন্ধাতুক রীতি এনে ফেলেছে। কিন্তু মন£সমীক্ষণের আয়োজন প্রচ্ছন্ন 
বলেই প্রবোধকুমার সান্তাল ও যুবনাশ্বের গল্পগুলি তাদের গল্পত্ব হারিয়ে ফেলে নি। 
তৃতীয়ত কোনো কোনো লেখকের গল্পে জীবন-বীক্ষণ কাব্যান্প্রেরিত হয়ে উঠেছে । 
চরিত্র পরিকল্পনায়, ঘটনাবিস্যাসে, জীবনের বিশেষ বিশেষ মৃদু বর্ণনায় এবং 
প্রকৃতির পরিবেশ রচনায় তার] খু'জেছেন কবিত্বের অবকাশ । গোকুলচন্ত্র ও 
স্থনীতি দ্বেবীর কথিকা-জাতীয় রচনায় গল্প বলতে কিছু নেই, আছে এক একটি 
মুড়-এর কাব্য রূপায়ণ। বুদ্ধদেব বহর “রজনী হ'ল উতলা” এবং অচিন্ত্যকুমার 
সেনগুণ্ের দদন্ধ্যারাগ' (বিষয়-যক্া-রোগীর কবিত্ব )-এর মতো গল্পে মনভ্ততের 


3৫৬ কল্লোলের কাল 


মোড়কে কবিজনোচিত ভাবোচ্ছামকে ধরে রাখবার চেষ্টা আছে। চতুর্থত, 
কল্পোলের পৃষ্ঠাতে আমর! এমন গল্প পাই যাদের মধ্যে লেখকদের জীবন-রস-রপিকতা 
অর্থবহ সংঘত চিত্রে রূপ লাভ করেছে। প্রেমেন্ত্র মিত্র ও জগদীশ গুপ্ের নাম এ 
প্রসঙ্গে স্বভাবতই মনে পড়বে । 

এই সবের চেয়েও বড়ো কথা হচ্ছে, কল্লোলের পাতায় বাংল! ছোট গল্প বৃত্ান্ত 
গঠনের ও চরিত্র স্্রির পূর্বতন লাকল্যকে আত্মলাৎ করে তাকে অতিক্রম করে যেতে 
চেয়েছে । জীবনের প্রস্থচ্ছেদের ( 01:035-960610 ) মধ্যে অতল-গভীর সমগ্র 
জীবনের স্বাদ দেওয়ার, নাটকীয় আরম্ভ এবং অতকিত অথচ অভ্রান্ত উপসংহারের 
সীমার মধ্যে জীবন সম্পকিত একমুর্খন প্রতীতির দ্রুত সঞ্চরণের শিল্পরস উপহার 
দেওয়ার প্রতিশ্রুতি পাই কল্লোলের ছোট গল্পে । 

কললোলীয় সাহিত্যের এই হচ্ছে মর্মকথা। বিস্তৃত আলোচনায় দেখা যাবে, 
আরও অনেক কথা বলার অবকাশ আছে । তবে সেই অনেক কথার মধ্যে একটা 
বড়ো অংশ হবে গতান্থগতিকত। ও পূর্বান্তবৃত্তির কথা । কারণ কল্লোল সব বর্তমান 
জিনিসের মতোই পূর্বতনের জেরও বহন করেছে। তার লাধনায় যেটুকু অভিনৰ 
ও নতুন কালের সম্পদ আধুনিক সাহিত্যের ইতিহাসে তার মূল্যই বেশি । আমরা 
দেই নুতনের পুরো হিসেব না নিয়ে কয়েকটি মৌল লক্ষণ নির্দেশ করেছি মাত্র । 
তা থেকে এইটুকু বোঝাতে চেয়েছি যে কল্লোলের কালে বাংলা সাহিত্য পালা- 
বদলের মহড়া দিয়েছে । মহড়ার পরের কাহিনী হচ্ছে আদল কথা, সেখানেই 
সত্যাসত্য যাচাই হয়। তাই কল্পোলের ভূমিকার এঁতিহাঁসিক মূল্য খু'জতে হবে 


স্তধু তার সাত বছরের জীবৎকালের মধ্যে নয়, কল্লোলোত্তর বাংল! সাহিত্যের 
মধ্যেও । 


১. প্রমথ চৌধুরী, 'ইউরোপে কুরুক্ষেত্র (৯৩২১) ও 'বর্তমান সভ্যতা বনাম বর্তমান বধ 
(১৩২১), নানা-কথা (৯৯১৯), প্‌ঃ ১৪৮--১৭৭। 

২. 'আভিনয় ৭য়", কল্লোল, কাতিক, ১৯৩৩৬] 

৩. “বনম্পাতর মৃতু” কল্লোল, শ্রাবণ, ১৩৩৩ । 

৪. আঁময় চক্রবতাঁকে লিখিত পল, পুঁলনাবিহাবী সেন সম্পাদিত সনেট-পণ্ালং ও অন্যান 
কাঁবতা (১৪৮৩ শকাব্দ ), প্‌ ১৫৬। 

&. রচনাকাল; ১৯৯২। 

৬. প্রবাসী, আষাঢ়, ১৩৩০। 

৭. অন্নদাশংকর রায়, প্রবন্ধ, পঃ ৬৯৯ 70০01 


ক. 


গা, 


পঞ্চম অধ্যায় 


কলোলের সৃচীপত্র ঃ লেখা ও লেখক 
প্রথম বর্ষ 2 ৯৩৩০ 


বৈশাখ £ ১ম সংখ্যা ঃ ১৩৩০ 

১. কল্লোল ( কবিতা )_ দীনেশরঞ্জন দাশ । ২. বীণা (গল্প )__স্থনীতি, 
দেবী। ৩. মা (গল্প)_-শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় । ৪* কল্লোল 
( কথিকা )--বিজয়চন্দ্র মজুমদার | &* র্রিক্তা (গল্প)__কেতকী দেবী। 
৬, সংগ্রহ (স্থভাষিত সংগ্রহ )। ৭. পুটেরাম (গল্প )--নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত । 
৮, পথিক ( উপন্তাম )--গোকুলচন্দ্র নাগ । ৯. ফুলের আকাশ (গল্প) 
_দীনেশরঞ্জন দাশ । ১০. ভাঙ্গাবাড়ী (গল্প )-_অতুলেন্দু সেনগুপ্ত । 
১১. বিড়ালের স্বর্গ ( অুবাদ-গল্প )-_ পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় [মূল £ 5120116 
2018 ]1 ১২. বসস্তবিলাপ ( কবিতা )-_ দীপঙ্কর (কালিদাস নাগ )। 


. জ্যৈষ্ঠ 2 ২য় সংখ্য। £ ১৩৩০ 


১. সৃষ্টি স্থখের উল্লাসে € কবিতা )- নজরুল ইসলাম । ২* মন্দিরে (গল্প) 
_ন্থনীতি দেবী । ৩. বেনামী জিনিষ (গলপ) নাম নেই** । ৪. নারীর 
মন (গল্প )__শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় । ৫. পথিক ( উপন্তাস )-__গোকুল 
চন্দ্র নাগ । ৬. অশ্রু (কিক )- ববীন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় । ৭. কাজের 
মানুষ ( ব্যঙ্গরচন। )-_দীনেশরঞ্তন দাশ । ৮. কবির মরণ € কিক )--- 
প্রেমাঙ্কুর আতর্থা । ৯. বিড়ালের স্বর্গ ( অনুবাদ-গল্প )- পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় 
[মূলঃ 801116 2012 ]| ১** স্বামী (€গল্প)-ভবতারণ বন্থ। 
১১. সংগ্রহ (স্বভাধিত সংগ্রহ )। ১২, ললিতকুমার দে ( পরিচয়লিপি ) 
সম্পাদক । ১৩. আলোচনা (পুস্তকাদির পরিচয় )_ সম্পাদক । 
১৪. লক্ষমীছাডা ( কবিতা )_-দীনেশরঞ্ন দাশ । ১৫. সমাচার । 
আবাঢ় : ৩য় সংখ্য। £ ১৩৩০ 

১, কল্লোল ( কবিত! )__জীবনমন্্ রায় । ২. ফুলের গান ( কথিক! )-- 


-দ্রীনেশরুঞ্ন দাশ । ৩. মায়াবিনী (গল্প )__বেবতীকাস্ত বন্দ্যোপাধ্যায় । 


৪. দি টুয়েল্ভ, পাউও লুক € অশ্গবাদ-নাটক )-_মণীন্দ্রলাল বন্থ [মূল £ 


১৫৮ কল্লোলের কাল 


এ. 1. 821716 ]1 ৫. আমার পাক্ক্যসমিতি ( রসরচনা )-_-বিজয়চন্জ 
মুমদার । ৬. পথিক ( উপন্ভাস )--গোকুলচন্ত্র নাগ । ৭. বাজীমাৎ 
(গল্প )__সাত্বনা বপাক। ৮* শেষ অন্থরোধ (গল্প )- গোকুলচন্দ্র নাগ । 
৯. ধর! ছোয়া ( কবিতা )-_নবেন্দ্র দেব। ১০. সংগ্রহ (স্থভাষিত সংগ্রহ ) 
সম্পাদক । ১১. আলোচন। (পত্র পরিচয় ও নাট্যালোচন! )-_সম্পার্দক 
১২, ফিরিওপার গান (সঙ্গীত )- রচনা £ চত্তীচরণ মিত্র ; স্থর ও স্বরলিপি 
মোহিনী দেনগুপ্ত! 1 ১৩. সমাচার-_সম্পাদক। 

€. শ্রাবণ £ ৪র্থ সংখ্য। ১ ১৩৩০ 
১, অভিশাপ (কবিতা )__নজরুল ইসলাম । ২. পথ চাওয়া! ( গল্প )-_ 
স্থনীতি দেবী । ৩. ফুলের পূজা (কথিকা )-__দীনেশরগুন দাশ । ৩. স্সেছের 
ক্ষুধা (কথিকা )-_নির্মলচন্দ্র সিংহ । ৫. দি টুয়েল্ভ. পাউগ্ড লুক ( অনুবাদ 
নাটক )- মণীন্রলাল বস্থ [মূল £ -1 739111৩ ]। ৬. পথিক ( উপন্যাস ) 
-গোকুলচন্দ্র নাগ । ৭. নারীর মন ( কথিকা )-_লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায় । 
৮. জুতা-মাহাত্ময (রসরচনা )- অগ্নিশস্না। ৯. ঘাটের পথে ( উপন্যাস ) 
হরিপদ বন্ু। ১০, বিজ্রোহ (কবিতা )-_ পুলকচন্দ্র সিংহ । ১১. সংগ্রহ 
(স্থতাষিত সংগ্রহ )_-সম্পারক। ১২, আলোচনা ( লাহিত্য-চিন্তা ও 
পত্রপরিচয় )--সম্পারদক | ১৩* সমাচার- সম্পাদক । 

$. ভাদ্র ঃ ৫ম সংখ্য। ঃ ১৩৩০ 
১, হেয়ালি ( কবিতা )-_-বিজয়চন্দ্র মজুমদার । ২. দয়্িতা €(কথিকা )-_ 
নাম নেই। ৩. ছিরে (গল্প) স্থশীলকুমীর রায়। ৪* মা (গল্প )-- 
নৃমিংহদ্াপী দেবী! ৫* কেশর (গল্প )-__-কষ্ধন দে। ৬, ভায়েরীর 
একপাতা ( কিক )-_-নীলিমা বস্থ। +. পথিক ( উপন্তাস )--গোকুলচন্ত্র 
নাগ। ৮. ঘাটের পথে (উপন্যাস )--হরিপদ বনু । ৯. ছুটির দিনেও 
( কথিকা )__অন্ুপম গুপ্ত [ দীনেশরঞন দাশ ]। ১*. সংগ্রহ (হ্থভাষিত 
সংগ্রহ )-_-সম্পাদক | ১১, জীবন (কবিতা )-_ শ্রীপক্কর [কালিদাস নাগ ]। 
১২, আলোচনা ( পত্রপরিচয় ও নানাচিন্ত! )-- সম্পাদক । ১৩, লমাচার 
_ সম্পাদক । 

চ. আশ্বিন £ ৬ষ্ঠ সংখ্য। $ ১৩৩০ 

১, আশাহিভা (কবিতা )--নজরুল ইসলাম । ২, উপেক্ষিতা ( কথিক! ) 
- সুনীতি দেবী । ৩. পথিক ( উপগ্ভাল )_গোকুলচন্দ্র নাগ । ৪, বিদ্রোহীর 
ডায্বেরী ( কথিকা )_স্ুপতি চৌধুরী । €, ঘাটের পথে ( উপন্যাস )-_ 
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হরিপদ বন্ধ । ৬, ঝুমরু (গল্প )--শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় । ৭. মানসী 
(গল্প )--কৃষ্ণপদ দাস । ৮. গৌরী (গল্প )-_অহল্যা গুপ্ত । ». গায়িকা! 
(গল্প )__দীনেশরঞ্জন দাশ । ১০. প্রাচীর (কিক! )-_ সোমনাথ সাহা। 
১১, সুখের শেষ ( গল্প )_ রেবতীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় । ১২. সংগ্রহ-- 
সম্পাদক । ১৩, অগোচর (কবিত! )-গিরিজাকুমার বন্থ | ১৪. সমাচার 
--সম্পাদক | | 

ছ. কাতিক £ ৭ম সংখ্যা ১১৩৩০ 
১. শিশু (কবিতা )__স্থধীরকুমার চৌধুরী । ২, জয়-পরাজয় ( কথিকা ) 
_হরিহর চন্দ্র। ৩. সিদ্ধি (গল্প)__বামকানাই সামন্ত । ৪* আত্দান 
(গল্প )-ম্থরুচিবালা রায়। ৫. চিঠি (কথিকা)__সমরেন্ত্রনাথ রায় । 
৬. পথিক ( উপন্যাস )_ গোকুলচন্্র নাগ । ৭. পারুল (গল্প )-_স্কুমার 
ভাছুড়ী। ৮* নির্বাণের পথে (গল্প )হেমৃস্ত চট্টোপাধ্যায় | ৯. আঁধারের 
আশ! (গল্প )-_দীনেশরঞ্জন দাশ। ১. ঘাটের পথে (উপন্তান )__ 
হরিপ্ন বস । ১১, সংগ্রহ (স্থভাধিত )--সম্পার্ক । ১২. আলোচনা 
( নানাচিস্তা )-_- সম্পাদক । ১৩. সমাচার-__সম্পাদক। 

ক. অগ্রহায়ণ £ ৮ম সংখ্যা ১ ১৩৩০ 
১, শ্রাবণ-শেষে (কবিতা )-দীনেশরগ্জন দাশ । ২. বন্ধন (কিক) 
_শৈলেন্ত্রনাথ ভট্টাচার্য । ৩, শেষ বেল! ( কথিকা )-_মিনতি দেবী। 
৪. যাত্রাপথে (গল্প )-_নৃসিংহদাসী দেবী । ৫. ছবি (কথিকা )-- 
ইন্দুলেখা দেবী | ৬. সরাইথানা (গল্প )__দীনেশরঞুন দাশ | +* রুক্তের 
বান ( কথিকা )_অনিলকুমার ভট্টাচার্য । ৮. পথিক ( উপন্তাস )- 
গোকুলচন্্র নাগ। ৯. তুমি প্রাণে (কবিতা )-বিজগ্নচন্দ্র মজুমদার | 
১০, ঘাটের পথে (উপন্যাস) হরিপদ বস্থ। ১১, নারী (গল্প )-_ 
ভূপতি চৌধুরী । ১২, মরমী (গান )- রচনা : নজঞ্ল ইসলাম ? স্থুর ও 
স্বরলিপি--যোহিনী সেনগুপ্তা । ১৩, সংগ্রহ ( সুভাবিত )-_ সম্পাদক । 
১৪* লমাচার--সম্পাদক | | 

-ঝ. পৌষ £ ৯ম সংখ্য। £ ১৩৩০ 
১, আলতা-স্থৃতি (কবিতা )_ নজরুল ইললাম। ২. ফিরে চাওয়। 
( কথিকা )--হরিহর চন্দ্র। ৩. তৃষিত ( গল্প )- সাত্বনা বলাক। ৪. ব্যথা 
(গল্প )- প্রফুললকুমার দাশগুপ্ধ | ৫. গায়ের মাটি (গল্প )-_-অন্পম গুপ্ত 
[দীনেশরঞ্চন দাশ ]। ৬. পথের সাথী (কর্থকা)-মুপ্ললীধর বনু। 
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৭» পথিক ( উপন্তাস )__গোকুলচন্দ্র নাগ । ৮* চিরকুমার ( কবিতা 
-_স্থধীররঞ্জন রায়চৌধুরী | ৯. কল্যাণী (গল্প) _অহল্যা গুধধ। ১* সংগ্রহ 
সম্পাদক । ১১. আলোচন। (নানাচিস্তা )-_সম্পারদক। ১২* মানুষ 
চাই ( কবিতা )- বনফুল। ১৩. স্মাচার--সম্পাদক । 

এও, মাঘ 2১০ সংখ্যা £ ১৩৩০ 
১, ওঠ বীর ( কবিতা )-_দীনেশরগ্জন দাশ । ২. মরণ-বরণ (গল্প) 
-__শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় । ৩. মনস্কামনেশ্বর (গল্প) সীতাদেবী। 
৪. অভিসার ( কথিকা )-_হিরণকুমার বস্থ। ৫. কালের গতিক ( গল্প) 
_ স্থবোধ রায় । ৬. কাহিনী (আরনল্ড, বেনেট-এর পরিচয় )-_ দীনেশ 
রঞ্জন দাশ । ৭. বিচার (গল্প) প্রিয়কুমার গোস্বামী । ৮. পথিক 
(উপন্যাস )_গোকুলচন্দ্র নাগ । ৯. বড়দিন (গল্প )__ম্থকুমার ভাছুড়ী 
১০, মার্জনা (গল্প )- প্রবোধকুমার স্রান্তাল। ১১. সংগ্রহ (স্বভাধষিতাবলী) 
_ সম্পাদক । ১২, আঙ্লোচনা (পুস্তক ও পত্রপরিচয়লহ নানাচিস্তা )- 
সম্পাদক । ১৩. চিঠি (পাঠকের পত্র )- মুকুন্দপ্রসাদ সিংহ । ১৪, প্রেম 
(কবিতা )__স্থনীতি দেবী । ১৫, চিরন্তন ( কথিকা )-_রাধাচরণ চক্রবতী 
১৬, সমাচার-_-সম্পাদক। 

ট. ফাল্ভুন £১১শ সংখ্য। £ ১৩৩০ 
১, বিদ্রোহ (কবিতা )_ন্থধীরকুমীর চৌধুরী । ২. পাগলা হাওয়া 
( কথিকা )__সত্যরগ্রন বস্তু । ৩. পাস্থবীণা ( উপন্যাস )-_-শৈলজানন্দ 
মুখোপাধ্যায় । ৪* অশোক (গল্প) অন্থপম গুধ। ৫. ভবিতব্য (গল্প) 
__নৃসিংহদাসী দেবী | ৬. মা-হারা ( গল্প )_-রবীন্দ্রলাল রায় । ৭. আহ্বান 
(গল্প )__কষ্পদ দাস। ৮. উপেক্ষিতা (গল্প) অমরেন্দ্রনাথ বহু। 
৯. কাহিনী (সাহিতা-চিন্তা )__নৃপেন্্রকষ্ণ চট্টোপাধ্যায় । ১৯, বকুল 
€ গল্প )-_দীনেশরঞ্জন দাশ । ১১. পথিক ( উপন্যাস )--গোকুলচন্দ্র নাগ 
১২, আলোচন! ( পত্রিকাচিন্তা )--সম্পার্দক । ১৩. সংগ্রহ (ছভাবিতাবলী) 
_-সম্পাদক। ১৪. সমাচার (পত্রিকা ও গ্রন্থ পরিচয্ন )-_-সম্পাক। 

ঠ. চৈজ্র £১২শ সংখ্য। 2১৩৩০ 
১. রৌদ্র-দগ্ধের গান (কবিত!)- নজরুল ইসলাম । ২. মনের দেখা 
(কথিক1)_ ন্নীতি দেবী । ৩, অপূর্ণ (গল্প) সোমনাথ সাহা। 
৪. পরিচয় (গল্প )_ভূপতি চৌধুরী । ৫. চম্পা (গল্প)-_দীনেশবঞুন 
দাশ । ৬, ঝড়ের বরাতে (গল্প )-_সরোজকুমারী দেবী । ৭. গ্রেপ্ধার 
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(গল্প; ইংরেজী গল্পের ছায়া )-_শৈলেন্্রনাথ ভট্রাচার্খ । ৮. সংসার (গল্প) 
_মিনতি দেবী । ৯. পাস্থবীণা ( উপন্তাস )- শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। 
৯০, স্থতি-চিহ (গল্প )-__অনিলকুমার ভট্টাচার্য । ১১. সত্য (নাটিকা) 
_-পবিভ্র গঙ্গোপাধ্যায় । ১২. পথিক ( উপন্তান )--গোকুলচন্তর নাগ। 
১৩, কাহিনী (সাহিত্যচিস্তা ) নৃপেন্দ্রকষ। চট্টোপাধ্যায় । ১৪. সংগ্রহ 
(স্থভাধিতাবলী )_মম্পাদক। ১৫. আলোচন! ( পত্র-চিন্তা )__সম্পাদক। 
১৬, লমাচার--সম্পাদদক | 


দ্বিতীয় বর্ষ ঃ ১৩৩১ 


, বৈশাখ 2 ১ম সংখ্য। £ ১৩৩১ 

১, শেষ অর্থ্য (কবিতা )_ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর | ২. পারের খেয়া (গল্প) 
__সত্যেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায় । ৩. পাস্থবীণা ( উপন্তান )- শৈলজানন্দ 
মুখোপাধ্যায় । ৪. চাওয়া (গল্প )_ লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায় । ৫. বিচ্ছেদ 
( গল্প )-__কুমুদিনীকান্ত কর । ৬. শ্রাস্তির শেষ (গল্প )__নৃসিংহদালী দেবী । 
৭. পিয়াসী ( অহৃবাদ-গল্প )__সৃকুমার ভাছুড়ী [ মূল £ গকাঁ ]। ৮* বনফুল 
(গল্প)__স্থনীতি দেবী। »* প্রিন্স (গল্প)-_ প্রমথ চৌধুরী । ১*. পথিক 
( উপন্তাস )- _গোকুলচন্দ্র নাগ । ১১, ভূতের বোঝা! (প্রবন্ধ )__বিজয়চন্দ্ 
মভুমদীর ! ১২৯ আলোচনা (নানাচিস্তা )--সম্পাদক। ১৩. ছোটগল্প 
( সমালোচনা! )__-সম্পার্ক । ১৪, কাহিনী (সাহিত্য-চিস্তা )__নৃপেন্্রকষঃ 
চট্টোপাধ্যায় । ১৫. রূপ (গল্প ) মুরলীধর বন্থ | ১৬, হুইদিন (গল্প) 
__ন্থধাংস্ুবিকাশ রায়চৌধুরী । ১৭. সংগ্রহ (সুভাবিতাবলী )_ সম্পাদক । 
১৮, বসন্ত-_ দীপঙ্কর [কালিদাস নাগ ]। ১৯, নমাচার-_সম্পান্দক। 
অন্যান্ত-_-পরিচস্লিপিঃ ছবি। 

, জ্যৈষ্ঠ £ ২য় সংখ্যা £ ১৩৩১ 

১, প্রত্যয় (কবিতা )-_-ম্বোধ রায় । ২, সন্ধিক্ষণ (গল্প )--সতোন্ত্র 
কুমার বস্থ। ৩, ঝরাফুল (গল্প )_ শৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য । ৪. দিদি 
(গল্প) প্রবোধকুমার সান্ভাল। «. পাস্থবীণা ( উপন্যাস )__শৈলজানন্দ 
মুখোপাধ্যায় । ৬, বরুণা (গল্প )-নীলিমা বন্থ। ৭. ভুলের শান্তি 
( কথিকা )-ম্থবোধ দাশগুধ। », ভোলা (গলপ )--হীরেন্্নারায়ণ 
কঙ্ঠোলি-””১১ 


১৬২ কল্লোলের কাল 


টি. 


'আচার্ধ চৌধুরী । ১০. হারানিধি (গল্প )--হরিসত্য বন্দ্যোপাধ্যায় । 
১১. রঙ্গীন ছবি (ছবি-আলোচনা ) নাম নেই । ১২. স্গ্রহ (সৃভাষিত ) 
সম্পাদক | ১৩, নীরব (কবিতা! )--শৈলবালা মেন । ১৪. লমাচার 
( পুস্তক-পরিচয় )- সম্পাদক | অন্ঠান্ত--পরিচয়পসিপি, ছবি । 

আবাঢ় £ ৩য় সংখ্যা £ ১৩৩১ 

১, ঝড় ( কবিতা )-_নজরুল ইসলাম । ২. খাতা (গল্প ) নৃসিংহদাসী 
দেবী। ৩. সাগরিকা (গল্প )- প্রমথনাথ বিশী। ৪. আন্রেক ফাল্ভুনে 
( গল্প )__শিবরাম চক্রবতী | ৫. মুকুল ( গল্প )_রেণুভৃষণ গঙ্গোপাধ্যায় । 
৬. বালুবেলা (গল্প )- _দীনেশরগ্ন দাশ । ৭. পূজা (গল্প )--হুনীতি 
দেবী । ৮. পাস্থবীণা ( উপন্যাস )-_শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় | ৯. শুদ্ধ 
শাদন-প্রচেষ্টা (গল্প )__মানন্দহন্দর ঠাকুর [প্রবোধ চট্টোপাধ্যায় ]। 
১০. বিধবা (গল্প )__অহল্যা গুপ্ত । ১১. পথিক ( উপন্তাম )__-গোকুলচন্্ু 
নাগ। ১২. সংগ্রহ (স্থভাষিতাবলী )-সম্পাদক। ১৩. আলোচন। 
(নানাচিন্কা )- সম্পাদক | ১৪. ছুজনে- স্থরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । 
১৫. সমাচার _ সম্পাদক | অন্যান্ত-_পরিচয়লিপি, ছবি । 

শ্রাবণ ঃ ৪র্থ সংখ্য। £ ১৩৩১ 

১, অতাবিত (কবিতা )__স্ুধীতকুমার সৌধুরী। ২. সংক্রান্তি (গল্প) 
_-প্রেমেন্্র মিত্র | ৩. গুমোট ( গল্প )--মচিস্ত্যকুমার সেনগুপ্ত । ৪. বাদল 
বেলা (গল্প )-_বিজয় সেনগুপ্ত । ৫. বিধবা (গল্প )--অহল্যা গুপ্ু। 
৬. পান্থবীণা ( উপগ্তাস )__শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় । ** প্রতীক্ষায় 
€ গল্প )-হুষম! মুখোপাধ্যায় । ৮* পথিক ( উপন্যাস )--গোকুলচন্দ্র নাগ । 
৯. পুবের হাওয়া (কবিতা )_ নজরুল ইসলাম । ১** প্রার্ধ পত্র 
€ সমালোচনা )-স্থশাস্ত সেন । ১১. ফে লইবে (কবিতা )-_দীনেশরঞচন 
দাশ। ১২, নিয়মিত লেখক (প্রবন্ধ )--সম্পাদক | ১৩. সংগ্রহ (স্থুভাষিত) 
-সম্পার্দক। ১৪. সমাচার (পুস্তক ও পত্রপরিচয় )-_সম্পার্দক | অন্যান্য-_ 
পরিচয়ুলিপি, ছবি। 

ভাদ্র ঃ ৫ম সংখ্য1 2 ১৩৩১ 

১. অল্লান পুষ্প ( কবিতা )_স্থধীরকুমার চৌধুরী । ২. চোঁথের চাতক 


(ক গল্প)__অচিস্ত্যকূমার সেনগুপ্ত । ৩, পোড়ে বাড়ী (গল্প)__ন্বকুমার 


" টাছুড়ী। ৪. কালো মেয়ে (গল্প )-_প্রেমেন্্র মিত্র। ৫, কাজল-আখি 


দাশন! (গল্প) প্রবোধ চট্টোপাধ্যায় । ৬. মিদেল চোর (গল্প )-_-হুবোধ 


কল্লোলের স্থচিপত্র £ লেখক ও লেখা ১৬৩ 


দাশগুপ্ত । ৭, মেঘদূত ( কবিতা! )-_্বীপন্কর [ কালিদাস নাগ ]। ৮. পথিক 
( উপন্যাস )-গোকুলচন্দ্র নাগ। ৯, কাহিনী (সাহিত্যচিস্তা )_ নৃপেনম্্রক্ 
চট্টোপাধ্যায় । ১** পাস্থবীণা ( উপন্যাস )- শৈলজানম্দ মুখোপাধ্যায় । 
১১. প্রাপ্ত-পত্র ( সমালোচন! )-_স্থশাস্ত সেন। ১২. কোথায় যেন পড়েছি 
(সংগ্রহ )--সম্পাদক। ১৩. পুস্তক ও পাত্রকা পরিচয়-_-সম্পাদক 
১৪. কল্লোল (গল্প )_ হীরেক্রনারায়ণ আচার্য চৌধুরী । ১৫, সমাচার 
_-সম্পাদক | অন্যান্ত-_-ছবি, পরিচয়লিপি। 

আশ্বিন £ ৬ষ্ঠ সংখ্যা ৪ ১৩৩১ 

১৮. বুড়ো-ঝি (গল্প )--নীলিমা বন্থ । ২ বিকৃত ক্ষুধার ফাদে, বন্দী যোর 
ভগবান কাদে (গল্প )- প্রেমেন্্র মিত্র । ৩. শীতের নিঃশ্বাস ( গল্প )১-_ 
অচিস্ত্যকুমার সেনগ্রপ্ত । ৪. স্মৃতির খাতা ( গল্প )__সনীতি দেবী | ৫. যেঘের 
হালি (গল্প )_ভূপতি চৌধুরী । ৬. দেবতার গ্রাস (গল্প )__-গোকুলচন্্ 
নাগ । ৭. ব্যর্য-অশ্রু (গল্প )_নৃসিংহদাপী দেবী । ৮* পাধাণ-পুরী (গল্প) 
_দীনেশরঞ্ন দাশ | ৯. ওস্কাদ-জি (গল) স্থরেন্ত্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় । 
১০ শশী পণ্ডিতের সংক্ষিপ্ত জীবন কাছিনী (গল্প) শৈলজানন্দ 
মুখোপাধ্যায় । 

কাতিক £ ৭ম সংখ্যা £ ১৩৩১ 

১. ভাইফোটা ( গল্প )-_সান্বনা বনাক। ২. আধি (গল্প) ব্জিন্ন সেনগুপ্ু 
৩. ঝাপট (গল্প )__স্থৃকুমার ভাছুড়ী । ৪. ওরে পথিক ( কৰিতা )-_-স্থবোধ 
রায় । ৫, মরুতৃষা (গল্প )__ভূপতি চৌধুরী । ৬. পথিক ( উপন্তাস )__ 
গোকুলচন্দ্র নাগ। ৭. বীরপুরুষের লাঞ্ছনা (গল্প) প্রমথ চৌধুরী । 
৮. পাস্থবীণা (উপন্তাস )__শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় । ৯. কাহিনী 
(সাহিত্যচিস্তা )-_জলীম উদ্দিন | ১*, সূর্বনাশের ঘণ্টা (কবিতা )-_ নজরুল 
ইমলাম। ১১* পুস্তক পরিচয়--সম্পাদক। 

অগ্রহায়ণ ৮ম সংখ্যা £ ১৩৩১ 

১, চাষা ( কবিতা )-__-অচিন্ত্যকুমার সেনগ্রপ্ত । ২. তিলোন্তমা (গল্প 9 
শান্ত দেবী । ৩. শাস্তি ( গল্প )__শচীন্্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় । ৪. মালা 
( কবিতা )-_বিজয়চন্্র মহুয়ার । ৫. অভিমান (গল্প )_ নীলিমা বস্থ। 
৬. আশার; বাণী (প্রবন্ধ £ এইচ. জি. ওয়েলস )--সম্পাদক। রি ভূঁই- 
চাপা- প্রবোধকুমার সান্তাল। ৮. আনাতোল ফ্রাস- কালিদাস নাগ। 
৯, ছোট-গল্লের কথা-__কুন্ুমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । ১০ সংগ্রহ ( সাহিত্যকথ! ) 


"উট কল্পোলের কাল 


. স্প্ষীনেশরঞন দাশ । ১১, গল্প-লাহিত্যে ছুংসাহস (প্রবন্ধ )--লম্পাদক। 

, ১২, দানব (গল্প )--হরেন্রনাথ গল্পোপাধ্যায় । ১৩, ভাটির মায়া (কবিতা) 

জমীম উদ্দিন । ১৪৭ প্রাণ-প্রতিষ্ঠা (গল্প )--রামনারায়ণ রায়। 

১৫, সহযাত্রী . (গল্প) __ববীন্দ্রকুমার বন্য্যোপাধ্যায়। ১৬, পাস্থবীণা 

( উপন্তাস )__শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় । ১৭. মনোলোক ( সাহিত্যকথা?): 
সম্পাদক । ১৮. প্রা পুস্তক পরিচয়-_দম্পাদক । 

বধ. পৌষ 2 ৯ম সংখ্যা £ ১৩৩১ 
১. অমর সমাধি ( কবিতা )-_স্থবোধ দাশগুগ্ধ । ২, পুরুষ (গল্প )- রাধারাণী 
দত্ত । ৩. কমলা কেরিন (গল্প) প্রেমেজ্ মিত্র । ৪. লেছের জয় (গল) 
- রমেশচন্দ্র পাশ | ৫. মাটির খেল। ( গল্প )-_-সত্যেন্্কুমার দাস । ৬ রোক্‌ 
শোধ (গল্প )_নৃলিংহদাপী দেবী । ৭. কমালী (গল্প) নরেন্দ্র দেব41: 
৮* রূপকথা ( গল্প )- সোমনাথ সাহা! । ». ত্যাগ (গল্প ; জাপানী কাহিনী ) 
_ রেণুভূষণ গঙ্গোপাধ্যায় । ১** গোম্পদ (গল্প )_যুবনাশ্ব। ১১. মুক্ত- 
পথে (কবিতা )-হ্থবোধ রায় । ১২. কাহিনী ( 9/111190) 1.০ 36৯-এরএ 
জীবন-কাহিনী )- অচিস্ত্যকুমার সেনগুপ্ত । ১৩. প্রকৃতি-হ্ন্দরী (গান )-- 
অতুলগ্রসাদ সেন। ১৪. সংগ্রহ_সম্পাদক। ১৫. বাংলা "সাহিত্যের" 
কথা (অন্থবাদ- প্রবন্ধ )_প্রমথ চৌধুরী (অন্বাদ £ নৃপেন্্রু্ণ চট্টো- 
পাধ্যায়)। ১৬, পাহাড়ের পথে (গল্প )--শৈলবালা ঘোষজায়]। 
১৭, সমালোচনা আলোচনা (প্রবন্ধ )--সম্পাদক | ১৮. পান্থবীণা ( উপন্তাস ) 
--শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় । 

এ. মাঘ 2 ১০ম সংখ্য। £ ১৩৩১ | 
১. কবি-নাস্তিক (কবিতা )-_প্রেমেন্্র মিত্র । ২* মুক্তি (নাটিকা )-- 
অচিস্ত্যকূমার সেনগুপ্ত । ৩. বসস্ত-বেদনা (গল্প )--গোকুলচন্দ্র নাগ। 
৪, অন্ধকার ( কৰিত! )_ যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ধ। €, বাংলা সাহিত্যের 
কথা ( অনুবাদ প্রবন্ধ )__প্রমথ চৌধুরী [ অনুবাদ : নৃপেন্্রকষ্ণ চট্টোপাধ্যায় - 
1৬. মৃত্যুর (গল্প)_যুবনাশ্ব। ৭. বন্ধ্যা (গল্প) প্র্ুকনকুমার রায় 
চৌধুরী । ৮. ছুই দিন (গল্প)- নির্মলকুমার রায়। ৯. মানসী (গল্প) 
_ দেবীদাস বন্দ্যোপাধ্যায় । ১০* পাস্থবীণা ( উপগ্ভাস )--শৈলজানন্দ 
মুখোপাধ্যায় । ১১* বিষ্া-বণিক (প্রবন্ধ) সম্পাদক । ১২ অবস্থাস্তর 
€ গল্প )-_নুসিংহদালী দেবী । ১৩. প্রতীক্ষায় (গল্প )-_-হুবোধ দাশগুপ্ত । 
১৪, রমা রল" (প্রবন্ধ )কালিদাস নাগ । ১৪. পথের আলো ( গল্প) 


ক্কল্লোলের হুচিপত্র £ লেখক ও লেখা ১৬৫ 


»বিজয় সেনগুগ্ধ । ১৬, নিবেদন (জা ক্রিস্তফ-এর অনুবাদ সম্পর্কে 
বিজ্ঞপ্তি) 


উ. ফাল্গুন £ ১১শ লংখ্য। 3 ১৩৩১ | 
১, অনাগত কবি ( কবিতা )-_অচিস্ত্যকুমার সেনগুপ্ত । ২. সেথা তুমি 
পূর্ণ ছিলে ( কবিতা )- প্রেমেন্্র মিত্র। ৩. 'যৌবন-বিদায় (কবিত! )-- 
দীনেশরগন দাশ । ৪. স্যষ্টির প্রথম প্রাতে বিধাতার মনে যে কথাটি ছিল 
সঙ্গোপনে ( কবিতা )-_প্রেমেন্দ্র মিত্র । ৫, ফান্ধনের গান (কবিতা )-- 
অচিস্তযকুমার সেনগুপ্ত । ৬. জী! ক্রিদ্তফ. ( অন্ুবাধ-উপন্যাস )--বম্যা 
রল" (অনুবাদ £ কালিদাস নাগ ও গোকুলচন্দ্র নাগ ) ৭* কাব্য-কানন 
€ গল্প )-_বাস্থদেব বন্দ্যোপাধ্যায় । ৮. নটি হামনুন (প্রবন্ধ )-_-নৃপেন্দ্রকষঃ 
চট্টোপাধ্যায় । ৯. ফাল্তুন-হাওয়া ( গল্প )__বিজয় সেনগুপ্ত । ১০, কালনেমী 
(গল্প )__যুবনাশ্ব। ১১. ভিখারী (গল্প )--শৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচাধ । ১২, 
বাংলা সাহিত্যের কথা (অঙ্গবাদ-প্রবদ্ধ )_ প্রমথ চৌধুরী [ অন্থবাদ ঃ 
বৃপেন্ত্রকুষ্ণ চট্টোপাধ্যায়] ১৩. পাস্থবীণা ( উপন্যাস )--শৈলজানন্দ 
মুখোপাধ্যায় । ১৪, মিলন (গল্প )_স্রেন্্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় । ১৫, 
অভিনেত্রী (গল্প )--পবিভ্র গঙ্গোপাধ্যায় । ১৬, ভাগ্যবতী (গল্প). 
দীনেশচন্দ্র লোধ । ১৭, প্রাপ্ত-পুস্তক ও পত্রিক। পরিচয়-_সম্পাদক। 


ঠ, চৈত্র ২ ১২শ সংখ্যা £ ১৩৩১ 
১. অন্ধকার ( কবিতা )- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর | ২. জা! ক্রিস্তফ, ( অনুবাদ- 
উপন্যাস )-_ রম্য] রল্যা [ অন্গবাদ £ কালিদাস নাগ ও গোকুলচজ্র নাগ ] 
৩. জীবন-শিয়রে বসি স্বপ্র দেয় দোল (কবিতা)--প্রেমেন্দ্র মিন্র। 
৪, আগ্রশিখা (গল্প)__ভূপতি চৌধুরী । ৬, সীঝে (কবিতা )--বিজয় 
চন্দ্র মজুমদার । ৬. রাত বিরেতে (গল্প )-_যুবনাঙ্ব। ৭. ধরাতে চরণ 
রাখি আকাশেরে লইব মাথান্ন € কবিতা )__অচিস্ত্যকুমার সেনওন। 
৮, আশা! (গল্প) রামপরায়ণ রায়। ৯* পাস্থবীণা ( উপন্যাস )-- 
শৈলজানন্দ সুখোপাধ্যায় । ১০, ম্যাক্সিম গকাঁ (প্রবন্ধ )__নৃপেন্ত্রষণ 
চট্টোপাধ্যায় । ১১, নৈয়ায়িক (গল্প )- প্রমথনাথ বিশী। ১২, "পাশের 
বাড়ী (গল্প )_নৃসিংহ্দাষী দেবী। ১৩. কমলমধু (গল্প )-_অনুপম_ গুণ 
[ দীনেশরঞ্রন দাশ ]। ১৪, একটা নিবেধন (সম্পাদকীয় নিবেদন ). 


১৬৬ কল্লোলের কাল 


তৃতীয় বর্ষ ঃ ১৩৩২ 


ক. বৈশাখ 2 ১ম লংখ্যা £ ১৩৩২ 


খু 


১, মুক্তি (কবিতা )_ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । ২. চিঠি ( চিঠিপত্র )__ 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৩, যাত্রা (কবিতা) হরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় | 
৪. স্মৃতির আলো ( উপন্তাস )-_স্থরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় । ৫. রাত্রি 
( কথিক। )--ম্থনীতি দেবী । ৬* নববর্ষের গান ( কবিতা )-_-অমিয় 
চক্রবর্তী । ৭. জা? ক্রিস্তফ. ( অন্থবাদ-উপন্তাস )__রমযা রলা [ অনুবাদ £ 
কালিদাস নাগ ও গোকুলচন্দ্র নাগ ] ৮. উদ্বেলিত যৌবনের সিম্ধুতীরে 
(কবিতা )__প্রেমেন্দ্র মিত্র । ৯. গমের দানা ডিমের মত ঝড় (জন্বাদ- 
গলপ )_ লিও টলস্টয় [ অন্রবাদ : জ্যোতিরিক্্রনাথ ঠাকুর ] ১৭. কেয়ার 
কাটা ( নাটিকা )__অচিস্ত্যকুমার সেনগুপ্ত | ১১. পঞ্চশর ( গল্প )-_ গ্রেমেন্ত্র 
মিত্র। ১২. রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য (প্রবন্ধ )-বীরবল। ১৩. পাস্থবীণ। 
( উপন্যাস )__-শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় । ১৪, চৈতী-হাওয়া (কবিতা )-_ 
নজরুল ইসলাম । 

জ্যৈষ্ঠ 2 ২য় সংখ্যা £ ১৩৩২ 

১, রেল-ঘুম ( কবিতা! )-_যতীন্ত্রনাথ সেনগুপ্ত । শরৎচন্দ্র (জীবনী )-- 
হুরেজ্জনাথ গঙ্গোপাধ্যায় । ৩. নুর্য ( কবিত! )- অচিস্ত্যকুমার সেনগুপ্ত । 
৪, ব্রামলাল (গল্প )-জলধর মেন। ৫. শরৎচন্দ্র (প্রবন্ধ) গিরীন্দ্রনাথ 
গঙ্গোপাধ্যায় । ৬. স্বতির আলো! ( উপন্যাস )_ _হুরেন্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় | 
৭, ভূথা ভগবান (গল্প )-যুবনাশ্ব। ৮. দৈবধন (গল্প ) জগদীশচন্দ্র 
গুধ। ৯. জ] ক্রিস্তফ ( অনুবাদ-উপস্কাস )-রমন্যা বল [ অন্থবাদ £ 
কালিদাস নাগ ও গোকুলচন্জ্ নাগ ]। ১*. নীচের সমাজ (গল্প )- পঞ্চানন 
ঘোধাল। ১১. কবির উত্তরাধিকারী (গর্প )--স্থরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । 
[ ফরাসী লেখক /1016 0০0810 অনুসরণে ] 1 ১২, পাকের পোক। (গল্প ) 
-স্থকুমীর ভাছুড়ী। ১৩. দীর্ঘ-নিশ্বাস ক্লাব ( গল্প )-_স্থবোধ দাশগুপ্ত । 





* বাত £ ৩য় সংখ্যা £ ১৩৩২ 


১, আখাঁঢ়ক মাহ ( কবিতা )__স্থরেশচন্দ্র ঘটক । ২. বিরহ ( কবিতা ) 
সসআচিজ্ত্যকুমার সেনগুপ্ত । ৩. নিশীথ-রাতে (কবিতা! )-প্রেমকুমার 
চক্রবতা! ৪. একখানা চিঠি (গল্প)--প্রফুল্পকুমার রায়চৌধুরী । 


কল্লোলের সুচিপত্র £ লেখক ও লেখা ১৩৬৩ 


৫, শরৎচন্দ্র (জীবনী )--স্ুরেন্্নাথ গঙ্গোপাধ্যায় । ৬. কবর 
(গ্রাম্যকবিত৷ )-_জমীম উদ্দীন । ৭. মহাযানৰ € গল্প )__সৃবোধ দাশগুপ্ত । 
৮, স্থতির আলো! (উপন্তাস)- হুরেজ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় । ». জ্যোতিরিক্্রনাথ 
(প্রবন্ধ )_নৃপেন্দ্রকষ্ চট্টোপাধ্যায় । ১*. শ্বৃতির পরশ (প্রবন্ধ) 
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর । ১১. পঞ্চশর (গল্প) প্রেমেন্্র মিত্র। ১২, জা 
ক্রিস্তফ, ( অন্ুবাদ-উপন্তাস )--রমযা বল" [.অন্ুবাদ £ কালিদাম নাগ ও 
গোকুলচন্দ্র নাগ ] ১৩. ডাকঘর (পুস্তক পরিচয় )_ সম্পাদক । ১৪, মরুর 
বাতাস ( গল্প )--সত্যেন্দ্রকুমার দাস । 
স্য. শ্রাবণ £ ৪র্থ সংখ্যা £ ১৩৩২ 
১, রাজফি চিত্তরঞ্জন (প্রবন্ধ )--দীনেশরঞ্ন দাশ । ২, জীবনাহতি 
(প্রবন্ধ £ চিন্তরঞ্জন স্বৃতিতর্পণ )- পঞ্চানন মজুয়দার । ৩. আজ আমি 
চলে যাই (কবিতা )-_প্রেমেন্দ্র মিত্র । ৪ দা গৌসাই__স্থরেশচন্দর 
মুখোপাধ্যায় । ৫. স্দূর ( কবিতা )__অচিস্ত্যকুমার সেনগুপ্ত । ৬. শরৎচন্দ্র 
(জীবনী )-_স্থরেজ্জনাথ গঙ্গোপাধ্যায় । ৭. আমার গোয়েন্দাগিরি__ 
বিশ্বনাথ গঙ্গোপাধ্যায় | ৮. পাস্থবীণ৷ ( উপন্যাস )__-শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় । 
৯, মিনতি ( কবিতা )__কুস্থমক্মারী দেবী । ১০. স্মৃতির আলো 
(উপন্যাস )_স্থরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় । ১১. জা ক্রস্তফ, ( অনুবাদ 
উপন্যাস )- রম্য বল" [ অন্রবাদ : কালিদাম নাগ ও গোকুলচন্দ্র নাগ ] 
১২, ডাকঘর (€ চিঝরঞজন স্মৃতিতর্পণ )-- সম্পাদক । ১৩, বাজ-ভিখারা 
€গান £ চিত্তরঞ্জন )- নজরুল ইসলাম । ১৪. দেশবন্ধ (গান )_ নিরুপমা 
দেবী। ১৫. নবীন বুদ্ধ (কবিতাঃ চিত্তরঞ্চন স্থতিতর্পণ )__বীপাপাণি 
দেবী । ১৬. বন্ধুহারা (কবিতা £ চিত্তরঞ্জন স্থৃতিতর্পণ )--নরেজ্জ দেব । 
১৭, মহাপ্রয়াণ (গানঃ চিত্তরঞ্জন স্মতিতর্পণ )_বিশ্বপতি চৌধুরী । 
১৮* দেশবন্ধু (প্রবন্ধ )__অতুলচন্দ্র গুপ্ত । ১৯. শেব সাক্ষাৎ (প্রবন্ধ : 
চিত্তরগুন শ্মৃতিতর্গণ )-__শৈলেশনাথ বিশী। ২০. চিন্তম্মারক (কবিতা ঃ 
চিত্তরগন স্বতিতপ্পণ )_ হেমেন্দ্রকুমার ব্রায়। ২১. ভাঙ্গিতে চাই কেন 
(বক্তৃতা )-চিত্তরঞ্চন দাশ [ অনুবাদ £ পঞ্চানন মন্ত্মদার ] ২২. চিন্ত-তীর্থে 
(কবিতা £ চিত্তরঞ্জন স্ৃতিতর্পণ )-__নলিনীকাস্ত সরকার । 
ও. স্ডান্ত্র ঃ ৫ম সংখ্যা ১৩৩২ 

১, পাস্থ ( কবিতা )- মোহিতলাল মজুযদার । ২, কবি সত্যেন্্নাথ দত্ত 
(প্রবন্ধ )__অচিস্তযকূমার সেনগুপ্ত । ৩. কবির শ্বতি (প্রবন্ধ £ সত্যেন্্ 
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স্বৃতিতপ্ণ )_-মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় । ৪, ব্রজগাথ! ( কবিতা ) -হুরেশচজ্জ 
ঘটক । ৫. শরৎচন্দ্র ( জীবনী ) -ন্থরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় । ৬. বেনামী 
বন্দর € কবিতা )- প্রেমেন্্ মিত্র । ৭, সাহিত্যে সমস্যা (প্রবন্ধ) কাজী 
আবছুল ওহদ। ৮. চিত্তরগন দাশ ( কবিতা )-_-অচিস্ত্যকুমার সেণগুগু। 
৯, আশার ফাদ (গল্প )-_গিরিজাকুম্ার বস্থ। ১* মেশিনের পাশে ( গল্প) 
-_তারানাথ রায় । ১১ পাস্থবীণা ( উপন্তাস )- শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যাক্ন। 
১২. মুক্তি (গল্প) হিমাংস্তগ্রতা শিকদার । ১৩, জা ক্রিসতফ, ( অন্বাদ- 
উপন্যাস )-_রমণযা রলণ] [ অনুবাদ £ কালিদাস নাগ ও গোকুলচন্দ্র নাগ ] 
১৪. চড়কভাঙ্গার মোড় (গল্প )-_চারুচন্দ্র ঘোষ । ১৫. স্মৃতির আলো 
( উপন্যাস )-_স্রেজ্জনাথ গঙ্গোপাধ্যায় । ১৬. ডাকঘর (পুস্তক পবিচয় ) 
_ সম্পাদক । 
চ. আশ্বিন £ ৬ষ্ঠ সংখ্য! £ ১৩৩২ 
১. শেফালি ( কবিতা )-__রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । ২. দেউড়ীর দারোয়ান 
(গল্প )-_নির্মলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । ৩. শেষের দিক (গল্প )--প্রভাবতী 
দেবী সরম্বতী। ১৪. ব্যথার প্রদীপ (গল্প) গোকুলচন্্র নাগ। 
৫. দীর্ঘস্থঞ্তার পরিণাম (গল্প )--মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় । ৬ মস্থ-শেষ 
( গল্প )-_যুবনাশ্ব । ৭.. খাসিয়াদের শারদোতখ্সব ( অন্রবাদঃ গীতি )-_ 
অবশীন্দ্রনাথ ঠাকুর । ৮* মোট বারে] ( গল্প) প্রেমেন্দ্র মিত্র । ৯. সাদা 
কালে। (গল্প )--জলধর সেন। ১* জৈতার আত্মত্যাগ ( ময়মনসিংহ 
গাথা )--ভূঁপেন্্রকুমার অধিকারী । ১১, ডাকঘর (কল্লোল প্রসঙ্গ )__ 
সম্পাদক । 
'ছ. কাত্তিক £ ৭ম সংখ্যা £ ১৩৩২ 
১, ঝটিকা ( কবিতা )-_-অচিস্ত্যকুমার সেনগুপ্ত । ২. খণ শোধ (গল্প )-- 
স্থকুমার ভাদুড়ী । ৩. বিদ্রোহী ( কবিতা )--বিভাবতী দেবী । ৪. শরৎচন্দ্র 
(জীবনী )-স্থরেন্্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ৫. আশাতীত ( কবিতা )-_ 
স্থশীলানুন্দরী দেবী । ৬ শর্টা (গল্প) যুবনাশ্ব। ৭. মনে মনে ( কবিতা) 
_রাধাচরণ চক্রবতী। ৮. মূর্শীদ্্যা গান (প্রবন্ধ) জপীম উদ্দীন। 
৯* গোকুলচন্দ্র নাগের মৃত্যুসংবাদ-_দীনেশরগন দাশ । ১০. প্রশ্ন (কবিভা ) 
-_বিজয়চন্দ্র ম্যদীর | ১১. ঝধাফুণ (গল্প )--নীলিম। বু । ১২, স্মৃতির 
আলো! (উপন্যাস) _হুরেন্্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় । ১৩. জ'] ক্রিস্তফ, 
 (অন্থবাহ্-উপন্তাস )-_রমণযা রল"] [ অঙ্গবাছ £ কালিদান নাগ ও গোকুলচন্ 
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নাগ ] ১৪ হিসাবের বাহিরে (গল্প )--ছুপতি চৌধুরী । ১৫. দ্বাসফুল 
(গল্প ) _রামকৃষ্ মুখোপাধ্যায় । 

জ. অগ্রন্থায়ণ £ ৮ম সংখ্যা £ ১৩৩২ 
১, গোকুলচন্দ্র নাগ (প্রবন্ধ £ স্থাতিতপ্পণ )--দীনেশরঞ্জন দাশ । ২. ঝরবে 
না অশাখিজল ( কবিত! £ গোকুলস্বতি )__বুদ্ধদেৰ বস্থ। ৩. যৌবনপথিক 
(কবিতাঃ গোকুলশ্বতি )-_-জগৎবন্ধু মিত্র। ৪. প্রেতপুরী (কবিতা )-_ 
যোহিতল্সাল মুমদার [ মাকিন-কবি 0.9. ৬161৩০-এর অনুভাবে ] 
৫. ঝরা-ফুল ( গল্প )_ নীলিমা বন্থ। ৬. জংলা (গল্প) ধীরেন্দ্রনাথ 
ঘোষ। ৭. স্মৃতির আলো ( উপন্তাস )-_মুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় । 
৮* নিকষ কালো৷ আকাশ তলে ( কবিতা )_অজিতকুমার দত্ত । »,* জা! 
ক্রিস্তফ, ( অন্বাদ-উপন্তাস )-__রম্যা রলণ [ অনুবাদ £ কালিদাস নাগ ও 
গোকুলচন্দ্র নাগ ] ১০. শরৎচন্দ্র ( জীবনী )- হরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় । 
১১, ছূর্ধোগ (গল্প )_যুবনাশ্ব। ১২. মুর্শাদ্ধ্যা গান (প্রবন্ধ) জসীম 
উদ্দীন। ১৩, গোকুল নাগ (কবিতা £ স্থৃতিতপরণ )_-নজরুল ইস্লাম। 
১৪. ডাকঘর ( গোকুল প্রদকঙ্গ ও পুস্তক পরিচয় )--সম্পাক। ১৫, পুরোহিত 
( গল্প )-_-কিরীট ঘোষ । 

ঝ. পৌষ £৯ম সংখ্যা 2 ১৩৩২ 
১, বল ও তরুণ বাংল! (প্রবন্ধ )_কালিদ্াস নাগ। ২* রমণ্যা রলা 
(কবিতা )-_অচিস্ত্যকুমার সেনগুধ্ধ । ৩, সে কবে আমার মনে ( কবিতা) 
-_প্রেমেন্্র মিত্র । ৪. কপালের লিখন (গল্প )__-স্থরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় । 
&. যৌবন-চাঞ্চল্য (কবিতা )__যতীন্দ্রমোহন বাগচী । ৬. তারপর (কবিতা ) 
_-নলিনীভৃষণ দ্বাশগুপ্চ । ৭, সম্মতির আলো ( উপন্তাস )__নথরেন্্রনাথ 
গঙ্গোপাধ্যায় । ৮. একটা ফিরিস্তি ( গল্প )__ভূপতি চৌধুরী । ». জী 
ক্রিস্তফ, ( অনুবাদ-উপন্যাস ) রমণ্যা রল। [ অগ্গবাদ £ কালিদাস নাগ ও 
গোকুলচন্ত্র নাগ ]। ১০. মুর্শদ্যা গান (প্রবন্ধ)--জসীম উদ্গীন। 
১১, সন্ধ্যারাগ (গল্প ) অচিস্তাকুমার সেনগুপ্ত । ১২. শরৎচন্দ্র (জীবনী ) 
--স্থরেন্্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় । ১৩, ডাকঘর (রলগ্রসঙ্গ )--সম্পাদক । 
১৪. পোষাকের দাম (গল্প )-_-বিজয় মেনগুঞ [ হাঙ্গেরীয় লেখক %.0192090 
71111552810) হইতে ]। 

আঃ. নাঘ ৫১০ম অংখ্যা £ ১৩৩২ ৃ 

. ১১ দ্বেবী হয়ে ছি্কু বটে (কবিতা! )_প্রিয়ংবঘা দেবী । ২. এক টুকরো 
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( গল্প )-_সৌবীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় । ৩. আশ্রয় (গল্প )-_ প্রভাবতী 
দেবীসরন্বতী। ৪, আর একটা পথ (গল্প )__নরেন্্র দেব। «৫. রা 
ভয় পায় (কবিতা )__প্রেমেন্্র মিত্র । ৬. শরৎচন্দ্র ( জীবনী )--স্রেন্রনাথ 
গঙ্গোপাধ্যায় । ৭. পল্লী-বাথা € কবিত! )__গোপাললাল দে। ৮. স্থতির 
আলো ( উপন্যাস )-_স্রেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় । », জাসিস্তো বেনাভাস্তে 
(প্রবন্ধ ) _নৃপেন্দ্রকষ। চট্টোপাধ্যায় । ১০. না (গল্প)-_হিমাংশুপ্রভা 
শিকদার | ১১, মুরশদদ্যা গান (প্রবন্ধ ) জসীম উদ্দীন। উৎসর্গ 
( গল্প )--গ্রীতি সেন। ১৩. জা ত্রিস্তফ. ( অন্থবাদ-উপন্তাস )_ রমা 
রল" [ অন্তবার্দ : কালিদাস নাগ ও শান্তা দেবী ]। ১৪. মানসী (কবিতা ) 
_'হুমাযুন কবীর । ১৫. ভাকঘর € বেনাভান্তে ও জগদিজ্্রনাথ রায় প্রসঙ্গ 
ও পুস্তক পরিচয় )-_সম্পাদক। ১৬, গোকুলচন্ত্র নাগ ম্মরণে ( কবিতা ) 
- জিতেন বকৃ্সী ৷ 
ট. ফাস্ভন 2 ১১শ সংখ্য। ১১৩৩২ 
১, এস (কবিতা )__বিভাবতী দেবী । ২. রাত্রির অভিযান (গল্প )- 
নির্মলকুমার বায় । ৩. কোনো এক স্বপ্লে ঢাকা মায়াময় দেশে ( কবিতা ) 
__অজিতকুমার দত্ত । 9. শিল্পের স্বরূপ (প্রবন্ধ )__ইন্দুশোভা দেবী । 
৫. বাসর-রাত্রি (কবিতা )-_অচিস্ত্যকুমার সেনগুঞু । ৬. চোর (গল্প) 
দীনেশচন্দ্র লৌধ। ৭. অন্ধ কবি (কবিতা )-বুদ্ধদেব বস্থ [ আবরুব 
কবি [2111] 0101218-এর কবিতা “1115 73117 ১০০৮-এর অনুবাধ । ] 
৮. শরৎচন্দ্র (জীবনী )_ স্থুরেন্্নাথ গঙ্গোপাধ্যায় । ». শীতের ছুপুরে 
(কবিতা )_-শৈলেন্দ্রনাথ রায় । ১০. উৎসব রাতে (গল্প) -অচ্যুত 
চট্টোপাধ্যায় [ ইটালিয়ান লেখক 1599০010 ০0৫ 581611)0-এর “[5116709. 
1 7.০৮”-_অবলম্বনে | ] ১১. নীলিমা (কবিতা )-_জীবনানন্দ দাশগুপ্য। 
১২. ক্ষণিকা (প্রবন্ধ )--ধীরেন্্রনাথ বিশ্বাম। ১৩. ন্বৃতির আলো 
( উপন্থান )--স্থরেক্্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় । ১৪. দ্বিজেন্দ্র-প্রয়াণ ( কবিতা ) 
__গোপাললাল দে। ১৫, জ"! ক্রিস্তফ, ( অন্থবাদ-উপন্যাস )__রম'যা রল'! 
[ অনুবাদ £ কালিধান নাগ ও শাস্তা দেবী । ] ১৬, ডাকঘর (কল্লোল ও. 
বিজলী প্রদঙ্গ)-_সম্পাদক | ১৭. দ্বিজেন্্রনাথ ঠাকুর (প্রবন্ধ-ম্মাতিতর্পণ ), 
_ নৃপেন্্রকষ্জ চট্টোপাধ্যায় । 
ঠ, চৈত্র £ ১২শ সংখ্যা : ১৩৩২ 
১. মরুভূমি (কবিতা )-__অগিস্ত্যকুমার সেনগুপ্ত! ২. বিজলী ( গল্প )-- 


কন্বোলের হ্মুচিপত্র : লেখক ও লেখা ১৭১. 


বিল! দেবী । ৩, আখেরী (কৰিতা )- নির্মলকুমার ঘোষ |" ৪. সুকুমার 
ভাছুড়ী (প্রবন্ধ £ স্মৃতিতর্পণ ) দীনেশরঞ্জন দাশ । «&. পড়ে থাকা (কবিতা), 
-প্রিয়স্থদা দেবী ।. ৬. চিঠি (গল্প)-__হবিপদ গুহ। ৭* আবোল 
তাবোল (প্রবন্ধ )- যুবনাশ্ব । ৮. কবি স্থুকুমার বায় (প্রবন্ধ )- বুদ্ধদেব 
বস্থ। ৯». সঞ্চয় ( কবিতা )-_হুমাযুন কবির । ১০. কবি (গল্প )-_-পবিভ্র 
গঙ্গোপাধ্যায় [ হুল্যাণ্ডের লেখক 1,019 0০8196105-এর গল্প অবলম্বনে ]। 
১১, যৌবন-প্রভাতে (কবিতা )-_জ্যোৎ্সানাথ চন্দ। ১২. স্মৃতির 
আলো ( উপন্যাস )-_স্থরেন্্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় । ১৩, ডাকঘর ( কল্রোল- 
প্রসঙ্গ )__সম্পারক । ১৪, শরৎচন্দ্র (জীবনী )-_স্থরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় | 
১৫, জা ক্রিস্তফ. ( 'ন্থবাদ-উপন্যাম )--রমণ্যা রলী [ অন্থবাদ £কালিদাস 
নাগ ও শান্তা দেবী ]। 


চতুথ বষ $ ১৩৩৩ 


ক. বৈশাখ 2 ১ম সংখ্যা £ ১৩৩৩ 
২, জীবন-নাট্য (গল্প )--সত্যভূষণ সেন। ৩. ধরণী ( কবিতা )-- 
অজিতকুমার দত্ত। ৪* স্থতি-চিহ্ন (গল্প )-_বিমল দত্ত । ৫. ঝড়ের 
রাত্রি (গল্প )-_মায়া ব্থ। ৬. বেদুঈন ( কবিতা )_-জীবনানন্দ দাশগুপ্ত । 
৭. পন্মের পক্ষ (গল্প) দেবেন্দ্রনাথ মিত্র । ৭. শরৎচন্দ্র ( জীবনী )-- 
হবেন্্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় । ৮. দরিয়া (গল্প )- গোকুলচন্দ্র নাগ। 
৯, মানব্ত৷ ( বিদেশী ছায়া-গল্প )_-শামগ্ন্‌ নাহার | ১৭. শ্মতির আলো 
( উপন্যাস )- হ্রেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় । ১১. কল্লোল (কবিতা )_-হ্থনীতি 
দেবী। ১২. জা ক্রিস্তফ, ( অন্ুবাদ্ব-উপন্তাস )-_রমনযা রল" [ অন্থবাদ £ 
কালিদাস নাগ ও শান্ত! দেবী ]। ১৩. রুষপাহিত্য ও তরুণ বাঙালী-_ 
নৃপেন্দ্রকুষ্ণ চট্টোপাধ্যায় । ১৪, ডাকঘর (রবীন্দ্রনাথ, কল্লোল প্রসঙ্গ )-- 
সম্পারক। 

খ. জ্যৈষ্ঠ 2২য় লংখ্যা $ ১৩৩৩ 
১, কবির কামনা ( কবিতা )-_রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । ২* শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে 
রবীন্দ্রনাথ ( সম্পাদকীয় মস্তব্যসহ দিলীপকুষার রায়কে লিখিত পত্রসংকলন )। 
৩. বুবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে শরৎচন্দ্র (বিজলী সাধ্চাহিক থেকে )--সত্যেন্দ্প্রসাদ- 


১৭২ কল্পোলের কাল 


বস্থ। ৪. স্থকুমার (স্থকুমার ভাছুড়ী স্মরণে কবিতা ) প্রিয়ম্বদা৷ দেবী । 
৫, মানব (কবিতা )--অজিতকুমার দ্বত্ত। ৬. মানহানির মোকদ্দষ! 
(গল্প )-_জগত্বদ্ধু মি । ৭, কাক-কোকিল-কথা! ( কথিকা )--যতীনপ্রনাঘ 
ভট্টাচার্য । ৮. রজনী হ'ল উতলা (গল্প )- বুদ্ধদেব বন্ধ । ৯». রপছায়া 
( উপন্যাস )-__সৌবীন্্রমোহন মুখোপাধ্যায় । ১৯. প্রবঞ্চিত ( কবিতা ) 
--ন্ুশীলাহথন্দরী দেবী । ১১. জ। ক্রিস্তফ,. ( অন্গবার্দ-উপন্যাস )-_বম্যা 
পরল" [ অন্কুবাদ £ কলির্দাস নাগ ও শাস্তা দেবী ]। ১২, আধারের যাত্রী 
( কবিত৷ )--জীবনানন্দ দাশগুপ্ত । ১৩, ভাকঘর (কল্লোল প্রসঙ্গ )__- 
সম্পাদক । ১৪. সেতুবন্ধ (গল্প )- উমা মিত্র। 

আবাঢ় £ ৩য় সংখ্যা £ ১৩৩৩ 

১, মোর আখিজল ( কবিতা )- জীবনানন্দ দাশগুপধ । ২. পাথেয় (গল্প ) 
-_বাহ্থদেব বন্দ্যোপাধ্যায় । ৩. গাব আজ আনন্দের গান (কবিতা )-_ 
অচিস্তাকুমার সেনগুপ্ত । ৪. ঘেম্নার কথা (গল্প )-_-জগদীশচন্দ্র গুপ্ত । 
৫. বৌদ্র ( কবিত! )__হেমচন্দ্র বাগডী। ৬. ম্থৃতির আলো ( উপন্যাস ) 
_স্থরেন্ত্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় । ৭. লিপি ( কবিতা )-_অজিতকুমার দত্ত । 
৮. জী ক্রিস্তফ, ( অন্থবাদ-উপন্যাস )--রম'যা রল [ অন্থবাদ : কালিদাস 
নাগ ও শান্তা দেবী]। ». এক টুকরো রুটা (গাথা )--কনকতৃষণ 
মুখোপাধ্যায় । ১০. নারী ( কথিকা )- রাধারাণী দন্ত । ১১, সদর ও 
অন্দর ( কথিকা )-_কিরীট ঘোষ। ১২, কবি ওমর খৈয়াম (প্রবন্ধ )-_ 
[ নাম নেই ]। ১৩. ডাকঘর ( কল্লোল প্রসঙ্গ )--সম্পাদক | ১৪. রূপ ও 
আখি ( কবিতা )--যতীন্ত্রনাথ সেনগুপ্ত । ১৫. হরিসাধন চট্টোপাধ্যায় 
(জীবনী )--অবনীনাথ বায় । 

শ্য. শ্রাবণ ঃ ৪র্ঘ সংখ্যা ঃ ১৩৩৩ 

১, ন্বপ্নকথ! (কিক! )-_গোকুলচন্দ্র নাগ। ২. জীবনের জয়-যাত্র 
(কবিতা )-_কালীকিম্কর ভট্টাচার্য । ৩. ছিন্নমুকুল (গল্প )- গ্রবোধকুমার 
সান্সাল। ৪. চলার ভাষা (কবিতা )-_মোসানম্মৎ সফিয়া খাতুন। 
€. পটলডাঙার পাচালী (নাটিক! )-_যুবনাশ্ব। ৬. কোন লোভ রাখি 
না ক' স্মৃতির উপরে ( কবিতা )_ প্রিয়ম্বদা দেবী । ৭, অগ্নিশ্তদ্ধি (গল্প). 
স্থধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ । ৮. কল্পনা (গল্প )--অদিতি ধেবী। ৯, নাবিক 
( কবিতা! )-_জীবনানন্দ দাশগ্প্ত। ১০, জা ক্রিস্ত্‌ফ, ( অনুবাদ-উপন্তাস ) 
রমা বল [ অঙ্থবাদ £ কালিঙগান নাগ ও শান্ত! দেবী ]। ১১. রবীন 


পচা 


কল্পলোলের হুচিপত্র ঃ লেখক ও লেখা ১৭৩ 


নাথের ছোট গল্প (প্রবন্ধ ) শান্ত! দেবী। ১২. রবীন্দ্রনাথ ও মাসিক পত্র 
(প্রবন্ধ )__রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় । ১৩. রূপছায়া ( উপন্যাস )--সৌীন্দ 
মোহন মুখোপাধ্যায় । ১৪. ঘে যার কাজে (গল)-_জগদীশচন্ত্র গুপ্ত। 
১৫. ব্নম্পতির মৃত্যু (গল্প / ভূষিকাসহ )_নৃপেন্্রক্ চট্টোপাধ্যায় । 
(ব্‌লাডিশলাম্‌ রেমণ্ট থেকে ) ১৬. পুরাতনী ( ঈশ্বর গুপ্তের প্রবোধ প্রভাকর 
গ্রন্থের ভূমিকাংশ )__সঙ্কলক : নরেন্্রনারায়ণ চৌধুরী। ১৭. ডাকঘর 
( কল্লোলপ্রসঙ্গ )--সম্পাদক | 


* ভাদ্র ঃ ৫ম সংখ্যা ১৩৩৩ 

১, অন্ধকার ( কবিতা )--অজিতকুমার দত্ত । ২, গানের খাতা (গল্প )--. 
অখিল নিয়োগী। ৩. জজের রায় (গল্প )--শশিভৃষণ পাল। ৪. . রাজ 
শক্তি (কবিত| ) হেমচন্দ্র বাগচী । ৫. পিয়াসী ( কিক) _সৌরীন্্ 
মোহন চট্টোপাধ্যায় । ৬. চরম গোধু'ল (কবিতা )-_নির্মলকুমার ঘোষ । 
৭, অকাজের বানী ( তত্বনাটিকা )-_-হুরিসাধন চট্টোপাধ্যায় । ৮. অধিকার 
( কবিতা )--মশীলাহন্দরী দেবী। ৯. বঙমান গঞ্ঠসাহিত্যে তিনখানি 
ভাল বই--ধূর্জটিগ্রসাদ মুখোপাধ্যায় £ (ক) এন্দ্রজালিক £ স্থরেশচন্ 
চক্রবতী। (খে) গড্ডলিকা £ পরস্তুরাম। (গ) অতশীঃ শৈলজানন্দ 
মুখোপাধ্যায় । ১০, জন ক্রিস্তফ, ( অন্ুবাদ-উপন্যাস )- রমা রল”। 
[ অচ্ববাদ £ কালিদান নাগ ও শান্ত] দেবী ] ১১, বড় ছোট ( কবিতা )-- 
শৈলেশরগ্রন ঘোষ। ১২ রূপছায়া ( উপন্ান )-_সৌরীন্রমোহন 
মুখোপাধ্যায় । ১৩, প্রেম (কবিতা )_ _তক্তিস্থধা হার। ১৪ স্থতির আলো 
( উপন্তাস )--নরেন্ত্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় । ১৫. নোগুচি ( আলোচন! )-- 
বৃপেন্্রক্ণ চট্টোপাধ্যায় । ১৬. ডাকঘর (কল্লোলপ্রসঙ্গ )__সম্পাদক | 


, আশ্বিন £ ৬ষ্ঠ সংখ্যা ১৩৩৩ 

১, রাখালী ( কবিতা )-_-জপীম উদ্দীন । ২. কবির বিয়ে (কথিক )-_ 
. গোকুলচন্দ্র নাগ। ৩. রক্তসাঝে সোনার ফসল এল চাষীর ঘরে 
€ কবিতা )-সম্থরেশ বিশ্বাস । ৪. মানবলতিকা (গল্প )-_বারীন্দ্রকুমার ঘোষ । 
৫. কল্যাণী (গল্প)--প্রবোধচন্ত্র ঘোষ। ৬. উজোর ঘরের কান্না 
(খাসিয়াদের গাথা )-_-অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৭. বেদে (আহ্লাদি) 
[ গল্প ]__অচিস্ত্যকুমার সেনগুধ । ৮. যুগল নাছিত্যিক (গল্প )--সরেন্ত্রনাথ 
মজুযদার । ৯. সমালোচন! (প্রবন্ধ )-_ প্রমথ চৌধুরী । ১৭ ধান্তমঞজরী 


১৯৭৪ 


ছু, 


কল্লোলের কাল 


( কবিতা )-_হেমচন্দ্র বাগচী । ১১, আলো-ছায়! ( গল্প )-_হথরম! দেবী। 
১২, ভাকঘর ( কল্লোলপ্রপঙ্গ )--সম্পার্দক। 

কাত্তিক £ ৭ম সংখ্যা ৯৩৩৩ 

১, শাপন্রষ্ট ( কবিতা )- বুদ্ধদেব বস্থ। ২* আলেয়া ( গল্প )- প্রবোধ 
কুমার সান্তাল। ৩. কাগ্ারী ( কবিতা )-_যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত । 
৪. মাধবীর পত্র ( গল্প )-_সরোজকুমারী দেবী | ৫. কোহিনূর ( কবিতা )- 
জীবনানন্দ দাশগুপঞ্ধ | ৬. গান ও হ্বরলিপি--কথা, সুর ও ম্বরলিপি, দ্রিলীপ 
কুমার রায় । ৭. গান ও স্থুর (চিঠি )--দিলীপকুমীর রায় । ৮. গোত্রহীনের 
মা (গল্প )__হেমেন্দ্রলাল রায় । ৯. ঝড় (কবিতা )__রাধাচরণ চক্রবর্তী । 
১০, জ্বরশনির গ্রহশুদ্ধি ( গল্প )__ জগদীশচন্দ্র গুপ্ত। ১১. মাঠের হরফ 
( কবিতা )__সৈয়দরউদ্দীন। ৯২, পণ-ভঙ্গ (গল্প) হ্থনীতি দেবী। 
১৩, নেশার জের (গল্প )--নরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত । ১৪. শারদ সঙ্গীত 
(কবিতা )-_-গোপাললাল দে। ১৫* রাতের তার] (গল্প )__পাচুগোপাল 
মুখোপাধ্যায় । ১৬, ব্যথার পুজা ( কবিতা )__যতীন্দ্রমোহন বাগচী । 
১৭, তোমার কথাটি (কবিতা )-প্রিয়দ্বদা দেবী। ১৮, ডাকঘর ( নানা 
প্রসঙ্গ _বাঙ্গাল! গল্পের স্থান )_ সম্পাদক এবং পঞ্চানন মজুমদার । 


. অগ্রহায়ণ 2 ৮ম সংখ্যা 2 ১৩৩৩ 


১. দ্রারিত্য (কবিতা )-_নজ রুল ইস্লাম। ২. অবগুন্তিতা ( গল্প )১-₹- 
ভূপতি চৌধুরী । ৩. তোমরা চলিয়া গেছ ( কবিতা )- প্রিক়্ন্বণী দেবী 1 
৪. শিবানী ( গল্প )-_ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় । ৫* অগ্নি ( অন্নবাদ- 
কবিতা )-__তারাকুমার চট্টোপাধ্যায় । (মূল: হারীন্ত্রনাথ চট্টোপাধ্যায় )। 
৬. পতি (গন্স)__মমলেন্দু বস্থু। ৭. মৃত্যু-দূত (কবিতা )-_ক্ষিতীন্্ 
মোহন সাহা । ৮* ক্ষিদের খোরাক--জগদীশ গুপ্ধ। ». শুভদিন 
( কবিতা )__হেমচন্ত্র বাগচী । ১০. আমিন] (গল্প )- পঞ্চানন মজুমদার 
১১. পুরাতনী (প্রবন্ধ )_নরেক্জরনারায়ণ চৌধুরী । ১২. বঙ্গসাহিত্যে 
মুসলমান মহিলা (প্রবন্ধ) মোহাম্মদ আবদুল হাকীম বিক্রমপুরী । ১৩. পরী- 
স্থান (কবিত )-_ গোপাললাল দে। ১৪. বেদে ( উপন্যাস। আস্মানী )- 
অচিন্ধ্যকুমার দেনগুপ্ত। ১৫. ব্যবধান ( কবিতা )-_হেমচন্দ্র বাগচী । 
১৬. স্মৃতির আলো ( উপন্যাস )__স্থরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় । ১৭. জা 


(কাক, ( অঙ্টবাদ উপন্তাস)_রম্য রল [ অঙ্গবাদ : কালিদাস নাগ ও 


মেরী ১৮, ডাকঘর (সাহিতোোর নানা প্রসঙ্গ )--সম্পাদ্ক । 


কল্লোলের সুচিপত্র £ লেখক ও লেখ! ১৭৫ 


বা. পৌৰ £ ৯ম সংখ্য। £১৩৩৩ 

১, আদি যুগ আন ফিরাইয়া ( কবিতা )--সত্যেন্্রপ্রসাদ বস্তু । ২. মা 
হার] ( গল্প )- নিরুপমা দেবী । ৩. সর্বনাশের সখ ( গল্প )-_-গোকুলচন্দ্ 
নাগ। ৪. ছবি দেখা (গল্প)-প্রবোধচন্ত্র ঘোষ। ৫* শ্শান 
(কবিতা )_জীবনানন্দ দাশগুপ্ত । ৬. প্রভূপাদ (গল্প )-__ম্বরেশচন্দ্ 
মুখোপাধ্যায় । ৭, রাত্রি ( কবিত)- হারীন্্রনাথ চট্টোপাধ্যায় । [ মূল 
ইংরেজী থেকে অনুবাদ £ তারাকুমার মুখোপাধ্যায় ] ৮* তাম্ত্রিকের গান 
(কবিতা )__স্থরেশচন্দ্র চক্রবর্তা । ৯. বেদে (উপন্যাস । বাতাসী )-_ 
অচিস্ত্যকূমার সেনগুণড । ১০. হ্বর্-তোরণ (কবিতা )--সরোজিনী নাইড়ু। 
[মূল ইংরেজী থেকে অনুবাদ : প্রভাতকুমার শর্মা ] ১১. গ্রাম্যসঙ্গীত 
( কবিতা )_এঁ। ১২. ধানকাটার স্তোত্র (কবিতা)__এঁ। ১৩. রবীন্ত্র- 
নাথের ভাবরহস্ত (প্রবন্ধ । পৃরবীর ভূমিকা )-_নীহাররঙন রায় । ১৪. গৈবী 
(কবিতা । কবীর )-_ব্লাধাচরণ চক্রবর্তী । ১৫, নিখিল শ্রোত (গল্প )--_ 
অন্থুপম গুপ্ত । [দীনেশরঞ্জন দাশ ] ১৬. রম্্যা রলা ও হিন্দুদর্শন 
(প্রবন্ধ )-নাম নেই। ১৭, পুরাতনী (প্রবন্ধ | বড়দিন প্রসঙ্গ )- 
নরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী | ১৮, জা ক্রিস্তফ (অনুবাদ-উপন্যাস )- রম্যা 

_ বূলশ [ অনুবাদ £ কালিদাস নাগ ও শান্তা দেবী] ১৯. স্মৃতির আলো! 
( উপন্যাস )__স্থরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় । ২০, পুস্তক ও পত্রিকা (পরিচয় 
লিপি)-_নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় 1] ২১. ডাকঘর (সাহিত্যের নানা 
প্রসঙ্গ )_ সম্পাদক । | 

ঞ. মাঘ 2 ১০ম 2১৩৩৩ 
১, মহাক্ষুধা ( কবিতা )- হেমচন্দ্র বাগচী । ২* মুস্কিল-আসান ( গল্প )- 
স্থধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ । ৩. বংশী-হারা ( কবিতা )__জসীমউদ্দিন। ৪. উৎসব 
রজনী ( গল্প) _-বৈগ্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । ৫, পলাতক (গল্প )__দীনেশ 
চন্দ্র লোধ। ৬. গজন গান ( ভৈরবী-পোস্তা )_নজরুল ইস্লাম। 
*. গজল গীতি (গান)_এ। টল্স্টয়ের স্মৃতি (অন্গবাদ-প্রবন্ধ )_- 
পবিভ্র গঙ্গোপাধ্যায় । [ মূল £ গকি ] ». গান-_কল্যাশী ঘোষ। ১০. মৃত্যুর 
অমৃত (গল্প )__পাঢুগোপাল মুখোপাধ্যায় । ১১. ওরে সোনার পাখী-_ 
( কবিতা )__সৌবীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় । ১২. অভিভাষণ (বক্তৃতা )__ 
জগদীশচন্দ্র বস্থ। ১৩. ছাল লেগেছিল মোর ( কবিতা )-_জিতেন্দ্রনাথ 
বনী । ১৪. মহিল! প্রগতি (সংবাদ )--নাম নেই। ১৫. বুবীন্দ্রনাথ 


১৭৬ কল্লোলের কাল 


(কবিত! )- অচিস্ত্যকূমার সেনগুধ। ১৬, সভাপতির অভিভাবণ 
(বক্তৃতা )_ প্রমথ চৌধুরী । ১৭. জশ! ব্রিস্তফ, (অনুবাদ উপন্যাস )-_ 
রমা্যা রলী1 | [ অনুবাদ £ কালিদাস নাগ ও শাস্তা দেবী] ১৮. অশ্রুল 
( কবিতা )__্থনির্মল বস্থ (বায়রণ অবলম্বনে )। ১৯, লিওনিদ্‌ আন্ত্রিভ, 
(প্রবন্ধ )__নৃপেন্্রকুষ চট্টোপাধ্যায় । ২০. পরীক্ষা (কবিতা । সংস্কৃত 
থেকে )সারদ্রাচরণ রায় । ২১* ডাকঘর (সাহিত্যের নানা প্রসঙ্গ) 
সম্পাদক । 


ট, ফাল্ভুন £১১শ সংখ্যা ১৩৩৩ 

১, বন্দীর বন্দনা ( কবিতা )-বুদ্ধর্দেব বন্। ২, কবিত্বহীন গল্প (গল্প) 
-গোকুলচন্দ্র নাগ । ৩. সমাজদ্রোহী ( গল্প )- প্রভাবতী দেবীমরম্বতী । 
৪, বেদে (উপন্যাস । মুক্তা )-_অচিস্ত্যকুমার সেনগুপ্ত । ৫. অজগর-মণি 
(একাঙ্ক নাটক )-মন্মথ রায়। ৬, শাক-তুলুনী (কবিতা )-_জর্সাম 
উদ্দীন। ৭. দু:খবাদী ( কবিতা )-_যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত । ৮. সভাপতির 
অভিভাষণ ( বক্তৃতা )__প্রমথ চৌধুরী । ৯». রুন্ত্রলীলা ( কবিতা )-_অজিত- 
কুমার দত্ত । ১০. ওমর-গুরু আবু আলি সিন! (প্রবন্ধ )-_স্থরেশচন্দ্র নন্দী। 
১১, গজল গান (সঙ্গীত )-_ নজরুল ইস্লাম। ১২. বীরবল (প্রবন্ধ । 
প্রমথ চৌধুরী প্রসঙ্গ )-__অতুলচন্্র গুপ্ত । ১৩. মনের পাগল ( কবিতা )__ 
রাধাচরণ চক্রবর্তী। ১৪, স্মতির-আলো ( উপন্তাস )-_ স্রেন্দ্রনাথ 
গঙ্গোপাধ্যায় । ১৫, গতি ( কবিতা )__বিজয়চন্দ্র মজুমদার । ১৬. কেশবমন্ত 
(প্রবন্ধ )__সত্যানন্দ রায়! ১৭, জা] কিস্তফ, ( অনুবাদ-উপন্তাস )-.. 
রমণ্যা রলশ। [ অন্থবাদ £ কালিদাস নাগ ও শাস্তা দেবী ]। 


ঠ. চৈজ্র ১ ১২শ সংখ্যা £ ১৩৩৩ 
১, গজলম্গান (সঙ্গীত )-_নজরুল ইস্লাম। ২, পোষ্টাপিস ( গল্প )-- 
পাচুগোপাল মুখোপাধ্যায় । ৩. খাখ, (গল্প )-_-অচিন্ত্যকুমার দেনগুণড। 
৪. ব্যথার তৃপ্তি (গল্প )-_নৃসিংহদদাপী দেবী । «৫, চালমাৎ (গল্প )-_ 
প্রবোধচন্দ্র ঘোষ । ৬. ত্রাঙ্গণ ( কবিতা )- হেমচন্দ্র বাগচী । ৭. সৃবলবেশে 
_.. ব্লাইমিলন (গাথা )--চশ্ত্রকুমার দে [ প্রাচীন কীত্তন অবলম্ধনে ]। ৮. যৌবন- 
. বিদীয় (কবিতা ; পুশকিন )__ আজতকুমার দত্ত। » দিলীপকুমার (মানপ্র) 
-শগুভানুধ্যাক্্ীবর্গ | ১০. নিবেদন (ব্ৃতা )-ক্ষিলীপকুমার রায়। 
১১, বিষি-লিপি (কবিতা সংস্কৃত থেকে )-_-সারদাচরণ রায় । ১২. দরদী 


কম্োলের স্কচিপঞ্জ £ লেখক ও লেখা ১৭৭ 


(গান। কথা ও সুর )- নজরুল ইস্লাম [ শ্বরলিপি £ দিলীপকুমার বায় ]। 
১৩, দক্ষিণা (কবিতা )-_জীবনানন্দ দাশগুপ্ত । ১৪* বিনোধিনীর ব্রজ 
(গল্প )-__-জগদীশচন্দ্র গুপ্ত। ১৫. লীলা-অভিলাষ ( কবিতা )_ আব্দ,ল 
কাদের । ১৬, চড়ক-সংক্রাস্তি (প্রবন্ধ )_-“সাধনা, থেকে পুনমুক্রিত। 
১৭, জ' ক্রিস্তফ, (অন্বাদ-উপন্যাস )-_রমাযা বল" [ অহ্ুবাদ ঃ কালিদাস 
নাগ ও শান্ত দেবী ]| ১৮, পুস্তক ও পত্রিকা €পরিচয়লিপি )-_কনক 
রায় । ১৯. বর্শেষে নিবেদন (সম্পাদকীয় )-_দীনেশরঞজন দাশ। 
২৯, কবির আত্মসমর্পণ ( কবিতা )--অজিতকুমার দত্ত । 


পঞ্চম বর্ষ 2 ১৩৩৪ 
, বৈশাখ 2 ১ম সংখ্য। ১৩৩৪ 


১, স্বাক্ষর ( কবিত! )- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । ২. বাণ (গল্প )--প্রেমান্ুর 
আতর্থ । ৩. শরৎচন্দ্র সাহিত্যে প্রেম (প্রবন্ধ )__জগববন্ধু মিত্র। 
৪. কুমারী ভুদিয়ের “ম্বামী” ( অন্গবাদ £ গল্প )- জ্যোতিরিন্্রনাথ ঠাকুর 
[মূলঃ 46106] 79505 ]1| «৫, নববর্ষের গান ( কবিতা )-- 
গোপাললাল দে । ৬. যাছুঘর ( উপন্যাস )_ নরেন্দ্র দেব। ৭. *ব-পস্থা 
( কবিতা )__যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত । ৮. মীনকেতন (অনুবাদ উপন্তাস) 
__অচিস্তযকূমার সেনগুপ্ত [মূল £ ন্‌ হাম্হন] ৯». সহজ (সঙ্গীত )__- 
নিরপমা দেবী । ১০. এমএ আর্টিষ্টের প্রশ্নমাল! (প্রবন্ধ )-_ অবনীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর । ১১ দ্বারে বাজে ঝঞ্ধার জিপ্তীর ( কবিতা )__নজরুল ইস্লাম । 
১২. দীপক ( উপন্যাস )-_দীনেশরগুন দাশ । ১৩. অমারে ভুলিও ভাই 
(কবিতা )__অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত | ১৪. বীরবল (প্রবন্ধ ; এতিহাপিক ) 
_ প্রমথ চৌধুরী । ১৫. কল্লোল (প্রবন্ধ) স্বরেন্দ্রনাথ মজুমদার । 
১৬, আমিহারা (কবিতা )_যতীন্্রমোহন বাগচী । ১৭. পুরাতন 
( সম্বাদ সংগ্রহ )-_-প্রচার? পত্রিকা থেকে । ১৮. আগামী কাল (গল্প )-_ 
প্রেমেন্্র মিত্র। ১৯. নীলিমা বস্থ (স্মৃতিতর্পণ )_ দীনেশরঞগজন দাশ । 
২০, ডাকঘর (কলোল ও অন্যান্য প্রসঙ্গ )--দম্পাদক। ২১. সহজ 
(গান । কথা )-_নিরুপম! দেবী [ হুর ও স্বরলিপি £ দিলীপকুমার রায় ]। 
কল্লোল--১২ 


১৭৮ কল্লোলের কাল 


খ. জ্যৈষ্ঠ ২য় সংখ্যা £ ১৩৩৪ 


১, অ-্ধর] (কবিত| )-_হেমচন্ত্র বাগচী । ২. লক্ষীছাড়া (গল্প) 
কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । ৩. সত্যব্রত ( গল্প )-_দীনেশরঞ্ুন দাশ। 
৪. গজল গান (গান )--নজরুল ইস্লাম। ৫, অভিমান (গল্প) 
বিমলাচবণ বিছ্যারত্ব । ৬. ধর্মঘট ( কবিতা )--অঠচিস্ক্যকুমার সেনগুপ্ত । 
এ, আমরা ও তাছার] (প্রবন্ধ )-__ধুর্জটিগ্রসাদ মুখোপাধ্যায় । ৮. মাতাল 
(কবিতা )-_রাধাচরণ চক্রবর্তী । ৯. যাদুঘর ( উপন্যাস )-__নরেন্জর দেব। 
১০. কবেকার কথা ( কবিত! )- প্রিয়া দেবী | ১১. জন্মীস্তর (গল্প) 
__পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায় । ১২. সিষ্কু (কবিতা )-_-জীবনানন্দ দাশগুপ্ত । 
১৩. অলক (গল্প )__ভূপতি চৌধুরী । ১৪, লেখা ( কবিতা )__ রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর । ১৫, বুলবুলি (গজলগান। কথা ও সর )-_-নজরুল ইস্লাম 
[ ক্বরলিপি__দিলীপকুমার রায় ]। ১৬. পুরাতনী ( রবীন্দ্রনাথ লিখিত 
'মামাংসা” )--'সাধনা” থেকে পুনমু্রিত। ১৭. সমালোচক (প্রবন্ধ )__ 
অতুলচন্দ্র গুপ্ত [ “কালি-কলম” থেকে পুনমু্্রিত ] ১৮. দীপক ( উপন্যাস ) 
__দীনেশরঞীন দাশ । ১৯. বৃদ্ধ পরীক্ষক ( অনুবাদ-কবিতা )--বুদ্ধদেব বন্ধ 
[যূল : জাপানী কবি__আজুমি রিয়োসাই ] ২** মীনকেতন ( অন্বাদ- 
উপন্যাস )--অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত [ মূল: ন্ট হামস্থন ]| ২১. কবি 
ফেরদৌসী (কবি-কাহিনী )__দীনেশরগ্ুন দাশ (1) ২২. জী ক্রিস্তফ, 
( অনুবাদ-উপন্তাস )- রমা বলা [ অঙন্থবাদ-_কালিদাস নাগ ও শীস্তা 
দেবী ] 


গ- আবাড় £ ৩য় সংখ্যা £ ১৩৩৪ 
১* আজি হ'তে শতবর্ধ আগে ( কবিতা )__-নজরুল ইস্লাম। ২, মুগতৃষ্িকা 
€ গল্প )_দেবীদাস বন্দ্যোপাধ্যায় । ৩. মাধুকরী ( কবিতা )-_-অজিতকুমার 
দত্ত। ৪. বেদে (উপন্যাস। বন-জ্যোতন্না )--অচিস্ত্যকুমার সেনগুপ্ত । 
৫, ওগো! বিছ্যাললতা ( কবিতা )-বুদ্ধদেব বন্থ। ৬ প্রভাকর ( গল্প )-- 
জগদীশ গুপ্ত । ৭. ছুঃখবিবাদী (কবিতা )- ধনঞয় শর্মা । ৮. দীপক 
( উপন্যাস )_দীনেশরগীন দাশ । ৯. অতি-আধুনিক বাংলা সাহিত্য (প্রবন্ধ ) 
_অমলেন্দু বন্ছ। ১০, মীনকেতন ( অন্ুবাদ-উপন্তান )- অচিস্ত্যকূমার 
সেনগুঞ [মূল : নৃাট্‌ হামস্থন ] ১১, বাংলার মেয়ে (কবিতা )_ স্থনীতি 
দেবী । ১২. ল্লেখা (প্রবন্ধ )-প্রমধ চৌধুক্ধী। ১৩. আগামী কাল 


কল্লোলের সূচিপত্র : লেখক ও লেখা ১৭৪ 


(গল্প )-_প্রেমেন্দ্র মিত্র । ১৪, সেকালে ( কবিতা )-- হেমেন্দ্রকুমার রায় । 
১৫, জ ক্রিস্তফ, ( অহুবাদ-উপন্যাস )--রমণা রল" [ অনুবাদ £ কালিদাস 
নাগ ও শাস্তা দেবী ] ১৬. ভোবা ( অনুবাদ-গল্প )-_মূলঃ ম্যাক্সিম গাঁক 
(অনুবাদকের নাম নেই) ১৭. যাছঘর (উপন্যাস )--নরেন্দ্র দেব। 
১৮, ডাকঘর (সাহিত্যের নান প্রসঙ্গ )--সম্পাদক | 

আবণ ঃ ৪র্থ সংখ্যা £ ১৩৩৪ 

১. সকলি যে তুলিয়াছি € কবিতা )-_মচিস্ত্যকূমার সেনগুপ্ত । ২ মকুকুক্ণ 
( গল্প )-_সুরম। দেবী । ৩. দশবৎসর পরে (গল্প ) হেমেন্দ্রকুমার রায়। 
৪, লক্মী-প্রতি্ঠা (গল্প) হরিপদ গুহ। €,. আবার ( কবিতা )-_ 
হেমেন্দ্রলাল রায় । ৬. চলে নাগরী কাখে গাগরী (গল্প) _সৌবীন্দ্রমোহন 
চট্টোপাধ্যায় । *. কথা-সাছিত্যে রবীন্দ্রনাথ (প্রবন্ধ )_-ভবানী ভট্রাচার্য। 
৮. প্রাপ্তি-্বীকার ( কবিতা )-_যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ । ». দীপক ( উপস্তাস ) 
দীনেশরঞ্জন দীশ | ১০. সঞ্চয় (কবিতা )__হরিসাধন চট্টোপাধ্যায় । 
১১. ভ্রাম্যমানের জল্পন! (ভ্রমণ কাহিনী )__দিলীপকুমার রায় । ১২. ত্রয়ী 
( কবিতা )__হেমচন্দ্র বাগচী । ১৩. মীনকেতন ( অন্বাদ-উপন্যাস )__ 
অচিন্ত্যকূমার সেনগুপ্ত [ মূল : ন্ট হামন্থন ]। ১৪. প্রবাহ ('গান”_ 
রবীন্দ্রনাথ এবং “সাহিত্য ও আধুনিক বঙ্গ সাহিত্য _গিরীন্্রনাথ 
গঙ্গোপাধ্যায় )-_যথাক্রমে উত্তরা” ও বঙ্গবাণী থেকে পুনমুত্রিত। 
১৫. নারী-আখি (কবিতা )- চামেলীপ্রভা ঘোষ । ১৬ যাছুঘর ( উপন্তাস ) 
_পরেন্্র দেব। ১৭. জমিদার (কবিতা )-_কনকভৃষণ মুখোপাধ্যায় । 
১৮, প্রার্থনা ( কবিতা )-_কনকভূষণ মুখোপাধ্যায় । ১৪. জা ক্রিদ্তফ, 
( অস্থবাদ-উপন্যান )- রম'্যা রল [ অন্বাদ-কালিদাস নাগ ও শান্ত! দেবী ]। 
২০ আগামী কাল (গল্প )- প্রেমেন্ত্র মিত্র। ২১, ডাকঘর (কল্লোল ও 
সাহিত্যের নান! প্রসঙ্গ )-_সম্পাদক। ২২. গ্যাব্িয়েপ ঘ'আহুন্ৎসিয়ো 
( প্রবন্ধ)--গিরিজা মুখোপাধ্যায় । 

* ভাদ্র : ৫ম সংখ্য। £ ১৩৩৪ 

১. গজল (গান )-নজরুল ইসলাম । ২. কলের নৌকা (গল্প) 
অমরেন্্নাথ ঘোব। ৩. অদ্বের দৃষ্টি (কবিতা )_রাধাচরণ চক্রবর্তী । 
৪. আকাশ পাতাল (গল্প )--পরিষল গোত্বামী। ৫. বেলা শেষের 
আলো! (গল্প)-__পাচুগোপাল মুখোপাধ্যায় । ৬. রুদ্ধঘর (কবিতা )-- 
অজতকুয়ার দত্ব। ৭. মীনকেতন (অন্থবাদ-উপগ্যাল )-_-অচিষ্থ্যকুমার 


১৮৩ কল্পোলেরু কাল 


সেনগুপ্ত [ মূল: নৃট্‌ হামন্থন ]| ৮, এস (কবিতা )- বিল! দেবী । 
৯. পল্লী-গীতি ( ভাটিয়াল সুর )-_-চিত্তরঞ্জন আচার্য । ১৯, যাছুঘর (উপন্যাস) 
-নরেঞ্্র দেব । ১১* বেদে ( উপন্যাস | মেত্রেয়ী )-_-অচিস্তাকুমার সেনগুপ্ত । 
১২, কবির কাব্য ( কবিতা )-_যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ! ১৩. দীপক (উপন্যাস) 
- দীনেশরগুন দাশ । ১৪, এইচ. জি, ওয়েল্স্‌ (প্রবন্ধ )--ভুমায়ুন কবির 
১৫, হরিসাধন চট্টোপাধ্যায় (প্রবন্ধ । ন্মৃতিতর্পণ )__-অবনীনাথ রায় । 
১৬. প্রবাহ ( পারশ্য-কবি মুয়িজ্জী ও আনোয়ারী মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ 
“সওগাত” থেকে পুনমু্িত। ১৭. অসংলগ্ন (প্রবন্ধ )_ কৃত্তিবাস ভর 
[ প্রেমেন্দ্র মিত্র ]। ১৮. ডাকঘর ( এইচ জি, ওয়েঙ্‌স্‌ ও সাহিত্যের নানা 
প্রসঙ্গ )__দীনেশরঞ্জন দাশ । ১৯. ছোটগল্পের কথা (প্রবন্ধ )- বুদ্ধদেব 
বন্থ। ২০, পুস্তক ও পত্রিক। পরিচয়লিপি- সম্পাদক । 
চ. আশ্বিন £ ৬ষ্ঠ সংখ্যা £ ১৩৩৪ 
১. চরকা ( একাঙ্ক নাটক )-_মন্সথ বায় । ২. ব্যথিত ( কবিতা )- বুদ্ধদেব 
বস্থ। ৩. স্বপ্নের বিড়ম্বনা (গল্প )-_জগত্বন্ধু মিত্র । ৪, চিঠি ( গল্প) 
_উমা দেবী! ৫. সন্ন্যাসী ( গল্প)__তারানাথ রায়। ৬. বিধাতার 
মত ভাই ( কবিতা! )--অগিন্ত্যকূমার সেনগুপধ । ৭. জুনাবালী (বিয়ের 
গান ও কথা )__জসীম উদ্দীন। ৮. ভোরের আলোকে এই বন্দরখানি 
( কবিতা )- ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় । ৯. যাছুঘর ( উপন্তাস )- নরেন্দ্র 
দেব। ১০, অভিসার ( কবিত )-_রাধাচরণ চক্রবততী । ১১. সমালোচনার 
কথা (প্রবন্ধ )__মহেন্দ্রচন্দ্র রায় । ১২. দেবত। কোথায়? (কবিতা )-_- 
চামেলপ্রতা দেব + ১৩. দীপক ( উপন্যাস )-_দীনেশরঞ্ন দাশ । ১৪. ছবি 
ও ম্রায়া (কবিতা )__ক্ষিতব্ঞন মজুমদার । ১৫. মীনকেতন ( অনুবাদ- 
উপন্যাস )---অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত [ মূল : নৃট্‌ হামস্থন ] | ১৬. ভ্রাম্যমীনের 
জল্পনার উত্তর (প্রবন্ধ )-_বঙ্গনারী [প্রকৃত নাম £ অনিন্দিতা দেবী ]। 
১৭, ডাকঘর ( সাহিত্যের নান' প্রসঙ্গ )_সম্পাদক। 
ছ. কাতিক 2 ৭ম সংখ্যা ঃ ১৩৩৪ 

১, আসার আশায় (গল্প )_ স্থরেগ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় । ২* অন্ঢ' ( গল্প) 
_নরেন্দ্রদেব। ৩. পাষাণ মানব ( গাথা )_ চক্্রকুমার দে [ মৈমনসিংহ 
গীতিকা কেনানামের পালা অবলম্বনে ]| ৪. মন্থন (গল্প )-_পাচুগোপাল 
মুখোপাধ্যায় । ৫. ঠাট্টা (গল্প )- প্রবোধকুমার সান্যাল । ৬, আরবী 
গল্প ( ক্াহিন* )-আবুল ফজল । *. মা (গল্প) রাধারাণী দত। 
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৮* সপিল পন্থা (গল্প ) _ভূপতি চৌধুরী । ». কুড়ের বাথান (গল্প )_ 
হরেন্দ্রনাথ মন্তুমদার । ১৯, শ্বপ্রবাধা (গল্প) শ্রীঅনিন্দিত। দেবী । 
১১. মদন ভগ্মের পর € গল্প )__দেবীদাস বন্দ্যোপাধ্যায় । 

* অগ্রহায়ণ £ ৮ম সংখ্যা ১৩৩৪ 

১. সব পুড়ে, হুল ছাই (কবিতা )-__অচিন্ত্যকূমার সেনগুপ্ত । ২. বর্প- 
সমস্যা (গল্প )-_অমিয়া চৌধুরী । ৩. অন্তরের অন্ধকারে (গল্প )-_ 
ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় । ৪. লতাময়ী উধ্শী € কবিতা )-_হেমচন্দত্র বাগচী । 
৫. ভ্রাম্যমানের জল্পনা (ভ্রমণ-কাহিনী )_দিলীপকুমার রায়। ৬. জা 
ক্রিস্তফ ( অন্থবাদ-উপন্যাস )_ রমা রল'া [ অন্গবাদ £ কালিদাস নাগ ও 
শান্তা দেবী ]। ৭, বৈদিশী বন্ধু (গান)__জসীম উদ্দীন [ ঘাটুগানের 
স্থর, ময়মনসিংহের ভাষা ]| ৮. অপরাধিণী (গল্প )__প্রভাবতী দেবী 
সরস্বতী । ৯». মাটির টান ( কথিক1)-_স্থনীতি দেবী । ১০* দরিদ্রের 
ভগবান ( কবিতা )--গোপাললাল দে । ১১. যাছুঘর ( উপন্যাম )_ নরেন্দ্র 
দেব। ১২. সংস্কৃত-সাহিত্যে | কাব্য-সমালোচনা-মনোমোহন ঘোষ । 
১৩, মীনকেতন ( অন্তবাদ-উপন্াস )-_অচিস্ত্যকুমার সেনগুপ্ত [মূল £ ন্যুট 
হামস্থন ]। ১৪, দীপক ( উপন্যাস )__দীনেশরপ্রন দাশ । ১৫. শিল্পী 
দেবীপ্রসাদ ( শিললী-পরিচয় )---সম্পাদক প্রভৃতি । ১৬, অসংলগ্ন ( কথিকা ) 
-কুত্তিবীন ভদ্র [প্রেমেন্ত্র মিত্র )। ১৭. ভগবানের রাজ্য ( গল্প )-_ 
কিরণকুমার রায় । ১০. 'অশ্রজল ( কবিতা )-_সৌবীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় । 
১৯, পুস্তক ও পত্রিকা ( পরিচয়লিপি )- সম্পাদক প্রভৃতি । ২০, ডাকঘর 
(নান! প্রসঙ্গ ১ রবীন্দ্রভক্ত ছিজেন্্নারায়ণ বাগচীর শ্মৃতি-তর্পনণ উল্লেখযোগ্য ) 
সম্পাদক প্রভৃতি [ প্রভৃতি কথার উল্লেখ এই প্রথম ]| ২১. চতীদাস 
(প্রবন্ধ -_নরেশচন্ত্র মুখোপাধ্যায় । ২২. দুরের বন্ধু (গান )-_আবছুল 
কাদের । 

, পৌষ £ ৯ম সংখ্য। £ ১৩৩৪ 

১. রমা ( কবিত! )-__হেমচন্দ্র বাগচী । ২. ব্যতিক্রম ( গল্প )-_শৈলজানন্দ 
মুখোপাধ্যায় । ৩. মাহত্থয়্যামার আশি (জাপানী গল্প) _চিত্তরঞন 
আচার্য । ৪. ভ্রাম্যমানের জল্পনা (ভ্রমণকাহিনী )-_দিলীপকুমার বায় । 
৫. দবীওয়ান-ই-হাফিজ (€ কবিতা )__ন্জক্লল ইসলাম । ৬. প্রাচীন 
ভারতের নাট্যশিল্প € প্রবন্ধ )__ছেমচন্দ্র বাগচী । ৭. দেবযাজী ( কবিতা ) 
--হেমেজ্্রকুমার রায় । ৮* রূপসী (গল্প )-_সত্যেন্্রকুমার গুপ্ত । ৯. যাছুঘর 
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(উপন্যাস )-_নরেন্দ্র দেব। ১০. আব কিছু নাহি সাধ ( কবিতা! )- বৃদ্ধঘ্বেব 
বহ। ১১, মীনকেতন ( অন্ুবাদ-উপস্তাস )-__অচিজ্ত্যকূমার সেন 
[ মূল: নৃট হামন্থন ]| ১২. ঝরা ফসলের গান ( কবিতা )__জীবনানন্দ 
দাশ [ এই প্রথম গুপ্ত নেই ]। ১৩. দীপক (উপন্যাস )_-দীনেশরঞ্চন দাশ । 
১৪. এলে! শীত ঘিরে কুয়াশায় ৫ কবিতা )-প্রিয়ন্বদ] দেবী । ১৫, কেমন 
করে লিখতে শিখি ( অন্থবাদ-গ্রবন্ধ )-__-পবিভ্র গঙ্গোপাধ্যায় [ মূল : সেল্মা 
ল্যাগারলফ ]। ১৬. সেলম! ল্যাগারলফ (প্রবন্ধ )__নৃপেন্দ্রকষ্ণ চট্টোপাধ্যায় । 
১৭. ডাকঘর (জ' ক্রিস্তফ অন্রবাদ ও অন্যান্য সাহিত্যপ্রসঙ্গ )- সম্পাদক 
প্রভৃতি । 
ওঃ, মাঘ £ ১০ সংখ্যা £ ১৩৩৪ 
১, আমার প্রিয়ার ঘরের অতিথি ( কবিতা )__অচিস্ত্যকুমার সেনগুপ্ত । 
২, মায়ে-পোয়ে ( পুরস্কারপ্রাপ্ত গল্প )-__ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় । ৩. স্বীকার 
( পুরস্কারপ্রাপ্ত গল্প )- _অনিন্দিতা দেবা | ৪. বাস্ত ( কবিতা )-_যতীন্ত্রনাথ 
সেনগু$ । ৫. সাহিত্যিক সংহতি ( গল্প )__ভবানী ভট্টাচার্য । ৬. সুরের 
ছুলাল ( কবিতা )১_ নজরুল ইসলাম । *. বিগলিত শিলা (গল্প )__ 
জগদীশচন্দ্র গুপ্ত । ৮. পাকা ধানের বিদীয় (কবিতা )-_ জসীম উদ্দীন । 
৮. বাঙল! সাহিত্যে দেশাচরাগ (প্রবন্ধ )-_ ধীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাম। ১০. ছন্দের 
কথ! (প্রবন্ধ )-_অমরেন্দ্রনীথ লাহিড়ী । ১১. মহাকাল ( কবিতা )-- 
ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় । ১২. যাদুঘর ( উপন্যাস )- নরেন্দ্র দেব। 
১৩, গ্রাচীন ভারতে নাটাশিল্প (প্রবন্ধ )__হেমচন্দ্র বাগচী । ১৪. বাদলের 
দিন (রম্য রচনা )-_এস্‌. ওয়াজেদ আলি। ১৫, দীপক ( উপন্যাস ) 
দীনেশরগন দাশ | ১৬. নীলার বারমাস্তা (গান )-_ মহম্মদ মনম্থর উদ্দীন 
[ সংগ্রাহক ]। ১৭. মীনকেতন ( অন্ুবাদ-উপন্যাস )-_অচিস্ত্যকূমার সেনগুপ্ত 
[মূলঃ নট হামহছন]। ১৮. টমাস হাডি (পরিচয় )_-নৃপেন্ররুষঃ 
চট্টোপাধ্যায় । ১৯. পুস্তক ও পত্রকা (পরিচয় লিপি )-__সম্পাদক প্রভৃতি । 
২০, ডাকঘর [ লেখক সম্প্রদায় ও কল্লোল প্রসঙ্গ 1 সম্পার্দক প্রভৃতি । 
ট. ফাস্ভন $১১শ সংখ্য। £ ১৩৩৪ 

১. মানুষ (কবিতা )__হেমেক্দ্রকুমার রায় । ২. রসকলি ( গন্প)--- 
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় | ৩. দেঁবী-দর্শন (গল্প) _-পাচুগোপাল মুখোপাধ্যায় । 
৪. পরম ( গল্প )__রবীন্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । ৫. লীলাকমল ( কবিতা ) 
_-ছেষচন্দ্র বাগচী | ৬. যাদুঘর (উপন্যাস )- নরেন্দ্র দেব। ৭. আমার 
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মেঘনা নদী ( কবিতা! )- অচিস্ত্যকুমার সেনগুপ্ত | ৮. নহেক প্রথমতম 
( কবিতা )__অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত । ৯». দ্বপ্নমানের কল্পনা (গল্প )-_ 
্রেমাঙ্কুর আতর্থী। ১*. ফেরদৌসির অগ্রদূত কবি দকিকী-_মহ্মদ মন্থর 
উদ্দীন। ১১, মীনকেতন (অন্থবাদ-উপন্তাস )-_-অচিস্ত্যকুমার সেনগুপ্ত 
[ মূল: ন্ট হামহছন ]| ১২, আদিম (কবিতা )_ জীবনানন্দ দাশ । 
১৩, দীপক ( উপন্তান )-_দীনেশরঞন দাশ। ১৫, পুস্তক ও পত্রিকা 
(পরিচয় লিপি)--সম্পাদক প্রভৃতি । ১৫, বয়সের বহবাড়ম্বর-_.মৃত- 
জীবিত কশ্চিৎ বুদ্ধ। ১৬. তেপাস্তর মাঠে (গল্প )_স্থবোধ দাশগুধ | 
১৭, ডাকঘর ( শৈলজানন্দ ও সাহিতা-প্রসঙ্গ )। 


, চৈত্র 2 ১২শ জংখ্য। ঃ ১৩৩৪ 


১, থেজুর বাগান ( কবিতা )-_যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত । ২* কম্লি (গল্প) 
_-কপিলপ্রসাদ ভট্টাচার্য । ৩. আগ.ছাপ (গল্প )_ প্রবোধকুমার সান্যাল । 
৪. বিধির বিদ্েপ (গল্প )-নৃসিংহদাসী দেবী । «. অন্ধকারের অন্ধকৃপে 
(গল্প )-__ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় । ৬. পাহাড়িয়া ( কবিতা ) জসীম 
উদ্দীন। ৭. বাধন না! মুক্তি (প্রবন্ধ )__বারীন্দ্রকুমার ঘোষ | ৮. রোগশয্যায় 
একা শুয়ে আছি ( কবিতা )-_অচিস্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ৷ ৯». যাছুঘর ( উপন্যাস ) 
নরেন্দ্র দেব। ১০, অন্তর পারাবার (কবিতা )_নিরুপমা দেবী । 
১১* দীপক ( উপন্যাস )--দীনেশরগ্রন দাশ । ১২* অতি আধুনিক বাঙ্লা 
সাহিত্য (প্রবন্ধ )_বৃদ্ধদেব বন্থ [প্রগতি থেকে পুনমু্রিত ] ১৩, অসময়ে 
(কবিতা )-বীণাপাণি রায় । ১৪. মীনকেতন ( অনুবাদ-উপন্তাস )__ 
অচিস্ত্যকুমার সেনগুপ্ত [ মূল £ ন্যুট হামসুন ] ১৫, দোল-পৃণিমা (গান) 
নজরুল ইস্লাম। ১৬, শিল্পী যামিনী রায় (পরিচয়) িশ্বপতি 
চৌধুরী । 


ষষ্ঠ বর্ষ 2 ১৩৩৫ 

, বৈশাখ 2 ১ম সংখ্য। £ ১৩৩৫ 

১. নৃতন ( কবিতা )_ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । ২. আলো! ও আলেয়া (গল্প) 
-ভবানী ভট্টাচার্য । ৩. হারানো সর ( গল্প )-তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধায়। 


১৮৪ কল্লোলের কাল 


৪, অপরূপ ( উপন্তাস )__ প্রেমাঙ্ুর আতর্থী। ৫. আরণ্যক € কবিতা )-- 
হেমেন্দ্রকুমার রায়। ৬. নীড় (গল্প) প্রেমেন্দ্র মিত্র। ৭, যর্দিকোন 
দিন (কবিতা )_অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত । ৮. যাছুঘর ( উপন্যাস )-_ নরেন্দ্র 
দেব। »* অস্ফুট শ্বতির স্থর ( কবিত৷ )-_হেমচন্দ্র বাগচী । ১০. ছায়াপথ 
( গল্প )__পান্নালাল অধিকারী । ১১* ডাক-পিওন ( বড় গল্প )__শৈলজানন্দ 
মুখোপাধ্যায় । ১২, আমি কেন নীরব (প্রবন্ধ) প্রমথ চৌধুরী। 

১৩. কাক জ্যোখনা! ( গল্প )-_-অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত । ১৪. ছায় ( কবিতা ) 
বুদ্ধদেব বন । ১৫. দেবধান-এর জন্মেতিহাস (প্রবন্ধ )_ হুরেন্দ্রনাথ 
গঙ্গোপাধ্যায় । ১৬. দীপক ( উপন্যাস )-_দীনেশবঞগ্তন দাশ । ১৭. ডাকঘর 
( কল্লোলপ্রসঙ্গ )-_-সম্পাদক । 


খ. জ্যৈঠ £২য় সংখ্য। 2 ১৩৩৫ 


১. তবু তোমা ভুলি নাই ( কবিতা )--বুদ্ধদেব বস্থ । ২. তোমারে বেসেছি 
ভালো ( কবিতা )- বুদ্ধদেব বস্থ। ৩. আলোর নীচেয় (গল্প )_ বিভূতিভূষণ 
মুখোপাধ্যায় । ৪. ছুনিয়াদারি (গল্প )_সরোজকুমার রায়চৌধুরী । ৫. বন্দনা 
( কবিতা )-_ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় । ৬. রস ও নীতিধর্ম ( প্রবন্ধ )_ 
মহেন্দ্র রায় । ৭. প্রশত্তি ( কবিত! )__জগৎ মিত্র । (কন্তোলের নতুন 
প্রচ্ছদের সঙ্গে বোধ হয় ভাবের মিল আছে । দ্রঃ ঘোষণ] ) ৮. স্বাগত (গল্প ) 
__পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায় । ৯. অপরূপ ( উপন্যাস )_ প্রেমাঙ্কুর আতর্থী। 
১০. দীপক (উপন্যাস )_দীনেশরঞ্জন দাশ । ১১, * “তোমার এ 
ঝরণাতলার নির্জনে ( কবিতা )-_রাধারাণী দত্ত। *২১৯ পৃষ্ঠা সংশোধন 
আছে একটি ছত্রের। ১২. ডাক-পিওন (বড় গল্প )- শৈলজানন্দ 
মুখোপাধ্যায় । ১৩ মন্বস্তর ( কবিতা )- চামেলীপ্রতা ঘোষ। ১৪* যাদুঘর 
( উপন্কাস) নরেন্ত্র দেব। *১৫, কবি শশাঙ্কমোহন (আলোচনা! )-- 
ধীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাম। *২১৯ পৃষ্ঠায় সংশোধন । ১৬. গজল গান-_কথা, 
স্থুর, ও শ্বরলিপি নজরুল ইস্লাম। ১৭, ভাকঘর ( বস্কম-সন্মেলন, 
বাণাপাণি রায় ও পত্র-পত্রিকা )_সম্পাদক। ১৮ পুস্তক-পরিচয় 
( মরুশিখা-_যতীন্দ্রনাথ, পন্মরাগ-মিসেস আর এস হোসেন )-_অচিস্ত্য 
সেনগুপ্ত (?) 


গা. আষাঢ় ২ ৩য় অংখ্যা £ ১৩৩৫ 
১, গজল গান- নজরুল ইমলাম। ২. চব্বিশ ঘণ্টা (গল্প )-_অচি্ত্য- 


কল্লোলের সুচিপত্র £ লেখক ও লেখা ১৮৫ 


কুমার সেনগুগ্ত । ৩. মুশাফির (গল্প )__অমরেন্দ্রনাথ ঘোষ । ৪, বিবর্তন 
(গল্প) বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায় । ৫. প্রথম বারিধারা (কবিতা )_ হেমচন্ত্র 
বাগচী । ৬. শিল্পের আদর্শ ( নন্দলাল বস্থর সঙ্গে সাক্ষাৎকার )- ইন্্রকুমার 
চৌধুরী । 4, লি'ছুরের বেসাতি ( কবিতা )-__ জসীম উদ্দীন। ৮- যাদুঘর 
( উপন্তাস )_নরেন্দ্র দেব। ৯». ডাক-পিওন ( বড়গল্প )_ -শৈলজানন্দ 
মুখোপাধ্যায় । ১০. বন্ুরূপী ( কবিতা )_স্কুমীর দরকার । ১১* দীপক 
( উপন্যাস )-_দ'নেশরঞগুন দশ | ১২, শেলী (40015 7201015-এর 
পদাহ্ অনুসরণে )__ নৃপেন্দরক্ণ চট্টোপাধ্যায় । ১৩. ডাকঘর (বঙ্গীম্ম সাহিত্য 
পরিষদ, শরৎচন্দ্র-সন্বর্ধনা, গোকুল নাগ, প্রবাসী প্রসঙ্গ )। ১৪, বৈশাখী 
পুণিমা ( কবিতা )-_বুদ্ধদেব বন্থু ৷ ১৫. প্রবাহ ( উপন্যাসের ধারা আলোচনা ) 
_মৃত্যুজয় রায় । ১৬. অভিভাষণ ( শাস্তিপুর সাহিত্য সম্মিলনী )_ প্রমথ 
চৌধুরী । ১৭. পুস্তক ও পত্রিকা পরিচয়লিপি (শ্রীশ্রীরামরুষ্ণ উপনিষত, 
সত্যের সন্ধানে, ইসলাম ও তাহার প্রেরিত মহাপুরুষ, স্বামীর পত্র, চরকাবুড়ী, 
উলট পালট, রূপতৃষ্ণা-খগেন্দ্র মিপ্র, আরতি, ফুল্লরা, বাংলার বাণী )- নাম 
নেই। 

শআাবণ ঃ ৪র্থ সংখ্যা! £ ১৩৩৫ 

১. সব বুঝি যায় ( কথিক1 )- আনন্দন্ন্দর ঠাকুর [ প্রবোধ চট্টোপাধ্যায় ] 
২. সমাজ ও মাসিক সাহিত্য (প্রবন্ধ )-_ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 
৩. নারী ( কবিতা )-_অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত । ৪. স্থলপদ্ (গল্প )-_ 
তারাশঙ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় । ৫. ভুলের মূল্য ( গল্প )-হৃসিংহদাসী দেবী। 
৬. অনাগত প্রিয়া (কবিতা )__ জ্যোতি মেন। ৭. পাতানো মা (গল্প) 
_-রাধারাণী দত্ত। ৮. সে শুধু চাহিয়াছিল ( কবিতা )-_্থকুমার সরকার । 
». দীপক ( উপন্তাস ) দীনেশরঞ্জন দাশ । ১*. উৎসর্গ (কবিতা )-_- 
বুদ্ধদেব বস্থু। ১১* যাদুঘর ( উপন্যাস )- নরেন্দ্র দেব। ১২. শেলী 
(£10915 1$1201015-এর পদীস্ক অনুসরণে )-_নৃপেন্রষ্জ চট্টোপাধ্যায় | 
১৪, ডাকঘর ( পত্র-প্রসঙ্গ )-_সম্পাদক | 

ভাদ্র ঃ ৫ম জংখ্যা 2 ১৩৩৫ 

১. রূপায়ণ (প্রবন্ধ )__মহেন্দ্রচন্দ্র রায়। ২. শরতগ্রশস্তি ( কবিতা )-_ 
জগৎ মিত্র। ৩, বাতাল দিল দোল (গল্প )_ প্রবোধকুমার সান্তাল। 
৪, সেদিন হারায়ে গেছে, স্বপ্ন যদি সত্য হোত ( ছুটি কবিতা )-_জ্যোৎ্না- 
ময়ী দত্ত। ৫. শেলী (0015 119105-এর পদ্াঙ্ক অনুসরণে )__ 


১৮৬ কল্লোলের কাল 


ৃপেন্ত্রকুষ্ণ চট্টোপাধ্যায় । ৬. মহিলা মজলিস (প্রবন্ধ ; গল্প )_ কপিল 
গ্রসাদ ভট্টাচার্য । ৭. চিত্ত ও চিত্র (গল্প)-_বিভৃতিভূষণ মুখোপাধ্যায় । 
৮. কবির মুক্তি ( কবিতা )_ প্রফুল্পশঙ্কর গুহ । ৯. যাছুঘর ( উপন্তাস )-_ 
নরেন্দ্র দেব। ১** আমি যে প্রবাসী ভাই (কবিতা )--কনকতৃষণ 
মুখোপাধ্যায় । ১১, সাহিত্যে অশ্রদ্ধার অপরাধ (প্রবন্ধ )-_দীনেশরগুন 
দাশ। ১৩, ডাক-পিওন (উপন্তাস* )__শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় । 
*এই সংখা! থেকে 'উপন্যাস' বলা হচ্ছে । ১৪, ডাকঘর ( বিভিন্ন প্রসঙ্গ )--. 
সম্পাদ্দক। 
চ. আশ্বিন £ ৬ষ্ঠ সংখ্যা ঃ ১৩৩৫ 
১, জেরোম কে. জেরোম ও তাহার সাহিত্য (প্রবন্ধ )-বুদ্ধদেব বন্থু | 
২, আজ শরতে ( কবিতা! )- ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় । ৩. ডাক্তারের 
ফাড়া (গল্প )-_শচীন্দ্রনাথ মজুমদীর | ৪. গরীবের প্রেম (গল্প )-- 
দীনেশচন্দ্র লোধ। ৫, দীপান্বিতা ( কবিতা )-_হেমচন্দ্র বাগচী । ৬. সাছিত্যে 
অনাচার (প্রবন্ধ )-__পৃথথীসিংহ নাহার । ৭. যাদুঘর ( উপন্যাস )- নরেন্দ্র 
দেব। ৮* বিজলী ( কবিতা )_মহমুদ হোসেন । ৯. দীপক ( উপন্যাস ) 
_দীনেশরগুন দাশ । ১০. ধরুণী (কবিতা )-_স্থকুমার সরকার | ১১. শেলী 
(40019 ?1201015এর পদাঙ্ক অনুসরণে প্রবন্ধ )_-নৃপেন্দ্ররুষ্ণ চট্টোপাধ্যায় । 
১২. নিজের ও পরের (গল্প )_ জগদীশ গুপ্ত। ১৩. দোসর আশ্বিন 
( কবিতা )_-অচিস্ত্যকুমার সেনগুপ । ১৪. ডাকঘর ( গোকুল নাগ, অতি 
আধুনিক সমালোচনা ইত্যাদি প্রসঙ্গ )-_সম্পাদক। ১৫. ভাক-পিওন 
( উপন্যান )- ৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় । ১৬. পুস্তক ও পত্রিকা পরিচয় 
লিপি £ [ বিনোদিনী--জগদীশ গুপ, বস্থধার1- নরেন্দ্র দেব, কালের ভায়েরী, 
মাতৃন্সেহ, স্থুরধনী, ম্বৃতির আলো, মাহুষ-গড়া, নারীর কেশ ( গল্প), বেদে, 
মোয়াজিন (পত্র), মেঘদূত (পত্র), উপাসনা (পত্র )]_ নাম নেই। 
১৭, শরৎচন্দ্র-সন্র্ধনা (বিবরণ )-_নাম নেই । ১৮. টলস্টম্ (জীবনী )-- 
নাষ নেই। ১৯, আপন মনে (প্রবন্ধ )--বিষুঃ ঘে। 
ছ. কাতিক 3 ৭ম সংখ্য। £ ১৩৩৫ 

১. নীড়ের মায়া (গল্প )-_হ্থরয়া। দেবী । ২. বড়বাবু ছোটবাধু (গল্প) 
_-স্থরেন্্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় । ৩. বারোয়ারি পূজা (গল্প )-_স্রেন্্রনাথ 
মভুমদীর | ৪. স্থখ-ছুঃখের বোঝা ( গল্প )-_বারীন্ত্রকুমার ঘোষ । ৬. নায়ক- 
" নায়িকা (গল্প )--প্রবোধকুমার সান্তাল | ৭. দীপক ( উপন্তাস )-দীনেশ- 


কল্লোলের স্চিপত্র : লেখক ও লেখা ১৮৭ 


রঞ্জন দাশ | মাতৃ-মৃতি (ঝাটিকা )_মন্মথ বায় । ৯». বি. এন. ভবলিউ 
আর (গল্প )--স্থবোধ দাশগুগ্ধ। ১০. পুস্তক ও পত্রিকা! পরিচয় লিপি-_ 
সম্পাদক প্রভৃতি । 


* অগ্রহায়ণ £ ৮ম সংখ্যা ৫ ১৩৩৫ 


১. শরৎচন্দ্রের নারী-চিন্র (প্রবন্ধ )_বিপিনচন্দ্র পাল। ২. বিন্দুর ছেলে 
(প্রবন্ধ )_অবনীনাথ রায় । ৩. তোমার লাগিয়া (কবিতা ) প্রিয়ছদা 
দেবী। ৪. ভাক-পিওন (উপন্তাস)__-শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় । ৫. পাহাড়ের 
বুকে (গল্প )-_কিশোরীমোহন ভট্টাচার্য । ৬. ছায়া-ছবি (গল্প)__পাচুগোপাল 
মুখোপাধ্যায় । ৭. ছুঃখের পার ( কবিতা )-_যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত । ৮. চৈতী 
হাওয়া (গল্প )__সরলকুমার অধিকারী | 9. তোমারে তুলিয়া গেছি 
( কবিতা )_-অচিস্ত্যকূমার সেনগুপ্ত । ১০. দীপক ( উপন্যাস )__দীনেশরঞ্জন 
দাশ। ১১. শরতের বিদায় (কবিতা )-_জসীম উদ্দীন । ১২. শেলী 
( জীবন-কথা )--নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় । ১৩. সহজ প্রেম ( কবিতা )-- 
স্থকুমার সরকার | ১৪. ম্বাসিক সংবাদ-_-**-- ১৫. চয়নিকা--"***** 
১৬. মিছিল ( উপন্তাম )--প্রেমেন্দ্র মিত্র | ১৭. ডাকঘর (নানা প্রসঙ্গ ) 
সম্পাদক প্রভৃতি । 


, পৌষ £ ৯ম সংখ্যা ২ ১৩৩৫ 

১. ভদ্রলোকের এক কথা (গল্প )-স্থরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । ২, তব 
মুখ পানে ( কবিতা )--ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় । ৩. ভৈরবী চক্র (গল্প) 
_ভূপতি চৌধুরী। ৪. প্রেম প্রশত্তি (কবিতা )__রাধারাণী দত্ত। 
৫. ছেলেমানুষী ( গল্প )- বুদ্ধদেব বনু । ৬* দীপক ( উপন্যাস )-_দীনেশরঞজন 
দ্রাশ। সিদ্ধুকুলে ( কবিতা )__বিজয়চন্দ্র মজুযদীর | ৮. শেলী (জীবন- 
কথা )-_নৃপেন্্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় । ». কামনা (কবিতা )-_জ্যোৎল্াময়ী 
দত্ত। ১০, পুস্তক ও পত্রিকা পরিচয়-_নাম নেই । ১১. রুবাই ছন্দের 
জন্মকথা (প্রবন্ধ )- _সুরেশচন্দ্র নন্দী । ১২. মিছিল ( উপন্তাস )-_প্রেমেন্দর 
মিত্র। ১৩. চয়নিকা_নাম নেই। ১৪. শ্রশানচারী ( কবিতা )-- 
সন্ন্যাসী সাধু খা । ১৫. মাসিক সংবাদ--অজিতকুমার সেন । ১৬, দিব, 
আন-ই-হাফিজ ( অনুবাদ) মৌগতী মুহম্মদ মনস্থরউদ্দীন [ মূল £ ফার্সী ]। 
১৭, ডাকঘর (নান! গ্রসঙ্গ )--সম্পা্দক প্রভৃতি । ১৮- ঘুম (গল্প )- 
অমপেন্দু বন্থু। 


১৮৮ কল্লোলের কাল 


ঘট, আঘ 2 ১০ম সংখ্যা $ ১৩৩৫ 
১. চতুরশপদী কবিতা ( প্রবন্ধ ) বুদ্ধদেব বন্থ। ২. গৌরবাদ্িত ( কবিতা ) 
_অজিতকুমার দত্ত। ৩. দৃষ্টির দোষ (গল্প )__নৃলিংহদাসী দেবী। 
৪, গান_ _আবছুল কাদের । ৫. ডাক-পিওন ( উপন্তাস )-_শৈলজানন্দ 
মুখোপাধ্যায় । ৬, পারুল (গল্প )-_ভবানী মুখোপাধ্যায় । ৭* দ্বীপক 
(উপন্যাস )__দীনেশরঞজন দাশ । ৮. বিরহ-মিলন ( কবিতা )-_স্থকুমার 
সরকার | ৯. মিনতি ( কবিতা )-_-কনকলতা ঘ্বোষ। ১০, চয়নিকা- -***** 
১১. সভাপতির অভিভাষ্ণ-জলধর স্নে। ১২. মাসিক সংবাদ-_ 
--মজিতকুমার সেন। ১৩, শেলী ( জীবন-কথা )__নৃপেন্দ্ররুষ্ণ চট্টোপাধ্যায় । 
১৪. দিব-আন-ই-হাফিজ ( অন্থবাদ )-__মৌঃ মুঃ মনস্থরউদ্দীন [মূলঃ 
কারী ]। ১৫. দীপান্ধিতা (সমালোচনা )_ বুদ্ধদেব বহ্থ। ১৬. পৌঁষ- 
পার্বণ ( কবিতা )-_হেমচন্দ্র বাগচী । ১৭, ডাকঘর-_সম্পাদক প্রভৃতি । 
১৮, শুভবিবাহ ( গল্প )-_সুবোধ দাশগ্তপ্ত । 

উ. ফাল্গুন : ১১শ সংখ্য! 2 ১৩৩৫ 
১. বাঙলার পল্লী-সঙ্গীতে লীলাবাদ (প্রবন্ধ )_আবছুল কাদের ৷ ২. ফাল্গুন- 
মাধুরী তার চরণের মঞ্তীরে মঞ্তজীরে ( কবিতা )- রাধারাণী দত্ত । ৩. গিল্টি 
(গল্প )- প্রবোধকুমার সান্তাল। ৪. পত্রলেখা (কবিতা )-__বিশ্বেশ্বর দাশ । 
৫. মযুরপুচ্ছের নৃতন কাহিনী (গল্প )__ বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় । ৬. জবা 
(কবিতা )-_-সরোজবালা ঘোষ । ৭. কাল মে আসিবে ( কবিতা )-- 
জসীম উদ্দীন। ৮. চতুর্দশপদী কবিতা (প্রবন্ধ )-_ বুদ্ধদেব বন্থ । ৯ তখনও 
তুমি আদ নাই ভাই (কৰিতা )._স্মচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত । ১০. ভুলে 
যাঁওয়! ( গল্প )-_ জাহাঙ্গীর ভকীল। ১১, শাস্তিজল (গল্প )_ কেদারনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় । ১২, কল্পনা (কবিতা )- নিকুগ্ুমোহন সামস্ত । ১৩, দীপক 
( উপন্যাস )-__দীনেশরঞ্জন দাশ । ১৪. মাণিক সংবাদ-_-অজিতকুমার সেন । 
১৫. পুস্তক ও পত্রিকা পরিচয় লিপি সম্পাদক প্রভৃতি । ১৬, মিছিল 
( উপন্যাস )-_প্রেমেন্্র মিত্র । 

ঠ. চৈত্র ১২শ সংখ্যা £ ১৩৩৫ 
১. নবীন সাধক ( কবিতা )-_ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । ২. শব (গল্প )__ফণীন্ 
পাল। ৩. বাউলারু পল্লী-সঙ্গীতে লীলাবাদ (প্রবন্ধ ১ আবছুল কাদের । 
৪, একখানি হাপি (কবিতা )--জসীম উদ্দীন । €. সংস্কার ( গল্প )-- 
স্নীলকুমার ধর । ৬. টমাস হাড়ি ( কবিতা )--সারদাচরণ রায় চৌধুরী । 


কল্লোলের সুচিপত্র £ লেখক ও লেখা ১৮৯ 


৭. ভাক-পিওন ( উপন্যাস ) শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় । ৮. বিরাজ-বো 
(প্রবন্ধ )__অবনীনাথ রায়। ৯. তুমি কীর্দো আর আমি কীদি (কবিতা) 
_কুমূদ ভষ্রাচার্য। ১** দিব-আন্‌ই হাফিজ (অন্থবাদ )_ মৌ: মু: 
মনস্থরউদ্দীন [মূল £ ফার্সী ]। ১১. রক্ত কবরী (কবিতা )-_জগত্বন্ধু 
মিত্র । ১২. কুলির প্রাণ (গল্প )__রাণী স্থরুচিবাল! চৌধুরাণী। ১৩. স্মরণ 
(কবিতা )_ প্রণব বায়। ১৪. দীপক (উপন্যাস )--দীনেশরঞ্ন দাশ । 
১৫. গ্রিয়-সন্দর্শনে ( কবিতা )--কনকলতা ঘোষ । :৬. ভবিতব্য (গল্প ) 
_হরিহর চন্দ্র। ১৭. মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় (স্থৃতিতর্পণ )-__সম্পাদক | 
১৮, বর্ষ শেষের নিবেদন-_ সম্পাদক | 


সপ্তম বর্ষ 2 ১৩৩৬ 


বৈশাখ 2 ১ম সংখ্য। £ ১৩৩৬ 

১. দুয়ার (কবিতা )_ববীন্নাথ ঠাকুর | ২* ববীন্দ্রাদিত্য (প্রবন্ধ )- 
অন্নদাশংকর বায় । ৩. পত্র ( “বেদে” উপন্যাস সম্পর্কে )- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 
৪. শীতের সিন্ধু (কবিতা )--নজরুল ইসলাম । ৫* অতি-আধুনিক 
ইংরেজী কবিতা (প্রবন্ধ )-_অতিনব গুপ্ত । ৬. ওপিঠ (গল্প )- সরোজ- 
কুমার রায় চৌধুরী । ৭. প্প্রাণেশ্বর” (গল্প) পান্নালাল অধিকারী । 
৮» আকাশেরে ভাষা দাও কবি ( কবিতা )-_-হেমচন্ত্র বাগচী । ৯. প্রকাশ 
ও প্রচ্ছন্নের রূপ-মাধুর্ব (সমালোচনা )-_রাধারাণী দত্ত। ১** আরব 
কবিতা ( অন্ুবাদ-আলোচন! )-বিষুত দে। [মূলঃ খলিল জিব্রান ]। 
১১, পাখীরা (কবিতা )_ জীবনানন্দ দাশ । ১২৭ অভিনয় (গল্প )_- 
বুদ্ধদেব বন্ধ । ১৩, পৃরবা (গল্প )- প্রবোধকুমার সান্যাল । ১৪. প্রবাহ 
( নীত্মুলক সমালোচনা )__অচিস্থাকুমার সেনগুপু | 

জ্যৈষ্ঠ ; ২য় সংখ্যা £ ১৩৩৬ 

১. নবধর্মের প্রতীক্ষায় (প্রবন্ধ )_ মহেন্দ্রন্্র রায়। ২, সীর্জনীন 
( কবিতা )_অচিস্ত্যকুমার সেনগুঞ্ধ । ৩, রাইকমল (গল্প )__-তারাশঙ্কর 
বন্দ্যোপাধ্যায় । ৪. ও ওষ্টের জ্যোৎনা এক কণা ( কবিতা )--ভবানী 
ভট্টাচাধ । ৫. মিছিল ( উপন্যাস )-_প্রেমেন্ত্র মিত্র । ৬. কীর্ডভন (গান) 
- নজরুল ইসলাম । ৭. ডাক-পিওন ( উপন্যাস )_-শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় | 


১৪৩ 


কলোলের কাল 


৮, অভিভাষণ (প্রবন্ধ )__বিপিনচন্দ্র পাল। ৯». সৌন্দর্ঘ-পিপাপা ( কবিতা) 
__অন্ব্দাশংকর বায় । ১** রাতের বাসা (উপন্যাল ) দীনেশরগুন দাশ। 
১১০ মুক্তি-নির্ভর ( কবিতা )--অমিয় চক্রবর্তা। ১২৭ পুস্তক ও পত্রিকা 
পরিচয় লিপি--সম্পাদক প্রভৃতি । ১৩. কৃচ্ছমাধন ( গল্প )__ভূপতি চৌধুরী । 
১৪, প্রবাহ (অশ্লীলতা সম্বন্ধে আলোচন! )-_অচিস্তযাকুমার সেনগুপ্ত । 
১৫, পূর্ণমনস্কাম ( কবিতা )-__অন্নদাশংকর রায়। 

আযাঢ় ; ৩য় সংখ্য। 2 ১৩৩১ 

১, ন্বপ্র ও সত্য (প্রবন্ধ )কালিদাস রায়। ২, অখ্যাত ( কবিতা )-- 
জগৎ মিত্র। ৩. একটি মুহূর্ত (গল্প)- প্রণব ব্বায়। ৪. জ্যোতিবিদ 
ওমবখৈয়ামের পঞ্ভিকা সংক্কার (প্রবন্ধ )__সুরেশচন্দ্র নন্দী । ৫. আড়াল 
( কবিতা )__ নজরুল ইসলাম । ৬. বাতের বাসা, ( উপন্যাস )-_-দানেশরগুন 
দাশ। ৭. দুর (কবিতা )আন্নদাশংকর রায়। ৮* নারায়ণ (গল্প) 
_ প্রবোধ সান্ডাল। ৯, ডাক-পিওন ( উপন্যাস )--শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ! 
১০. কাল ( কবিতা )-_ বুদ্ধদেব বনু । ১১. পত্রোত্তর ( গল্প )-_দেঁবকীকুমার 
বন্থ। ১২, প্রবাহ (সাহিত্যের নানা প্রপঙ্গ )- স। ১৩. মিছিল 
( উপন্যাস )__প্রেমেন্দ্র মিত্র । ১৪. এত দ্বণা করি তবু (কবিতা )-_ 
ভবানী ভট্টাচাধ । ১৫. অদৃশ্য ক্ষত (গল্প)__সুধীরেজ্দ্রনাথ ঘোষ | ১৬. চলচ্চিত্র 
(প্রবন্ধ )__ডি. আর, [ দীনেশরঞুন দাশ ]| ১৭. সাহিত্য-সংবাদ-_*-'-' 
১৮, পুস্তক ও পত্রিকা পৰিচয় লিপি--প। ১৯, কালেন্ প্রতিভা ( গল্প ) 
_ সরল সেন [ দীনেশরঞন দাশ ]। 


, শ্রাবণ £ ৪র্থ সংখ্য। £ ১৩৩৬ 


১, গান--নজরুল ইসলাম । ২. নাটকের হ্বরূপ (প্রবন্ধ )-_-বিজনবিহারী 
বন । ৩. ছুইটি স্বপ্র (গল্প )-_পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায় । ৪. লেখাপড়া 
( কবিতা )-__মেত্রেয্ী দেবী । ৪. সঙ্গীত-স্বরলিপির মর্ধাদ! (প্রবন্ধ )-_- 
নগেন্দ্রনাথ বিশ্বাস | ৬. সমাপ্তি ( কবিতা )-_অন্নদাশংকর রায় । ৭. রাতের 
বাসা'( উপন্যাস )-_দীনেশরঞ্চন দাশ । ৮. শাশ্বত (কবিতা)-_সৌবীন্দ্রমোহন 
চট্টোপাধ্যায় । ৯». নৃত্য করে নটরাজ-_নৃপেন্দ্রকষ্ণ চট্টোপাধ্যায় । 
১৯, ছ্বীপাস্তরের আসামী (গল্প )-_হুধীন্্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় । ১১. তারুণ্য 
€ কবিতা )_ নরেন্দ্র দ্েব। ১২* স্োতের মুখে ( গল্প )--তারা মুখোপাধ্যায় । 
১৩, কাল সে আসিয়াছিল ( কবিত! )--্জপীম উদ্দীন । ১৪. চলচ্চিত্র 
(প্রবন্ধ ডি, আর, [ দীনেশরঞন দাশ ]। ১৫, অসংলগ্ন ( আলোচনা ) 


কল্লোলের সচিপত্ত্র : লেখক ও লেখা ১৯১ 


_কৃত্তিবাম ভত্র [ প্রেমেন্দ্র মিত্র ]। ১৬. নাট্যাচাধ অম্তলাল বহু---*** 
১৭. প্রবাহ (নানা প্রসঙ্গ )--ন। ১৮. বিবিধ সংবাদ । 

, ভাদ্র: ৫ম লংখ্যা £ ১৩৩৬ 

১. লীলাকীত্তন ( কবিতা! )-_-যতীন্দরনাথ সেনগুপ্ত । ২. পতন অস্ভ্যর্থয়-_ 
বীরেশ্বর জেন। ৩. সাবিত্রী ( কৰিতা )-_অন্নদাশংকর রায় । ৪. ভর্রউ, 
আর-এর, ব্রাঞ্চ লাইন (গল্প )-_বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় । ৫. শৈশব 
(কবিতা )- বিমলা দেবী । ৬. গান- নজরুল ইসলাম । ৭. পাহাড়ী 
নদী (গল্প )-_মায়া দেবী । ৮ কালো চোখে এত আলো ( কবিত। )-_ 
ভবানী ভট্টাচাধ। ৯. বর্তমান রুষ-সাহিত্যে আইভান বুনিন্‌ (প্রবন্ধ) 
_সত্যেন্্র দাস! ১** তেপাটি (কবিতা )-াবিঞু দে। ১১. রাতের 
বাসা ( উপন্যাস )__দীনেশরগুন দাশ | ১২. মায়ামুগ ( গল্প )-__রবীন্দ্রনাথ 
সেন। ১৩. প্রবাহ (নানা প্রসঙ্গ )- _হ। ১৪. পুস্তক ও পত্রিকা পরিচয় 
লিপি-_-অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল । ১৫. যতীন্দ্রনাথ দাস ( শ্বৃতিতর্পণ )--স্থ। 
, আশ্বিন £ ৬ষ্ঠ সংখ্য1 £ ১৩৩৬ 

১. হ্ৃষ্টি-স্থিতি ( গল্প )---স্বরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় । ২. ফড়-বত্ব (গল্প) 
_ বিভূতিভূষণ গঙ্গোপাধ্যায় । ৩. পাস্থাবাস ( কবিতা )-_যতীন্দ্রমোহন 
বাগচী । ৪. নুপুর (গল্প )- প্রবোধকুমার সান্যাল। &* গ্রীক কৰি 
কো্টিস পালামাস (প্রবন্ধ )__ন্ুশীলচন্দ্র চক্রবর্তী । ৬. অকারণ (গল্প) 
_ পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায় । *. তির্ধক রেখা (গল্প )-__ভূপতি চৌধুরী । 
৮* আধুনিক বাংলা কথা-পাহিত্য (প্রবন্ধ ) ক্ষেত্রমোহন পুর্কায়ন্থ । 
৪», খোল! দরজা ( গল্প )-_সৃবোধকুমার দাশগুগ্ । ১০. এ সুন্দর ধরণীরে 
লাগিয়াছে ভাল ( কবিতা )-_জিতেন্দ্র বন্সী। ১১. সেই ঘর মরি ধু'জিল্না 
(আলোচনা )-_-গিরিজ! মুখোপাধ্যায় । 

, কাতিক ১ ৭ম সংখ্যা £ ১৩৩৬ 

১, আবিষ্কার ( কবিতা )-_-অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত । ২. পৌরাণিক প্রশাখা 
(গল্প) বিষুণদে। ৩ গ্রামের মায়া ( গল্প )-_হুবোধ দীশগ্ুপ্ড । ৪, 'হ্জন 
(কবিতা )__স্থকুমার সরকার । « রাতের বাসা ( উপন্যাস )__দীনেশরঞন 
দ্বাশ। ৬. অভিনয় নয় (গল্প )_বুদ্ধদেব বনস্থু। ৭* চতুরঙ্গে শরচন্্র 
€ আলোচন! )- ফণীভূষণ চন্দ | ৮. অচেনা (কবিতা )--কাতিকচন্দ্র শীল। 
৯, ওমর খেয়াম (গীতি-কাব্য ) হীরেন্দ্রকুমার বহ। ১০, প্রবাহ 
( গল্নওয়াি, নুধীন্দ্র ঠাকুর প্রসঙ্গ )__সত্যেন্দ দাস । 


১৪২ কল্লোলের কাল 


জ. ভগ্রছায়গ ২ ৮ম সংখ্যা £ ১৩৩৬ 
১, গন্ধ (গল্প) প্রণব রায়। ২. ছুটি কথা ( কবিতা )--ধীরেন্দ্নাথ 
মুখোপাধ্যায় । ৩. ভূতের বোঝা (গল্প) কল্যাণী পাল। ৪. রামধন্ধু 
(গল্প) -সত্যেন্্র দাস। ৫. ঝপবঝপের দহ্‌ (কবিতা )- বন্দে আলী মিয়া! । 
৬. প্রবাহ_-(ক) শিবরাম চক্রবর্তার কবিতা- লীলাময় রায় । (খ) টমাস 
মান্--সত্যেন্্র দাস। ৭ যোগ্যতা ( কবিতা )--অন্নর্দাশংকর রায়। 
৮* বাতের বালা ( উপন্তাস )--দীনেশরঞ্জন দাশ । ৯. পাটের ক্ষেতের 
মান! (কবিতা )-_মনোজ বস্থ। ১০. চলচ্চিত্র ( আলোচনা )-_ডি-আর | 
১১. ডায়েরী (গল্প )__পরিমল গোস্বামী | ১২. মাসিক-সংবাদ (সাহিত্যিক 
প্রসঙ্গ )। ১৩. পুস্তক ও পত্রিকা পরিচয় লিপি- প্র. সত্যব্রত ইত্যাদি । 
ব. পৌৰ £ ৯ম জংখ্যা ৪ ১৩৩৬ 

১, সক্কেতময়ী ( কবিতা )- _অচিন্ত্যকূমার সেনগুপ্ত । ২, ব্যঙ্গ (গল্প )-- 
পাচুগোপাল মুখোপাধ্যায় । ৩. মালা ( কবিতা )- নীলিমা রায়। ৪. কাজল- 
লতা ( বড় গল্প )--প্রবোধকুমার সান্তাল। &. ভিক্ষুক ( কবিত৷ )-_হেমচন্্র 
বাগচী । ৬. চরিত্রহীন (প্রবন্ধ )-_অবনীনাথ রায় । ৭. মানব ( কবিতা )-_ 
শিশির ঘোষ। ৮. তোমাকে ( কবিতা )_ প্রণব রায়। ৯. বাতের বাস। 
( উপন্যাস )_দীনেশরঞ্জন দাশ । ১০, ভবিষ্যৎ (কবিতা )- অন্নদীশংকর 
রায়। ১১, চলচ্চিত্র (আলোচনা )--ডি-আর । ১২. প্রবাহ (নাটক 
ও কালিদাস নাগ প্রসঙ্গ) -সত্যেন্্র দাস । ১৩, পুস্তক ও পত্রিক! পরি5 
লিপি। ১৪. গ্রাহক ও অন্ুগ্রাহকবগেরি নিকট বিশেষ নিবেদন- দীনেশ- 
রঞ্জন দাশ। 


বন্ঠ অধ্যায় 
কালি-কলমের দিন 3 বাংলা সাহিত্যে পালাবদল 


জন্মলগ্ন থেকেই কল্লোল তরুণ লেখকদের কাগজ বলে পরিচিত ছিলে! । মুখ্যত 
নতুন লেখকর্দের আনকোরা গল্প-কবিতা নিয়ে কাগজটির প্রত্যেক সংখ্যা আত্মপ্রকাশ 
করতো । পুরোন! লেখকরাও কেউ কেউ ছিলেন বটে, কিন্তু কল্লোলের ভাকে 
সাড়া দিয়ে তাদেরও নতুন হয়ে উঠতে হতো । ভাবতে অবাক লাগে, যতীন্দ্রযোছন 
বাগচীর মতো! রবীন্দ্র-লালিত কবিও তরুণ কবিদের ঢঙে ভুটিয়! যুবতীর “আপেলের 
মতো! মুখ” ও “আপেলের মতো বুক” দেখেছেন, মোহিতলাল মজুমদারও নতুনদের 
ভিড়ে ঢুকে পড়ে হাল আমলের দেহতৃষ্ণার খর করতাল বাজাতে শুরু করেছেন । 
শুধু কল্লোলের পৃষ্ঠায় নয়, কল্লোলের আড্ডায়ও তরুণদের সমাদর ছিলে! অব্যাহত। 
পাঠকপমাজের খবর নিলে দেখা যায়--কাছে-দুরে, শহরে-গঞণ্জে সর্বত্র কল্লোল ক্লাব 
প্রতিষিত হয়ে চলেছে। পাঠকদের সেই সব ফোরাম কাগজটির ক্রমবর্ধমান 
চাহিদার কথাই মনে করিয়ে দেয়। বস্তত একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, 
কল্লোল পত্রিকা তরুণ লেখক ও পাঠকসমাজের আশা-আকাঙ্ষার প্রতীক হয়ে 
উঠেছিলো । আর সেই কারখেই যেদন দীনেশরঞজন দাশ কল্লোল পত্তিকার 
প্রকাশ বন্ধ করে দিলেন সেদিন অত্যন্ত দুঃখ পেয়েছিলেন উদীয্পমান তরুণ লেখক 
বুদ্ধদেব বনু । 

এই যেখানে পরিস্থিতি ছিলো, যেখানে ১৩৩৩ বঙ্গান্দে কল্লোলের জনপ্রিয়তা 
ও প্রতিষ্ঠা ছিলো ক্রমবর্ধমান, সেখানে কল্লোল গোঠীরই একাংশের পৃথক্‌ হয়ে গিয়ে 
কালি-কলম পত্রিকা প্রকাশের কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিলে। কিনা, সেটা ভেবে 
দেখতে হবে। আসলে কল্লোল গোষ্ঠীর এই ভাঙনের মূলে কোনো আদর্শগত 
বিরোধ ছিলে! না। কেননা কল্লোলেএ যেমন কোনে নির্ধারিত লক্ষের কথ! 
কখনও ঘোষণা করা হয় নি, তেমনি কালি-কলম প্রতিষ্ঠার সময়ও ঘোষণা! করা 
হয়নি কোনে! নিদিষ্ট উদ্দেশ্ত্ের কথা৷ । ছুটি কাগজেরই প্রকাশিত সংখ্যাগুলি পড়লে 
মনে হয়, কালক্রমে সমাজে ও মানসে থে সমস্ত নতুন সংশয়, সংকট ও অচভব এসে 
পড়েছে, তা৷ ম্প্ ও সংহত করে তোলা--প্রথম মহাযুদ্ধোস্তর কালের নতুন মানুষের 
দেহমনের আরেক চেহারা ফুটিয়ে তোল! ছুটি কাগজের লেখকদেরই উদ্দেশ্য ছিলো! । 
স্থতরাং যে ধরনের আদর্শগত দংঘ/ত থেকে সাধারণত এক পথ্রিকাগো্ঠী ভেঙে 

কলোল-১৩ 


১৪৪ কলোলের কাল 


আরেক পত্রিকাগোষ্ঠীর জন্ম হয়, কল্লোলগোষ্ঠী ভেঙে সেইভাবে কালি-কলমগোীর 
জগ্ম হয়নি । আদর্শগত বিরোধ থেকে ভাঙন এলে সঙ্গত কারণেই জোড় লাগার 
সম্ভবনা বিশেষ থাকে না। কিন্তু কল্লোল থেকে বেরিয়ে এসে ধারা কালি-কলম 
প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তাদের মধ্যে প্রখ্যাততম ছুই তরুণ লেখক শৈলজানন্দ 
মুখোপাধ্যায় ও প্রেমেন্দ্র মিত্র আবার কল্লোলে ফিরে গিয়েছিলেন, একথ! মনে 
রাখতে হবে। স্বতরাং কালি-কলম প্রতিষ্ঠার পেছনে কল্লোল থেকে ভিন্নতর 
কোনে! আদর্শ ও লক্ষ্যের প্রণোদনা ছিলো, একথা মনে করার কোনো কারণ নেই । 
আসলে সংঘাতট1 ছিলো ব্যক্তিত্বের । এবং আরও ম্পষ্ট করে বলতে গেলে 
স্বার্থের । স্বপ্নবিলাপী “যৌবন-পথিক' গোকুল নাগ যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন 
ব্যক্তিস্বার্থের স্পধিত অহমিকা কোনো আকারেই মাথা তুলবার অবকাশ পায় নি । 
কেননা গোকুল নাগের শিল্পিত শ্বভাব অস্বীকার করার উপায় ছিলো না। তিনি 
ছিলেন শিক্ষিত শিল্পী, ভালো ছবি আকতে পারতেন । তিনি ছিলেন সম্ভাবনাময় 
লেখক-_ছোটগন্প ও উপন্যাস রচনায় তার মুদ্সীয়ানার কিছু পরিচয় তার হ্বল্নস্থায়ী 
জীবনেই পাওয়া গেছে । কিন্তু দীনেশরঞ্ন দাশ মানুষ হিসেবে আকর্ষণীয় হলেও 
সাহিত্যের জগতের বড়ো মানুষ হওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে জন্মান নি, একথা কারও 
কাছে অস্পষ্ট ছিলো না। সত্য বটে, তিনি সারাজীবন ছবি এঁকেছেন, কবিত। 
লিখেছেন, গল্প রচনা! করেছেন, নাটক লিখেছেন । তবু বড়ো দরের লেখক হওয়ার 
মতে! স্ট্িক্ষম পুরুষার্থ তার ছিলো না। অথচ তারই নিয়ন্ত্রণ ও নির্দেশে চলতে 
হচ্ছে নবীন লেখকদের | বয়স যতই কম হোক্‌, তরুণ কবি ও গল্পকারব্রা নিজেদের 
হ্টিক্ষমতা সম্বদ্ধে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। লকলে না হোন, কেউ কেউ তো 
বটেই। আর সে-কারুণেই কল্লোলের সম্পাদক দীনেশরগনের খব্ধারি নিয়ে কিছু 
চাপা অসন্তোষ কোনো কোনো আত্মবিশ্বাসী নবীন লেখকের মধ্যে ছিলো । তবে 
দীনেশরঞ্জন কল্লোলগোষ্ঠীর মধ্যে এই ভাঙন একেবারেই চান নি। তিনি কল্পোলের 
পৃষ্ঠায় ছুঃখ করে বলেছেন, সম্প্রতি কোনো কোনো বন্ধু আমাদের ছেড়ে গেছেন। 

ঘটনাটা সত্যিই বেদনাদায়ক । 

দীনেশরঞ্রনের কর্তৃত্ব সম্পরকে এই চাপা অসন্তোষ ছাড়া টাকাকড়ির ব্যাপারেও £ 

কোনো কোনো নবীন লেখকের মনে কিছু ক্ষোভ ছিলে! ৷ তারা দেখতে পাচ্ছিলেন 
কল্লোলের প্রচার দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে, নিয়মিত গ্রাহকের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি 
পাচ্ছে। এর অর্থ কল্পোলের আয় আর কম নয়। অথচ দীনেশরঞ্জন তরুণ 
পাপ্য দক্ষিণা থেকে বঞ্চিত করে রাখছেন । এখানে মনে রাখতে হবে, 
খোপাধ্যায় লেই অল্পবয়সেই বিবাহিত ছিলেন । তাই তার অর্থের 


কালি-কলমের দিন ঃ বাংলা সাহিত্যে পাসাবাগ ১৯৫ 


প্রয়োজন ছিলে। খুব বেশি । সেই কারণে দীনেশরঞ্চন লেখার বাবদে তাকে মাঝে 
মাঝেই দশ / পাচ টাকা দিতেন। প্রেমেন্ত্র মিত্রেরও অর্থের প্রয়োজন ছিলে। 
তাকেও দীনেশরঞ্জন কখনও কখনও অল্প কিছু দিতেন বলে শুনেছি । কিন্তু গ্রযো- 
জনের তুলনায় দে-সবই এত অল্প টাকা যে, তাতে তাদের অভাব মিটতো না! 
অথচ এর! দুজনেই ছিলেন কল্লোলের তক্ষণ লেখকদের মধ্যে অগ্রগণ্য, নবাব 
লেখকদের মুখপত্র হিসেবে কল্লেলের ঘা কিছু খ্যাতি তাতে এদের দান অনন্থবীকার্য। 
এই অবস্থায় বরদ! এজেন্দীর মালিক শিশরকুমার নিয়োগীর কাছ থেকে যখন কালি- 
কলমের সম্পাদক ও লেখক হওয়ার ডাক এলো! তখন তরুণ শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় 
ও প্রেমেন্দ্র মিত্রের পক্ষে সেই ডাকে সাড়া দেওয়াই হ্বাভাবিক ছিলো । তাছাড়া 
প্রকাশক-সংগ্থা হিসেবে বরদা এজেম্দীর তখন খুব রমরমা অবস্থা । তাই ভবিষ্যতে 
বই প্রকাশের সম্ভাবনার দিকে লক্ষ্য রেখে বরদ! এজেন্সীর সঙ্গে যোগাযোগ রেখে 
চলার ইচ্ছাট! সঙ্গত বলেই মনে হয় । মনে রাখতে হবে, বিশ ও তিরিশের দশকে 
তরুণ লেখকদের গ্রন্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে ডি. এম. লাইত্রেরী, শ্রীপ্তরু লাই্ত্রেরী, বরদা 
এজেন্দী ও কাত্যায়নী বুক স্টলের একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিলে! । লব থেকে 
বড়ে। জলপাইগুড়ির সচ্ছল নিয়োগী বাড়ির সন্তান ও বরদ! এজেন্পীর একমাত্র 
মালিক শিশিরকুমার নিয়োগীর কাছ থেকে আশু অর্থপ্রাঞ্ধির প্রতিশ্ররতি ছিলো । 
আর সেই কারণে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ও প্রেমেন্্র মিত্র কিছুকালের জন্য 
কল্লোলের চেনা ঘাট থেকে কালি-কলমের অচেন! ঘাটে গিয়ে পৌছেছিলেন। 

কিন্তু সেকালের এই ইতিহাসে আরও কিছু ঘটন| ও রটনা আছে। সেই সব 
হচ্ছে মুরলীধর বহকে নিয়ে । তিনি ছিলেন সাউথ স্ুবার্ষণ স্কুলের টিচার, অচিস্ত্য- 
কুমার প্রেমেন্্র মিত্রের শিক্ষক । বয়সে সকলের চেয়ে বড়ো । তিনি কখনও নিজে 
লেখেননি বটে, তবু কল্লে(লগোষ্ঠীর সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তার স্ত্রী নীলিমা বহু 
ছিলেন লেখিকা | তার বেশ কয়েকটি ছোট গল্প ও কথিকা-জাতীয় রচনা কল্লোলে 
প্রকাশত হয়েছে। তিনি কখনও নিজের লেখার মধ্যে অতি সাহসেরও পরিচয় 
দিতেন । তাঁর একটি গল্পে দেখি, সমকামিতা হচ্ছে বিষয়বস্ত | মুরলীধর বন্থ 
মনে করতেন, তার স্ত্রী একজন স্থলেখিকা। তবু যে নীলিমা বহর গল্প যথেষ্ট পরি- 
মাণে কল্পে প্রকাশিত হচ্ছে না, তার জন্য দায়ী দীনেশরঞ্ন দাশ। সেইজন্ত 
দীনেশরঞ্চন ও কল্লোলের ওপর মুন্ূলীধর বন্ুর বেশ ক্ষোভ ছিলো । কিন্তু কল্লোলের 
ফাইল দেখলে বোঝ| ঘায় নীলিমা বস্থ তেমন উচুদরের লেখিকা ছিলেন না। তবু 
তার কয়েকটি লেখা কল্পোলে প্রকাশ করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, নীলিমা বন্ধুর 
অকাল মৃত্যুর পর দীনেশরঞ্জন তার যে স্মতিচারণ| করেছেন, ভাতে আত্তরিক 
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বেদনাবোধের পরিচয় আছে।. লেই যা-ই হোক, প্রেমেন্্র মিজ্রা যে একসময় 
কল্লোল ছেড়ে গিয়েছিলেন তাতে একটা বড়ে ভূমিকা নিয়েছিলেন মূরলীধর বন্থু। 
তিনি কালি-কলমের অন্যতম সম্পাদকও হয়েছিলেন । 

এই যে কল্লোলগোষী ভেঙে কালি-কলমগোঠী তৈরি হলো, কল্লোলের এক হাড়ি 
ভাগ হয়ে কল্পোল ও কালি-কলমের ছুই হাঁড়ির পত্তন হলো তার জন্য দায়ী কে, এই 
নিয়ে সেকালের লেখকদের মধ্যে মতদ্বেধ দেখা যায় । আলিপুর কোর্টের উকিল 
বৃদ্ধ স্থরেশানন্দ মুখোপাধ্যায় কল্লোলের লেখক ছিলেন। তিনি আমার লিখিত 
'কল্লোলের কাল” পড়ে অযাচিতভাবে আমাকে জানিয়েছেন যে, কল্লোলের ভাঙন ও 
কালি-কলমের জন্মের জন্য সম্পূর্ণভাবে দায়ী প্রেমেন্ত্র মিত্র। তার চিঠি পড়ে 
আমার মনে হয়েছে, এ-ব্যাপারে তিনি স্থির মত পোষণ করতেন। অচিস্ত্যকুমার 
দেনগ%ও মনে করতেন, কল্লোলগোষ্ঠীতে ভাঙন ও কল্লোলের প্রতিছন্্বী কালি- 
কলমের আত্মপ্রকাশের ঘা! কিছু দায়িত্ব তা হচ্ছে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ও প্রেমেন্্ 
মিত্রের। এ কথা তিনি নিজে আমাকে বলেছিলেন। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়কে 
আমি বিষয়টি সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলাম । তিনি আমাকে বলেছিলেন, সেই ত্কণ 
বয়সে তিনি যা ভালো! বুঝেছেন তা-ই করেছেন। একটা পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব 
পাওয়া সৌভাগ্যের কথা। এতে অপরাধটা কোথায়? প্রেমেন্ত্র মিত্রের কাছেও 
একর বিষয়টি উত্থাপন করে দেখেছি, তিনিও কোনো৷ অপরাধবোধের দ্বার! পীড়িত 
নন। শুধু তা-ই নয়, এক বছরের জন্য তার কালি-কলমের সম্পাদক হওয়াকে তিনি 
কল্লোলের সঙ্গে বিচ্ছেদের ব্যাপার বলে মনে করেন না। সে যা-ই হোক্‌, নিরপেক্ষ 
এঁতিহাসিক হিসেৰে আমার মনে হয়, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের দিক্‌ থেকে কালি- 
কলমের আত্মপ্রকাশ কোনে প্রকার ক্ষতির কারণ না হয়ে বরং লাভেরই কারণ 
হয়েছে। পত্রিকাটির লেখক-তালিক এবং লেখার বিষয় ও ভঙ্গি প্রথম মহাযুদ্বোত্তর 
কালের বাংলা, নাহিত্যিকে সব দিক্‌ থেকে সমুহ্ধ করেছে। তারচেয়ে বড়ো কথা, 
পত্রিকাটির গুণাগুণ বিচার করলে তাকে কল্পলোলের প্রতিষ্পধী বলে মনে না হয়ে 
বরং পরিপূরক বলে মনে হয়। ঢাক থেকে প্রকাশিত প্রগতি সম্পর্কেও ঠিক 
একথাই বলা, চলে । মনে রাখতে হবে, এতিহাসিক বিচারে কল্লোল, কাঁলি-কলম 
ও প্রগতি নিয়ে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের কল্লোল যুগ সম্পূর্ণ । 


চা 


কালি-কলম মাসিক-পত্র হিসেবে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৩৩ সনের বৈশাখ 
মাসে । তার সাইজ ছিলো প্রানীর মতা ডবল ক্রাউন । সেকোলে ওটাই ছিলো 
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মাসিক-পত্রের স্ট্যাগ্ার্ড সাইজ | কালি-কলম সম্পর্কে অগ্থান্ত প্রাসঙ্গিক খবর আছে 
্রচ্ছদ-পৃষ্ঠার নিম্নলিখিত বিবর্ণের মধ্যে-_ 
বৈশাখ ১৩৩৩ 
কালি-কলম 
__সম্পাদক-_ 
মূরলীধর বন্থ শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রেমেন্জ্ মিত্র 
বাধিক সডাক ৩।।. বরদা এজেন্সী প্রতি সংখ্যা |. 
কলেজ দ্্রীট মার্কেট, কলিকাতা 
প্রথম'সংখ্যার ভেতরের আখ্যাপত্রে অতিরিক্ত সংবাদ আছে তিনটি -- 
কালি-কলম 
সচিত্র মাসিক-্পত্র 
_কর্মসচিব- 
শিশিরকুমার নিয়োগী 
প্রথম বর্ষ 
১৩৩৩ সাল, বৈশাখ হইতে চৈত্র । 
এই তো গেলো প্রথম বছরের কালি-কলম সম্পকিত জ্ঞাতব্য তথ্য । মাঁনিক- 
পত্রটির ছ্বিতীগ্ন বছরের প্রচ্ছদ-পৃষ্ঠা থেকে সম্পাদকমণ্ডলীর কিছু পরিবর্তনের সংবাদ 
পাওয়া যায়। কালি-কলমের ছিতীয় বর্ষের কভার-পেজের বিবরণ হচ্ছে এই 
রকম-- 
কালি-কলম 
সচিত্র মাসিক-পত্র 
-সম্পাদক-_ 
মুরলীধর বস্থ শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় 
দ্বিতীয় বর্ষ 
১৩৩৪ সাল, বৈশাখ হইতে চৈত্র । 
বরদ] এজেন্সী 
কলেজ স্ত্রী মার্কেট, কলিকাতা 
বাষিক সভাক ৩।।. প্রতিসংখ্য| ||, 
এই বিবরণে প্রথম লক্ষণীয় হচ্ছে সম্পাদকমণগ্ুলী থেকে প্রেমেন্দ্র মিত্রের বিদাক়্ 
গ্রহণ। এর কারণ কী, এই প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই উঠবে। কেউ কেউ আমাকে 
বলেছেন-_তীদের মধ্যে ছুজন হচ্ছেন নৃপেন্ত্রক্চ চট্টোপাধ্যায় ও সুরেশ চক্রবর্তী 
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প্রেমেন্দ্র মিন্রকে অধপ্রাপ্তি ও কর্তৃত্ব প্রয়োগের যে সমস্ত গ্রতিশ্রতি দিয়ে মুরলীধর 
বন্ধ ও শিশিরকুমার নিয়োগী কালি-কলমে নিয়ে এসেছিলেন, তা তারা ঠিকমতো 
পালন করেন নি। তাই ক্ষোভে অভিমানে এক বছর পর তিনি কালি-কলম ছেড়ে 
আবার কল্লোলে ফিরে গিয়েছিলেন । কিন্তু প্রেমেন্্র মিত্র আমাকে বলেছেন, তিনি 
১৩৩৪ সালে কলকাতা ছেড়ে বারাণসী অঞ্চলে গাজীপুর, মীর্জাপুর ইত্যাদি জায়গায় 
কিছুদিন ছিলেন, তারপর শ্রানিকেতনে চলে যান কৃষিবিজ্ঞান পড়তে । স্থৃতরাং 
কালি-কলম কর্তৃপক্ষের সঙ্ে তার বিরোধের কোনো প্রশ্থই ছিলো না । তবে 
১৩৩৩ সালে কালি-কলমের সম্পাদনার দায়িত্ব পালনে তার শৈথিল্য নিয়ে কিছু 
বিরুদ্ধ প্রচারণা নিশ্চয়ই ছিলো । তা না হলে প্রেমেন্দ্র মিত্রের কৈফিয়ৎ হিসেবে 
১৩৩৪ সালের বৈশাখ সংখ্যা কালি-কলমে এই চিঠিটি প্রকাশিত হতো না 


কালি-কলম 
২য় ব্্ষ বৈশাখ, ১৩৩৪ ১ম সংখ্যা 
পত্র ১০৩/২ লেক রোড, 


ঢাকুরিয়া 
৭ই এপ্রিল, ১৯২৭ 
শ্রদ্ধাম্পদেযু-_ 

কালি-কলমে”র এক বছর সম্পূর্ণ হ'ল। এই এক বছর নামে সম্পাদক 
থাকলেও শরীরের অসুস্থতা ও অন্য নানা-কারণে আমি কলকেতায় উপস্থিত থেকে 
কালি-কলমে'র কোন কাজ দেখতে পারিনি । তার জন্যে লত্যিই আমি লঙ্জিত। 
আমি ভেবে দেখলাম যে এ বছরও আমার কলকেতায় থাকা সম্ভব হবে না। 
স্থতরাং কোন কাজ ন! করে শুধু নামে সম্পাদক থাকতে আমি ইচ্ছা করি না। 
আসছে বছর থেকে তাই জন্যে সম্পাদক হিসাবে 'কালি-কলমে থাকতে চাই না। 
তবে 'কালি-কলমে'র আমার টান এর জন্তে কমে গেছে ভাববেন না । আমার 
যথ! সাধ্য আমি “কালি-কলম'কে সেবা করব । আমার মনে হয় আগের বছর 
নামে সম্পাদক হয়ে কাজে কিছু করতে না পারায় মনে যে লক্কোচের কাটা! ছিল 
সেটা দূর হয়ে যাওয়ায় আরো ভালো করেই কাজ করতে পারব। আপনারা 
আমার এ পদ-ত্যাগের ভিন্ন অর্থ করবেন না ও অন্ত কোন গুজব শুনলে বিশ্বাস 
করবেন না । সম্পাদকী ও অন্যান্য সমন্ত সঙ থেকে মুক্তি চাইলেও আমাকে 
কালি-কলম'কে নিজের কাগজ মনে করতে দিতে আপনাদের বোধ হয় আপত্তি 
নেই। নমস্কার__ বিনীত 

্রপ্রেমেক্দর মিত্র 
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প্রেমেক্জ মিত্রের এই চিঠি, আমার অনুমান, মুরলীধর বসকে লেখা । শিক্ষক 
মশীয়কে তিনি যথোচিত মর্ধাদার সঙ্গে 'শ্রদ্ধাম্পদেষু' বলে সম্বোধন করেছেন। 
শিশিরকুমীর নিয়োগী মালিক হলেও কাঁলি-কলমের লীনিয়র সম্পাদক ও আসল 
কর্তা ছিলেন মুরলীধর বন্থ। এই চিঠি থেকে চারটি বিষয় জানা যাচ্ছে--১. 
১৩৩৩ সালে প্ররেমেন্দ্র মিত্র কালি-কলমের একজন সম্পাদক থাকলেও বিশেষ কিছু 
কাজ করেন নি। তিনি নামে-মাত্র অন্যতম সম্পাদক ছিলেন; ২. কালি-কলমের 
সঙ্গে তিনি কতকগুলি শর্তে আবদ্ধ ছিলেন ; ৩. কালি-কলমের সঙ্গে প্রেমে 
মিত্রের সম্পর্ক নিয়ে কিছু বিরুদ্ধ প্রচার ও গুঙ্গব প্রচারিত ছিলো ; ৪, কালি- 
কলমের সঙ্গে আন্ষ্টানিকভাবে সম্পর্ক ছিন্ন করুলেগ এটিকে নিজের কাগজ বলে 
মনে করার প্রতিশ্রুতি প্রেমের মিত্র এখানে দিয়েছেন । 


প্রথম পয়েপ্ট' সম্পর্কে যা স্পষ্ট করে বলা যায় তা হচ্ছে কালি-কলমের সঙ্গে যুক্ 
হওয়ার পর থেকেই প্রেমেন্্র মিত্র কোনো মানসিক স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে ছিলেন না । 
কারণ তিনি রীতিমাঁফিক সম্পা্বকী কর্তৃত্ব ও প্রতিশ্রুতি অন্যায়ী আথিক স্থবিধা 
পান নি। ফলে কালি-কল্মের সঙ্গে তার সম্পর্কটা কখনওই দৃঢ় হয় নি। 
শারীরিক অন্ুস্থতার অজুহাতট1 একটা কথার কথা মান্র। দ্বিতীয় পয়েণ্ট সম্পর্কে 
খোলাখুলি কিছু বলতে গেলে বলতে হয়, যতদিন কালি-কলমের সঙ্গে সম্পাদকী- 
স্থত্রে জড়িত থাকবেন ততদিন কল্লোলে তিনি লিখতে পারবেন না, এই কড়ার 
তাকে দিয়ে করিয়ে নেওয়! হয়েছিলো । আর নে কারণেই ১৩৩৩ সালের কল্লোলে 
ভার কোনো লেখা প্রকাশিত হয়নি । তৃতীয় পয়েপ্ট সম্পর্কে আমার বক্তব্য এই 
যে, তিনি আবার কল্লোলে ফিরে যাচ্ছেন, এই গুজব সর্বত্র প্রচারিত ছিলো । লেই 
গুজব থে ভিত্তিহীন ছিলে! না, তার প্রমাণ আছে ১৩৩৪ সালের কন্তোলের পৃষ্ঠায় । 
তখন আবার প্রেমেন্্র মিত্রের লেখা সেখানে ছাপা হতে শুরু করেছে। চতুর্থ 
পয়েন্ট সম্পর্কে জোরের সঙ্গে বল! যেতে পারে যে, তাতে প্রেমেন্ত্র মিত্র যে সদ্দিচ্ছা 
প্রকাশ করেছেন, তাতে সন্দেহ করবার কোনো কারণ নেই । মনে রাখতে হবে, 
সম্পাদকের পদ থেকে বিদীয় নেওয়ার পর ১৩৩৪ সালে কালি-কলমে..প্রেমেন্জর 
মিত্রের ২*টি লেখা প্রকাশিত হয়েছে । অবশ্ত ১৩৩৫ সালের ১২টি সংখ্যার মধ্যে 
প্রেমেন্দ্র মিত্রের একটি লেখাও মুদ্রিত হয়নি । সে যাই হোক্‌, ১৩৩৪ সালের কালি- 
কলমের সবচেয়ে বড়ো খবর হচ্ছে প্রেমেন্দ্র মিত্রের সম্পাদকের পদ থেকে ইস্তফা! 
দেওয়ায় ঘটনা । 


তৃতীয় বর্ষে কালি-কলমের সম্পাদকীয় দপ্তরে আবার পরিবর্তন ঘটে। 


২৯০ কল্পোলের কাল 


শৈলঙ্জানন্দ মুখোপাধ্যায় অন্যতম সম্পাদকের পদ ত্যাগ করেন । পত্রিকাটির তৃতীয় 
বর্ষের কভার-পেজে নিয়লিখিত বিবরণ মুদ্রিত আছে-_ 
কালি-কলম 
সচিত্র মাসিক-পত্র 
__সম্পাদক-_ 
মুরলীধর বন্থ 
ততীয় বর্ষ 
১৩৩৫ সাল, বৈশাখ হইতে চেত্র। 
বাধিক লভাক ৩।, প্রতি সংখ্যা ||. 
সুতরাং দেখা যাচ্ছে, কালি-কলমের তৃতীয় ( এবং শেষ) বর্ষে পত্রিকাটির 
সম্পাদনার দায়িত্ব গিয়ে পড়লো সেই মুরলীধর বন্থুর ওপর ঘিনি আদপেই সাহিত্যিক 
ছিলেন না। সেকালের সবচেয়ে প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন ও সম্তাবনাপূর্ণ ছুই তরুণ লেখকের 
সঙ্গে কালি-কলমের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের অবসান এইভাবে সংঘটিত হয়ে গেলো। 
মূরলীধর বন্থ কোনো রকমে এক বছর পত্রিকাটি চালালেন। তারপর কালি-কলম 
বন্ধ হয়ে গেলো । মনে রাখতে হবে, পত্রিকাটির স্থায়িত্বকাল মোট তিন বছর, 
১৩৩৩ সালের বৈশাখ থেকে ১৩৩৫ সালের চৈত্র পর্বস্ত । 
কালি-কলমের দ্বিতীয় বর্ষ পর্যস্ত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থেকে কেন তৃতীয় বর্ষের 
শুরুতে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় সম্পাদকীয় দায়িত্বভার ত্যাগ করলেন, এই প্রশ্ন 
ওঠ| স্বাভাবিক। প্রশ্নটা তাঁর কাছে রাখতেই তিনি ম্প্ট জবাব দ্রিয়েছিলেন _ 
“আমার তখন সংসার ছিলো, পারিবারিক দায়দায়িত্ব ছিলো। শিশির নিয়েগী 
বছর দুই কোনোরকমে তীর প্রতিশ্রুত রক্ষা করেছিলেন । তারপর তার হাতের 
মুঠো প্রান বন্ধ হতেই আমার আর পোধালো না । তাই সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে 
চলে এলাম। এখানে মনে রাখতে হবে যে, কালি-কলমের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগের 
তিনি আবার প্লেখক রূপে কল্লোলে ফিরে এসেছিলেন । সেদিক থেকে প্রেমেন্্র 
মিত্রের সঙ্গে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের মিল আছে। 
স্-সম্পার্দিত কাগজ হওয়! সত্বেও কালি-কলম না চলার কারণ ছিলো । সেই 
সময় প্রবাদী ও ভারতবর্ষের চাহিদা ছিলো সবচেয়ে বেশি । শিক্ষিত পাঠক এ দুটি 
কাগজের মধ্যে একটি কিনতো। কল্লোল গ্রকাশিত হওয়ার পর অতি-আধুনিক 
সাহিত্যের কিছু পাঠক তৈরি হয়। তারা সংখ্যায় খুব বেশি ছিলো না, বঙ্গাই 
বাহুল্য । কত সাষান্ত পুঁজি নিয়ে পত্রিকাটি শুরু হয়েছিলো তা যথাস্থানে বলেছি। 
সাত বছর ধরে বহু কষ্টে দীনেশরঞ্জন দাশ কল্লোল চালিয্েছিলেন। তিনি খণ 


কালি-কলষের দিন £ বাংলা সাহিত্যে পালাবদল ২৯১ 


ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। এই অবস্থা চলাকালে যখন কালি-কলম প্রকাশিত 
হলো তখন স্বভাবতই অতি আধুনিক সাহিত্যের মুষ্টিমেয় পাঠকসমাজও ছুইভাগে 
ভাগ হয়ে গেলো । সেই শীমিত গ্রাহক-সংখ্যা নিয়ে কালি-কলমের পক্ষে সচ্ছল 
অবস্থায় থাকা সস্ভব ছিলো না। ফলে কাগজটি চালাতে গিয়ে ব্যক্তিগত ভাবে 
শিশিরকুমার নিয়োগী ও প্রতিষ্ঠানগতভাবে বরদা এজেন্সী ফতুর হয়ে গিয়েছিলেন 
তীর পারিবারিক হত থেকে জেনেছি, তিনি অতঃপর কষ্টের মধ্যে দিন কাটিয়েছেন । 
তাছাড়া সম্পাদক মুরলীধর বহ্ছর নতুন পাঠক আকর্ষণ করার যোগ্যতাও ছিলো 
না। এই সমস্ত কারণে কালি-কলম ভালো কাগজ হওয়া সত্বেও তিন বছরের 
বেশি চলে নি। 

৩ 

কল্লোলের মতো কালি-কলমেরও মুদ্রণের ইতিহাস বিচিত্র । তিন বছরের 
আযুষ্কালে প্রেসের বদল হয়েছে বেশ কয়েকবার | ১৩৩৩ সালের বারোটি সংখ্যার 
হিসেব দিচ্ছি। বৈশাখ সংখ্যা ছাপা হয়েছে ২১১ কর্ণওয়ালিস স্্বীটের ব্রা্ম মিশন 
প্রেসে, জাষ্ঠ সংখ্যা তাই । শ্রাবণ সংখ্যা ওই ব্রাহ্ম মিশন প্রেম থেকে ছাপা হওয়ার 
পর ভান্র সংখ্যায়ও তারই পুনগ্লাবৃত্তি হয়েছে । প্রথম প্রেস-বদল ঘটে আশ্বিন সংখ্যা 
থেকে । » নম্দকুমার চৌধুরী ২য় লেনের এমারেন্ড প্রিট্টিং ওয়ার্ক থেকে পর পর 
ছাপা হয় আশ্বিন, কাতিক ও অগ্রহায়ণ সংখ্যা । পৌষ সংখ্যা থেকে আবার প্রেস 
ব্দল করা হয়। ১ এ রামকিষণ দাসের লেনস্থ নিউ আর্টিট্টিক প্রেম থেকে মুদ্রিত 
হয় পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্র সংখ্যা। এক বছরের মধ্যে তিনবার প্রেসের 
পরিবর্তন সত্বেও ছাপার মান ছিলো বেশ উত্কৃষ্ট। ছাপার তল তাতে থাকতে না 
বললেই চলে । সেদিক থেকে কালি-কলমকে কলোলের চেয়ে উন্নততর সাময়িক 
পত্রিকা বলা! যেতে পারে । পত্রিকাটি কল্লোঙ্গের মতো অনিয়মিত ছিলো! না, প্রাতি- 
মাসে মোটামুটি সময়মতো! বেরুতে! । 

কল্পোলের কোনো সংখ্যাতেই যেমন সাময়িক পত্রটির আদর্শ ও লক্ষ্য সশ্বন্ধে 
কোনো! ঘোষণ! নেই, তেমনি কালি-কলমেরও আদর্শ ও লক্ষ্যের কথা কোথায়ও স্পষ্ট 
করে বলা হয়নি । আগলে কোনো নির্ধারিত বা শ্থিরীকৃত উদ্দেশ্য সামনে রেখে 
কালি-কগমের কর্তৃপঞ্গ পত্রিকা প্রকাশে অগ্রসর হন নি। সুতরাং এ-ব্যাপারে কালি- 
কলম্ন যে কল্লোলেরই পর্দাংক অনুমরণ করেছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই । অবশ্য 
তাতে স্ব পাঠক ও লেখক খুশি হন নি। ১৯৩৭ থৃষ্টান্বের ( ১৩৩৭ বঙ্গাঝের ) 
ফেব্রুয়ারী মাসে অন্পদাশংকর রায় কালি-কলম সম্পাদক মুরলীধর বস্থকে তা-ই 
দিখেছিলেন--“কোথায় (তরুণ ) লাছিত্যিকদের ম্যানিফেস্টো ?৮ তবে 


২০২ কল্পোলের কাল 


সাময়িক পত্রটি সম্পাদনার বীতি-পদ্ধতি, লেখক তালিকা ও লেখার নুচি থু'টিয়ে 
দেখলে ম্পষ্ট বোঝা যায়, কল্লোলের অন্ুস্ুত ও প্রতিষ্ঠিত পত্রিকাদর্শই কালি-কলম 
গ্রহণ করতে চেয়েছে । আরও সুম্পষ্টভাবে, পরিচ্ছন্নভাবে। 
অবশ্য অল্পস্বল্ল নৃতনত্বও আছে । কল্লোলে যেমন “সংগ্রহ”, “আলোচনা”, সমাচার» 
পরিচয় লিপি”, “ডাকঘর", “কাহিনী? ইত্যার্দি ফিচার ছিলো তেমনি কালি-কলমে 
ফিচার ছিলো “অসংলগ্ন” “বিচিত্রা”, সংগ্রহ" “দা হিত্য-প্রসঙ্গ' ইত্যাদি । সেই সব ফিচা- 
রের বক্তব্য ও উপস্থাপন। রীতির মধ্যে কিছুটা নতুন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় আছে। সবচেয়ে 
উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, গান ও স্বরলিপি প্রকাশের ওপর কল্লোলের চেয়ে বেশি জোর 
দিয়েছে কালি-কলম | রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অতুলপ্রসাদ সেন, নজরুল ইসলাম, রম! 
যজুমদার, দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সৌম্যন্্রনাথ ঠাকুরের গান বা গানের স্বরলিপি বা 
গানের সংগ্রহ সমার্দরের সঙ্গে পত্রিকাটিতে প্রকাশিত হয়েছে । কালি-কলমের আর 
একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে রস-রচন! ও রঙ্গ-ব্যঙ্গের ওপর গুরুত্ব আরোপ । 
বল! দরকার, এদিকে কল্লোলের তেমন দৃষ্টি পড়ে নি। বিরূপাক্ষ শর্ম৷ ছন্মনামে 
একজন রস-রচন1 «“বেতালের বৈঠক” 'পঞ্চরত্ব" ইত্যাদি লিখেছেন, জুনিয়র্‌ জলধর 
ছদ্মনামে আরেকজন লিখেছেন “গরমিলের ঘর+, “নব্রৃষ্ণের আত্মকাহিনী” ও “তৈরক 
মুখুজ্জিয়া” শীর্ষক ব্যঙ্গচিত্র, পরশুরাম লিখেছেন “রস ও রুচি'। রস-সাহিত্য ও ব্যঙ্গ- 
সাহিত্যের ওপর কালি-কলমের এই অনুকুল দুষ্টিপাতের মূল্য আছে। এছাড়া 
পত্রিকাটিতে আরেক রকমের লেখা দেখা যায় । সম্পার্কেরা তার নাম দিয়েছেন 
“চিত্র । গোকুলচন্দ্র নাগ এক-একটি ভাব নিয়ে কন্পোলে যেমন রম্য রচন। লিখেছেন, 
এই চিত্রই হচ্ছে অনেকটা সেই জাতীয় রচনা । তাতে কোথায়ও কোথায়ও গল্পেরও 
কিছু মিশেল আছে। নিরুপম গুপ্তের “বের রাখী, "শ্রাবণ ঘন গহন মোহে', 
“রেলপথে' ও রাতের পথণ, প্রবোধকুমার সান্তালের 'উল্কির মেলা+, বিরূপাক্ষ শর্মার 
হাসি-কাম্া” মণীন্দ্রলাল বস্থুর 'জলপথে" চিত্র শিরোনামে কালি-কলমে প্রকাশিত 
হয়েছে। কলোল প্রথম আত্মপ্রকাশ করেছিলে! গল্প-মাসিক রূপেঃ পরে তা 
সাহিত্য-মামিকে পরিণত হয় । কিন্তু কালি-কলম প্রথম থেকেই সাধারণ মাসিরপত্র 
রূপেই প্রচারিত হয়-__গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, উপন্তাস, রম্য রচনা, ব্যঙ্গ-রচনা, সমা- 
লোচনা, সমাচার ইত্যাদি সবকিছুই তাতে স্থান পায়। শ্রধু নাটক সম্পর্কে কালি- 
কলমের আগ্রহের কোনো পরিচয় নেই । কল্লোলে প্রবন্ধ থাকতো বটে, তবে তার 
ওপর খুব বেশি গুরুত্ব দেওয়া হতো না। কিন্তু কালি-কলমে প্রবন্ধ-সাহিত্য সম্পর্কে 
সম্পাদকদের বিশেষ সচেতনতা দেখা যায় । 
কালি-কলমের প্রচ্ছদ্পটে তাকে সচিত্র মালিকপত্র বলা হয়েছে । সে-জদ্তই 


কালি-কলমের দিন £ বাংলা সাছিত্যে পালাবদল ২০৩ 


চিত্র-মুদ্রণে পত্রিকাটির আগ্রহ দেখা যায়। সেকালে প্রবানী ভারতবর্ষের মতো 
পত্র-পত্রিকায় যে ধরণের রঙিন ছবি ছাপা হতে! কালি-কলমে সে-ধরনের বনছবর্ণ 
রঙিন ছবি ছাপা না হলেও একরঙ! ছবি অবশ্ঠই ছাপা হতো। প্রথম বছরের 
কালি-কলম থেকে তার কিছু বিবরণ দিচ্ছি। ১৩৩৩ সালের শ্রাবণ সংখ্যায় আছে 
স্বাক্ষরসহ শরৎচন্দ্রের ছবি, ভাব্র সংখ্যায় আছে শিল্পী চারুচন্দ্র রায়ের আকা ছবি, 
কাতিক সংখ্যায় আছে প্রতীক্ষায়, শিরোনামে দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরীর অণাকা 
ছবি, অগ্রহায়ণ সংখ্যায় আছে “প্রিয়ের সমাধি” শর্ষক সারদ্াচরণ উকিলের ছবি, 
পৌষ সংখ্যায় আছে 'ধান্তোথসব' শিরোনামে সারদাচরণ উকিলের ছবি, ফাল্ুন 
সংখ্যায় আছে *হোলি” শীর্ষক সারদ্বাচরণ উকিলের ছবি এবং চৈত্র সংখ্যায় আছে 
“বিদ্বায়' শিরোনামে লর্ড লেটনের (লীটনের ) আকা ছবি। আধুনিক কালের 
বাঙালির সংস্কৃতির ইতিহাসে দেখা যায়, আধুনিক সাহিত্যচর্চার সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক 
শিল্লেরও চর্চা হয়েছে। সারদাচরণ ও বরদাচরণ উকিল, দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী, 
যামিনী রায়, চারু রায়, অবণীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রমেক্দ্রনাথ চক্রবর্তী ইত্যাদির কথা এ- 
প্রসঙ্গে ত্বভাবতই আমাদের মনে পড়ে। গোকুলচন্দত্র নাগ ও দীনেশরগুন দাশ 
শিল্পী ছিলেন, চিত্র-মুদ্রণে তাদের আগ্রহ থাকা ছিলো স্বাভাবিক । কিন্তু কালি- 
কলমের তিন সম্পাদকের কেউ চিত্রশিল্পী ছিলেন না, শিল্প-রসিক হিসেবেও তাদের 
কোনে৷ পরিচিতি নেই। তংসত্বেও কালি-কলমে যে এতগুলি ভালো ছৰি ছাপা 
হয়েছে তাতে মাসিকপত্রটির প্রশংসা করতে হয়। এব্যাপারে সম্পাদকের! রম- 
বোধের পরিচয় দিয়েছেন । 

৪, 

কল্লোলের আড্ডার খ্যাতি আছে। তার সুন্দর ইতিহাস রচন! করেছেন 
অচিস্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, ভূপতি চৌধুরী ও প্রেমেন্দ্র মিত্র । নানা স্ত্র থেকে নির্ভর- 
যোগ্য তথ্য সংগ্রহ করে আমিও কল্লোলের আড্ডার একটা রূপচিত্র এই গ্রন্থের অন্যত্র 
নির্মাণ করেছি। কিন্তু কালি-কলমের আড্ডার কোনো বিবরণ সেকালে কিংব৷ 
একালে কেউ রচনা করেন নি। অবশ্য তার কিছু কিছু বর্ণনা শুনেছি নানা জনের 
কাছে। নিত্য সন্ধ্যায় বরদ1] এজেন্সীর দোকানে কালি-কলমের আড্ডায় উপস্থিত, 
থাকতেন মুরলীধর বস্থ ও শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, মাঝে মাঝে উপস্থিত থাকতেন 
তৃতীয় সম্পাদক প্ররেমেন্দ্র মিত্র। ধারা নিয়মিত আড্ডায় আসতেন তাঁদের মধ্যে 
ছিলেন নলিনীকিশোর গুহ, প্রবোধকুমার সান্যাল, মণীন্দ্লাল বস্থ, লত্যেন্ত্রপ্রসাদ 
বন্থ, স্বোধ হড়, সৌমোয্রনাথ ঠাকুর, হেমচন্জ্ বাগটী, প্রমথনাথ বিশী, পাঁচুগোপাল 
মুখোপাধ্যায় ও শিশিরকুমার নিয়োগী । আড্ডায় কয়েকবার এসেছেন শৈলজানন্দের 


২৪৪ কল্লোলের কাল 


বন্ধু নজরুল ইসলাম, মোহিতলাল মজুমদার, হুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশচন্জ্র 
চক্রবর্তী, হুরেন্্নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, মহেন্রচন্জর রায়, দিলীপকুমার 
রায়, জগদীশ গুপ্ত, কালিদান রায়, শ্রীহ্মার বন্দ্যোপাধ্যায়, বীরেন্্নাথ মুখোপাধ্যায় 
ইত্যাফি। সেই সব সান্ধ্য আসরে বেশির ভাগ সময়েই সমসাময়িক সাহিত্যের 
আলোচনা হতো, কল্লেরলের প্রসঙ্গ বিস্তারিতভাবে উপস্থাপিত হতো, শনিমগ্ুলের 
বিরোধিতা নিয়ে কর! হতো ব্যঙ্গ-বিদ্রপ | ছুই আড্ডাতেই গিয়েছেন এমন ব্যক্তির 
কাছে শুনেছি, কল্লোলের মতো সাহিত্যিক মনের রসায়ন কালি-কলমের আড্ডায় 
হতো! না। কালি-কলমের আড্ডা ছিলো কল্লোলের তুঙ্গনায় জনবিরল ও স্বল্পস্থায়ী । 
তবু তাতে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের কোনো বাতাবরণ স্থষ্টি হয় নি, একথা বললে 
সত্যের অপলাপ করা হবে। 

কালি-কলমের আড্ডাধারীদের সঙ্গে তার লেখকগো্ঠীর কথা আলোচন! করা 
যেতে পাবে । কল্লোলে পুরনো আমলের লেখকদের অল্পন্বল্ল লেখা প্রকাশিত 
হলেও জোরটা ছিলো নতুন লেখকদের ওপর | ডাকযোগে অজ্ঞাত ও নতুন 
লেখকদের ঘে সমস্ত লেখা পাওয়া যেতো, পাঠযোগ্য মনে হলে কল্লোল তা প্রকাশ 
করতো । আনকোরা লেখকদের তরতাজা লেখার মান অনেক সময়েই উৎকৃষ্ট হতো 
না। কিন্তু কালি-কলম অপরিচিত লেখকদের রচন! প্রকাশ করেননি বললেই চলে । 
পত্রিকাটি মোটামুটি প্রতিষ্ঠিত লেখকদের কাছে লেখার আমন্ত্রণ পাঠাতো । তার 
লেখকগোঠির মধ্যে এমন অনেকে ছিলেন ধার] শ্বনামধন্য ব্যক্তি । যেমন অব্রবিন্দ 
ঘোষ (শ্রী ্বরবিন্দ), অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অতুলগ্রসাদ সেন, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নজরুল ইসলাম, নলিনীকাস্ত গুপ্ত, নীলকণ্ শাস্ত্রী, প্রমথ চৌধুরী 
( এবং বীরবল ), মোহি তলাল মজুমদার, যতীন্রনাথ সেনগুপ্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরঃ 
রাঁধাকমল মুখোপাধ্যায়, শশাঙ্কমোহন সেন, শাস্তা দেবী, সাবিত্রীপ্রসন্ চট্টোপাধ্যায়, 
স্থরেন্্রনাথ গঙ্ষোপাধ্যায়, অতুলচন্দ্র গুপধ, কালিদাম রায়, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
নরেশচন্দ্র পেনগুপ্ত, পরশুরাম, নলিনীকিশোর গুহ, গ্রিয়ন্বদ] দেবী, মণীন্দ্রলাল বনু, 
শরৎচন্দ্র, চট্ট্রাপাধায়, সরোজকুমারী দেবী, গিবীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, দিলীপকুমার 
রায়, খ্ুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, হরেন্দ্রনাথ মুমদার, ইত্যাদি । আর নতুন লেখকদের 
মধো ছিলেন অচ্যুত চট্টোপাধ্যায়, প্রেমেন্্র মিত্র (এবং কৃন্তিবাস ভত্র, প্রেমেন্ 
মিত্রের ছদ্মনাম ), জগদীশ গুপ্ত, জীবনানন্দ দাশ ( গুপ্ত ), ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, 
নীলিমা বহু, নৃপেন্ত্রকষ্চ চট্োপাধ্যায়, প্যারীমোহন সেনগুধচ, প্রমথনাথ বিশী, 
প্রবোধকুমার সান্ঠাল, মহেন্তরচন্্র রায়, মনিবঞ্জ ভারতী, মুরলীধর বন্ধ, শৈলজানন্য 
সুখোপাধ্যা় (এবং লেখরাজ সামন্ত, শৈলজানন্দের ছন্সনাম ), শ্রীকুমার বন্দ্যো- 
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পাধ্যায়, স্থবোধ রায়, সৌম্যেন্্রনাথ ঠাকুর, হেমচন্্র বাগচী, আখল নিয়োগী, আনন্দ- 
সুন্দর ঠাকুর (প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়ের ছন্সনাম ), স্থরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ]ায়, ছুমাযূন 
কবির, অন্ন্দাশংকর রায়, অচিস্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, পাচু- 
গোপাল মুখোপাধ্যায়, বনবিহাবী মুখোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ইত্যাদি । 
লক্ষ্য করার নিশ্চয় এই যে, কালি-কলম যদ্দিও নবীন লেখকর্দের মুখপত্র ছিলো! এবং 
পত্রিকাটির সম্পাদনার দায়িত্বও ছিলো তিন তরুণের ওপর ( অবশ্ত মুরলীধর বস্থ 
অন্য হুজন অপেক্ষা বয়স্ক ছিলেন ), তবু এই পত্রিকায় প্রবীণ ও নবীনের একটা যুক্তি- 
সম্মত সামঞ্রহ্য বিধানের চেষ্টা দেখা যায়। সেজন্য কালি-কলমে প্রকাশিত লেখা- 
গুলির মামগ্রক মান কল্লোলে প্রকাশিত লেখাগুলির চেয়ে উন্নততর ছিলো । সেই- 
জন্য সৌম্যেন্্রনাথ ঠাকুর কালি-কলমের উচ্ছৃসিত প্রশংসা করেছেন তার আত্ম- 
জীবনীতে, নানা আযাকাডেমিক মহলে বক্তৃতা প্রসঙ্গে পত্রিকাটির প্রশস্তি উচ্চারণ 
+রেছেন শ্রাকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় । অন্নদাশংকর রায়ও একবার আমাকে বলেছেন, 
কল্লোলের এঁতিহাসিক মূল্য যদ্দিও অসাধারণ তবু কালি-কলমের সাহিত্যিক মান 
অধিকতর । কলোলের কাল থেকে কম-বেশি বাট বছরের দূরত্বে আমরা ধারা 
দাড়িয়ে আছি, তাদের কাছে অবশ্য কলোপ, কালি-কলম, প্রগতি ও ধূপছায়ার 
তালোমন্দ মিলেমিশে একটা এতিহাসিক যুগের সম্পূর্ণতা। কৰি সঞ্জয় তট্টাচাধও 
এই মত পোষণ করতেন । 


কালি-কলম ঃ প্রথম বর্ষের শ্ুচিপত্র 


১৩৩৩ সাল, বৈশাখ থেকে চৈত্র 

অরবিন্দ ঘোষ 

কর্মঘোগীর আদর্শ-_৫৪৯, কর্মযোগ--৬২১, উভয়ত:--৬৮৩, ভারুতের অন্তর- 
পুরুষের জাগনুণ-_-৭৪৭। 

অবনীক্্রনাথ ঠাকুর | 

ধাতুমঙ্গল--৪০৩, আটের সহঞ্পথ-_৫ৎ২) সাহিতে। শুচি-বিকার_-৭১৫, 
আপন কথা-পদ্মর্দাসী--*৭৫ | 

অতুলপ্রসাদ সেন 

শৈলবনের সরমা তে (গান ) ৪৪৩, গান_-৫২২, গান--৬৭৫, গান---৭১৬ 


মুসায়ের;৫ ১৬ । 


২০৬ কল্লোলের কাল 


অমিয়া চৌধুরী 

স্বানচ্যুত ( গল্প ) ৬৪ । 

অচ্যুত চট্রোপাধ্যাক 

তিল ( কবিতা )--১৭৫। 

উপেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 

হিন্দু-মৌসলেম পাক--৮৬, ক্দ্ধকাটা সমাজ--১৫৫, গৌঁজামিল- ২৯৭ । 


ওচিওলাল 

সাবিত্রা ( গল্প )--৭৯২ | 

কালিদাস রায় 

প্রানুট ( কবিতা )--২৩৭, 

কৃত্তিবাস ভদ্র 

১. অসংলগ্র ৬১৪, ২. অসংলগ্র--৬৭৯। 

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যাক় 

কবলুভি ( গল্প )--৫৯১, ৬৪৯৬, ৭৫৫) পেনসনের পর ( রস-রচনী ) *৭৮। 


জগদীশ গুগু 

১ পুবাতন ভৃত্য (গল্প )-১২৩ ২, ভরাম্থখে (গল্প )-২৬৮ ৩. জহর 
(গল্প )--৩3৪ ৪. যৌবন্-যজ্ঞের কবি ( গল্প )--৩০ ৫. প্রলয়ঙ্করী ষঠা ( গল্প) 
--৪নঈণ ৬. স্বপ্র যখন হঠাৎ সত্য হয় (গল্প )--৫৩৭ ** নিষ্ঠুর গরজী (গল্প) 
৫৭৮ *. চুন্চুন্‌ স এ হুমারে মরী এ ( গল্প )-৬২৮ »* বুড়োর স্থথ ( গল্প) 
__৭১৭| 


জীবনানন্দ দাশগুপ্ত 

১. পতিতা ( কবিতা )--৯৮ ২. মবীচিকার পিছে ( কবিতা )--১৪৩ ৩. 
শেষ শয্যায় ( কবিতা )--২০২ ৪. বেদিয়] € কবিতা )--২৯৩ ৫, কিশোরের 
প্রতি ( কবিতা )--৩*২ ৬. নব-নবীনের লাগি (কবিতা )--৪৫২ ৭, ওগে! 
ঘরদিয়!, কবিতা )--৭০৩ ৮* স্থদু-বিধুর কবি ( কবিতা )--৭৭*। 

দিলেক্দ্নাথ ঠাকুর 

ক্বতলিপি_-১৮৯, স্বরলিপি--২৫৪, হ্বরলিপি--৩২৫ | 

ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 

আমাদের এই কুঁড়ে ঘখানি ( কবিতা ) ৫৯৪। 
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নজরুল ইস্লাম 

১ মাধবী প্রলাপ ( কবিতা )-৫১ ২. অ-নামিকা ( কবিতা )--৩৫৭ 
৩* গোপন প্রিয়া (কবিতা )-৪*৭ ৪. সিন্ধু (কবিতা )--৪৮৫ ৫. সিদ্ধ 
(কবিতা )--৫৫৫ ৬. পিশ্ধু (কবিতা )--৬২৫ ৭, গান-_-৩৯২ ৮, হ্বরলিপি 
৩৯৩ | 

নলিনীকিশোর গুহ 

বিচিন্রা--১১৭) ১৯১) ৩৮২) ৩৯৪) ৪৮২৪ ৭৪০১ ৮১৩ 

নলিনীকাস্ত গুপ্ত 

কর্মযোগীর আদর্শ-_-৫৪৯, কর্মযোগ--৬২১, উভয়তঃ-_-৬৮৩) ভারতের অস্তর- 
পুরুষের জাগরণ-__-৭৪৭ |*% 

নীলকঞ শাস্ত্রী 


বিচিত্রা--২৬১। 


নীলিম। বন্থু 

গোপনধারা ( গল্প )--১৫৮, ভাঙা কম্পাস ( গল্প )--২৯৭। 

নৃপেক্দকৃ্ণ চট্টোপাধ্যায় 

বনম্পতির মৃত্যু ( গল্প )--২৪৯, নোগুচি--১৮৬, লিওনিদ্‌ আন্দ্রিভ_-৬৭৫ | 


প্যারীমোহন জেনগুগ্ড 
অতৃপ্ধ (কবিতা )--১৭৫। 


প্রমথনাথ বিশী 
১, বসম্তসেনা ( কবিতা )--২৭২ ২* চার্বাক--৫*৩। 


প্রবোধকুমার জান্যাল 

খাচার জীবন একটানা ( গল্প )--২২০, মাটির ঢেলা ( গল্প )--৬৮১, একটি 
কাহিনী ( গল্প )--৪৩৬, মাটি আর পাথর ( গল্প )--৫২৫) বৎসহার1 কোন্‌ সাহার! 
( গল্প )--৬৪৬, বপান্তর ( গল্প )--৭৬০। 

প্রেমেজ্দ্ মিত্র 

মগের মুলুক ( কবিতা )--১৯, মানষের মানে চাই ( গগ্য-কবিতা )--৫*, নযো 
নমো নমো ( কবিত! )--৯০, ফের যদ্দি ফিরে আসি ( কবিতা) ১২১, সাসিতে জল- 


* আসলে এর কোনোটিই নাঁলনশবাবুর লেখা নয়। সবগালই অরাবিন্দ ঘোষেব লেখার 
নালনীবাবঃ কৃত অনুবাদ । দ্রক্টবা অরবিল্দ ঘোষের লেখার লুচট। অনবাদক হিসেবে নলিন”- 


বাবর নাম আছে। 


এ কল্লোলের কাল 


সারেঙ বাজে ( কবিতা ) ২১৪, মানবক ( গদ্য-কবিতা ) ২৬০) এ সুন্দরী পৃথিবীরে 
আমি ভালবাসি ( কবিতা )--৩৭৩, আশ্বিন নব-আশ্বিন মোর ( কবিতা )--৩৮৭, 
নটরাজ ( কবিতা )--৪৩3, মাটির ঢেল] ( কবিতা )--৫৪৩, আজি এই প্রভাতেরে 
কর নমস্কার (কবিতা )--৬১২, মৃত্যুরে কে মনে রাখে? ( কবিতা )--৬৫৬, 
ফান্তুন চলে যায় ( কবিতা )--৭৩৯, পাক [ দ্বিতীয় পর্ব ] ( উপন্যাম ) ২৩, ১১১১ 
১৭১) ২৫৬ ৩৯৬) ৫৬৯) ৬৭২) পানাধাট পেরিয়ে (গল্প )--৯২, সায়েব-বিবি- 
গোলাম (গল্প )-২৪০, তবিষ্কতের ভার (গল্প )--৪৭১, নীপুদ্ধা ( গল্প )-৬৮৭ 
চিঠি--৩২৭* নীলিমা বন্থ (মৃত্যুর পর শোক প্রবন্ধ )৮২১। 

বিরূপাক্ষ শর্ম। 

( মূরলীধর বন্ধু )--৭৯, পঞ্চরত্ব ( রস-রচনা ) 

বীরবল 


চুপচুপ__৪৪৩। 


মহেজ্রচজ্্র রায় 
গ্রহ_-৪৯৯, সাহিত্যে পতিতা-_-১৩৯, ভালবাসার নিষ্টা--২০০, ভাব ও 
অভাব--২৬৫, শাওন মে সামলিয়া--৩৩৮, নরনারী--5*৪, মায়ার বাধন-_-9৪৫ 
ব্যথার পথিক--৪৮৯, গুরুর দশা--৫৮৩, স্বামী-স্্রী--৬৩৭, শিল্পে আত্মপ্রকাশ-- 
৭২৯, হিন্দু মুপলমান-_-৭৯৭। 
মণিবজ ভারতী 
বিচিআা--৭৩৩ | 


মণীন্রলাল বন্ধ 
আর্ট কি 1৫৭৫ 


মুরলীধর বন্থু 

বিচিজ্ঞা_-১১৪, ১৯০, ২৭*) ৫৪৬, আন্তন শেহত্‌ ( গোকির স্মৃতিকথা ) ১৬৬, 
লিও টলস্টয় -২৯, মান্য যখন একা থাকে ( গোকির ম্ৃতিকথ! ) 5৫৪, বারাঙ্গন! 
( গোকির শ্বৃতিকথা ) ১৭ 


মোহিতলাজল মজুমদার 
,,লাগ্াজুন (কবিতা )--১৯, তীর্২-পথিক (কবিতা )--৮৯, নারী-বন্দনা 
ক্বরলিপি-১-১২৪, গছ্য ও পদ্য ( কবিতা )--২৩১, ঘর-উদীসী ( কবিতা )--২৮১ 
ধীরেক্দ্রনা্ছ ( নীতি-কথা )---৩৩১৯ ৪২১, স্থির আদিতে ( কবিতা )--৪৬3, 
আমাদের এই কবিতা )--১৪৫। 


কালি-কলমের দ্বিন £ বাংলা সাহিত্যে পালা বদল ২০৯ 


বতীজ্নাথ সেনগুপ্ত 

সিদ্ধৃতীবে ( কবিতা )--৭৫৩ | 

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

সাহিত্য-সশ্মিলন--৮৪) জন্মোৎসব দিনে (কবিতা)--৮৮, রায়তের কথা-_-১৪৫, 
গান--১৮৮, ২৫৪, ৬১৯) ৭১৪, বৈকালী-_২২৫, ২৮৮, ধর্ম ও জডতা-_২২৬, 
গীত পঞ্চক-_-৫১৫, গান ও শ্বরলিপি__-*৩৪, দান ( গান )-_-৭৭৫। 

রমা মজুমদার 

ত্ববলিপি-__-২৫৪১ ৩২৫ | 

রাধাকমল মুখোপাধ্যায় 

সমাজের ভাবাস্তর--১৫০। 

লেখরাজ সামস্ত 

বেনামি বন্দর ( গল্প )--১৪, ৩১৩। 

শশান্কমোহন দেন 

স্্ধ জাগে ( কবিতা )--৭৮। 

শান্ত! দেবী 

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প--২২৭। 

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় 

মহাযুদ্ধের ইতিহাস ( বড় গল্প )---১* ৫৫, ১৩০) ২১৫, ২৭৪) ৩৬২, ৪১০, 
বানভামি ( বড় গল্প )--৪৬৬, ৪৯১) ৬৯৫) ৬৫৭-চার সংখ্যায় । মাটির রাজা 
( বড় গল্প )--৭2৬, ৭৭১, মোট ছুই সংখ্যায় | সংগ্রহ--৭৩৬, ৭৭১, জোহানের 
বিহা' (গল্প )--৩২, বেনামি বনদার-_-জনি ও টনি ( গল্প )_-১০৫, সেয়ানে সেয়ানে 
(গল্প )--১৭৬, ধোয়া (গল্প )--২৮২, বোল্সলাফ, (গল্প )-_-৩৭৫,' চক্ষদান 
€ গল্প )--৫০৬, কেলেঙ্কারী ( গল্প )--৫৫৯, মারণ-মন্ত্র (গল্প )-৮০৫, বন্ধুর 
উদ্দেশে (হাফেজ হইতে )-_৫৩৬, প্রার্থনা ( হাফেজ হইতে )_-৫৪২, সর্বনাশা 
(হাফেজ হইতে )--৫৮২, মনের আগুন (হাফেজ হইতে )--৫৩৫, পিয়ামী 
(হাফেজ হইতে )-_-৬১৫, মৃত্যুজয়ী (হাফেজ হইতে )১--৭৮৬। 

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 

বিচিত্রা--৫৪৫ | 

লতীশচত্দ্র জেন 


বিচিত্রা_-৫৪৭। 


কলোপ--১৪ 


২১৩ কললোলের কাল 


লত্যেন্দ্র প্রসাদ বনু 
আধুনিক ফরাসী সাহিত্য--৩৮৭, ডট্টগ্লিভঙ্গি--9৪৪৮। 


সাবিস্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যাক়্ 

শ্বতির ব্যথা (কবিতা )--৩৯৯, যদি হায় দেখ! না হ'ত তোমার সনে 
(কবিতা )--৫২৩। 

সরেজ্দলাথ গঙ্গোপাধ্যায় 

বন্দিনী ( কবিতা )--৪৮, বিচার (গল্প )--১৯৫, কানের ফুল (গল্প )--৪৫৮, 
ইজ্জৎ ( গল্প )_-৭২২, বাণী ( রূপক গল্প )--৭৮৪। 

স্বোধ রায় 

নাট হাম্হন__২৮, শরৎ প্রশস্তি ( কবিতা )--৭১৮। 

সৌম্যেন্্রনাথ ঠাকুর 

নর-নারী-__২ ১৬, পথের কামা-_ ৫৪৬, লাহিত্য---৭*৪ । 

হারাধন বী 

বিজিত জাতির শিক্ষা_-*৮৭। 

ছিরগ্ময় ঘোবাল 

সংগ্রহ-_৩০৬। 


হেমচক্্র বাগচী 
উত্তর বায়ু (কবিতা )_৫৭৩, আবির্ভাব ( কবিতা )_-৬৭*, গোপনচারী 


€ কবিতা )--৭২৬। 


কালি-কলম ঃ দ্বিতীয় বর্ষের হুচিপত্র 
১৩৩৪, বৈশাখ থেকে চৈজ 
অরবিচ্দ ঘোষ 
ত্যাগধর্ম__-১৯, ভ্রমবিকাশের ধার--৮১, ব্যষ্টির মহত্ব-১৪৬। 
অবনীজ্দনাথ ঠাকুর 
আপন কথা--১*৪। 
অসুলচন্দ্র গুপ্ 
সমালোচক--৩১। 


কালি-কলমের দিন £ বাংলা সাহিত্যে পালাবদল ২১১ 
খিল নিয়োগ 
হাসি ও অশ্রু (গল্প )_-২৭২। 
আনাতোল্‌ ক্র 
কাচি-_-১৩১১ [ অন্ুবাদকের নাম নেই 11 
আনল্দনুন্দর ঠাকুর 
বিখরণী--১৭৮। 
কালিদাস রায় 


পঞ্চশরের পঞ্চশর ( কবিতা )--১৭৩, এক তারার কৰি (কবিতা )__-৫২২, 


এক তারা হইতে-__৫২৩, বিনোদিনী--৭৫০ | 


কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 

ম্মরণে (স্মৃতি-কথা )--৩৩৬। 

ক্রপট্কিল্‌ 

ম্যাক্সিম গোকি_-৫৫৮--(অন্রবাদক মহেন্্রচন্দ্র রায় )। 

জগদীশ গুপ্ত 

একটি---ছুটি (গল্প )--৩৩, *** পয়োমুখম্‌ ( গল্প )--৭*, আদিকথার একটি 


€ গল্প )--২৪১, ছাড় ( গল্প )-৩১২, কামাখ্যার কর্মদোষে (গল্প )--৪০৩, 
চন্দ্রন্ুয যতদিন ( গল্প )--৪৩৫, উপলাহত প্রবাহ ( গল্প )--৬৫৫, তমসার পথে 
( বড় গল্প )--*+৯, শরৎচন্দ্র (প্রবন্ধ )--৩০৫, প্রভাতবাবুর গল্প (প্রবন্ধ )_ 
৫৮৩, ফিলজফির বুদ্ধতদ--৭০২ | 


জুনিয়ার্‌ জলধর 


গরামলের ঘর ( রূস-রচন] )--৫৮২, নবককষ্ের আত্মকাহিনী ( বাঞ্গচিত্র ) ছৰি 


নয় ব্যঙ্গ রচনা--৬৩২, ভৈরব মুখুজ্জিয়া ( ব্যঙ্গ-চিত্র ) ছবি নয়__৭৪৮। 


জীবনানন্দ দাশ গুপ্ত 

একদিন খু'জেছিচু যারে (কবিতা)-_-৫১, যুব! অশ্বারোহী ( কবিতা )--৫৬৭। 
দিনেজ্দনাথ ঠাকুর 

্বংলিপি-_২৫৮। 

নজকুল ইস্লাম 

গজল-গান - ৭৩৫ । 

নরেশচজ্দ সেনগুপ্ত 

রূপের অভিশাপ (উপন্যাস )--২২৩, ২৯৮, ৩৪৫১ ৪৪৭, ৫১১১ ৫৫১, ৬২১, 


২৬৯৫১ ৭২৬, পুরোহিত € রূপক গল্প ১৩৭৩, রসের কথা--৬৯৬। 


৪ | কল্লোলের কাল 


নজিনীকাস্ত গুপ্ত 

ত্যাগ-ধর্ম__১৯, ক্রমবিকাশের ধার।--৮১, ব্যগ্ির মহত্ব--১৪৬, [ শ্রীঅরবিন্দের 
লিখার অন্গুবাদ ], অঙ্গীল ও অন্থন্দর [ মৌলিক রচনা 18৮৩ । 

নলিনীকিশোর গুছ 

বিচিত্রা ৬৫) ১৩৭, ২৭৬১ ৩৪০১ ৪১৪) ৪৭৯) ৫৩৫) ৫৮৬) ৬৪৬, ৭৬৪, 
মাতৃহারা তরুণ--৫৮৬১ ৬৪৬) ৭৬৪৯ মনের দাসত্ব-_-৬৭৯। 

নিরুপম গুপ্ত 

হথরের রাখী ( চিত্র )--১২৬, শ্রাবণ ঘন গহন মোহে (চিত্র ) ১৬১, রেলপথে 
€ চিত্র )_৪৬৮, রাতের পথ ( চিত্র )--৫২৮। 

পরগুরাম 

রস ও রুচি- ৬১৭। 

প্রমথ চৌধুন্ী 

রূপ ও রস--৪১, লেখা-_৯৯। 

প্রমথনাথ বিলী 

প্রাচীন আসামী হইতে ( কবিতা )-_-৬৪, ৬৩৮, ব্যবধান € কবিতা )--৫৮২, 
জানি জানি হে বসন্ত (কবিতা )-_-৬৪৪ | 

প্রবোধকুমার সান্তাল 

উল্কির মেল! (চিত্র )--১১৩,1 (গল্প )--৩৭৩। 

প্রিয়ন্বদ। দেবী 

কালি ও কলম ( কবিতা )--৯৭। 

প্রেমেক্্ মিত্র 

পত্র -৬৮। 

বিরূপাক্ষ শর্ম 

বেতালের বৈঠক (রঙ্গব্ব্যঙ্গ )--৫১৮, হানি-কান্ন৷ ( চিত্র )--৬১৩, আর্টের 
আটচালা-_-৭*৬, ৭৬১ । 

বেভালভটট 

মরুশিখ!--৭৩৬ | 

মহেজ্জচজ্ৰ রায় 

তত্ববা্ ও জীবন--২৩*, অনাগত--৩৫৩, ম্যাক্সিম গোকি--৫৫৮। 

মণিব্জ ভারতী 


পত্র-২১১, ২৬৮) ৩২৬, ৪৭৫১ ৫৩৭, ৫৯৯, ৬৩৯, ৭০৩ । 


কালি-কলমের দিন £ বাংল! সাহিত্যে পালাবদল " ২১৩ 


মণীজ্রলাল বন্ধু 

বেহাল! ( গল্প )--৪৭, জলপথে ( চিত্র )--৪৭১। 

মম 

পুথি-পত্র--৫৮৫ । 

ম্যান্সিম গোকি 

বদ্রেজিন (গল্প )--১০৩। [ অন্ুবাদকের নাম নেই তবে অবশ্যই অনুবাদ 
করেছেন শৈলজা | ভুষ্টব্য শৈলজানন্দ ]1 

মোহিতলাল মুমদার 

ন্বর-গরল € কবিতা )--১৭ শ্টালট-বাসিনী ( কবিত৷ )--১০৬, রুদ্র-বোধন 
(কবিতা )--১৪৩, সত্যেন্্রশ্মরণে (কবিতা )_-১৬৭, নারী-স্তোক্স ( কবিতা ) 
--২১৫) শরৎচন্ত্রের প্রতি ( কবিতা )--৩৪৩, গান (136176-এর অন্ুভাবে )- 
৪৩৩, বূপ-রহন্ত ( কবিতা )--৪৯৫, অপ্রেমিক ( কবিতা )--৫৫*, নির্ধায়-বাণী 
(কবিতা )--৫৯৮, দেয়াল-ভাঙ্গ! ( গপ্প )_-১৭৪, কবি সত্যেন্দ্রনাথ (প্রবন্ধ ) 
স্্ ১৪৪ | 

যতীজ্জনাথ জেনগুগু 

বীণা-বেণু ( কবিত! )--২৯৭। 

রবীজ্রনাথ ঠাকুর 

গান--৪১, ২৫৭, লেখা ( কবিতা )-_-৬৯। 

রর 

পুথি-পত্র_ ৫৮৫ । 

লেখ ব্লাজ সামস্ত 

জাগ্রত ভগবান ( গল্প )--৫৭। 

শরগ্চক্র চট্টোপাধ্যান় 

সাতিত্যে আর্ট ও ছুর্নীতি-_-৩৩২। 

১] 

পুঁথি-পত্র-_ [ পৃঃ সংখ্যা ভাঙা ]। 

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় 

মাটির রাজা ( বড় গল্প )--৪৩, ১৩১, ২৬১ ৩*৭, বদ্রেজিন (গল্প ) অনুবাদ 
স্যাক্সিম গোকি-_-১০৩, নারীমেধ (গল্প )-১৮৩, পত্র-চিত্র (গল্প )--৪১১। 

শৈলেজ্নাথ মল্লিক 

বর্ণা (কবিতা )--৫৭৮। 


২১৪ কল্পোলের কাল 
অরোজকুমারী দেবী 
চেনা-অচেনা (গল্প ) [ পৃষ্ঠাসংখ্য! পাওুলিপিতে ছিল না । প্রকাশক ]। 
সাবিস্রীপ্রসন্প চট্টোপাধ্যায় 
বোনাময়ী € কবিতা )--৬৮৩। 
নুরেশচজ্জ বন্দ্যোপাধ্যায় 
চিত্রবহা ( উপন্যাস )--১, ৮৬ ১৫০, ২৩৪, ২৮৬) ৩৫৬) ৪২৩, ৪৮৫) ৫৬৮, 


৫৯৯১ ৬৬৫) ৭৩৮ । 


স্বরেজনাথ গজোপাধ্যায় 

রাজু-পপ্ডিত (উপন্যাস )-২৪, ১১৯, ২৫৯, ৩২০, ৩৮৯৯ এর পর সমাপ্ত | 
খোকা আয়! থোকা আয় (গল্প)--২৭৯, অঙ্কারং শত ধোতেন 
(গল্প )৪১৭, হুকুমের কিম্মত ( গল্প )--৪৫৭, মুক্ত] (গল্প )--৫৪১, গীত-সথধা 
(গল্প )--৫৯৩, রহ কুষ্ঠাহীন ( কবিতা )-_-৩৬৮, ক্ষীরোদপ্রসাদ ( স্মৃতিকথা )__ 
৬৭৬, ৭৫৫, শনিবারের চিঠি_-৭০০। 

সুবলচজ্ মুখোপাধ্যায় 

জীবন-মাধবী ( কবিতা )--৪৫৫। 

সুবোধ রায় 

সমর্পণ ( কবিতা )--৭৫২, পু খি-পত্র_-৭৫। 

সৌম্যেক্জনাথ ঠাকুর 

বাউলের গান ( সংগ্রহ )--৩৯। 

হিরম্ময় ঘোষাল 

সংগ্রহ-_৫৩। 

হুমামুন কবির 

স্বপ্ন (কবিতা )--৫*৯। 

হেমচন্দ্র বাগচী 

মাটি (কবিতা )--২৬৭, শরংপ্রশস্তি (কাবতা )--৩১১, পথ-মান্লা 
( কবিত। )--৫৩৯, মক্ষিরাণী ( কবিতা )--৬২৯, কবি ভবভূতি ( কবিও! )-- 
৬৫৩, শীর্ধ শুভ্র পথরেখা (,কবিতা )--৭০৫| 


কালি-কলমের দিন £ বাংলা সাহিত্যে পালাবদল ২১৫ 


কালি-কলম ৫ তৃতীয় বষের মুচিপত্র 
১৩৩৫ লাল; বৈশাখ থেকে চৈত্র 
অন্সফাশক্ষর রায় 
অকাল মরণ ( কবিতা )--১৪২, আনন্দবাদী ( কবিতা! ).--১৮৩, আগুনে 
আগুনে কথ! ( কবিতা )--২৯৮, কার চুম্বন কাহারে দিদ্নাছি ( কবিতা )--৩৮২, 
রষ্টী (কবিতা )--৪২৮, ভিয়েনার কাছে (কবিতা )-৪৭১, সথইটজারল্যাণ্ডে 
( কবিতা )--৫৪৬, মুখখানি ভুলে গেছি ( কবিতা )--৬১৬, মনে যনে-- ১৭৮ 
২৮০১ ৩৬৬, নৃতন--৫৭৯। 
অচিস্ত্যকুমার সেনগগু 
শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ( কবিতা )--২৪৪ | 
অখিল নিয়োগী 
গান-_-২০৪। 
আনন্দসুদ্মর ঠাকুর 
মহাযুদ্ধের আর এক অধ্যায় (গল্প )-_২০৫। 
কপিলপ্রসাদ ভট্টাচার্য 
খণের বাধন ( গল্প )--৪৩২। 
কালিদাস রায় 
ব্ঙ্গ-সাছিত্য (প্রবন্ধ )_-৫২, সাহিত্যপপ্রসঙ্গ ( প্রবন্ধ )--১১৬, সাহিত্য- 
প্রসঙ্গ ( প্রবন্ধ )--১৭১, সাহিত্য-প্রসঙ্গ (গ্রবন্ধ )-২২২, শরৎ-সাহিত্য (প্রবন্ধ ) 
--২৬২, সাহিত্য-প্রলঙ্গ (প্রবন্ধ )--৩৪৩। 
গিরীজ্জনাথ গজোপাধ্যায় 
শরত্চন্জ্র (প্রবন্ধ )--২৪৬। 
জগদীশ গণ 
তমসার পথে (গল্প )-১১, মুকুলের মৃত্যু ( বড় গল্প )--৭৬, ১৪৫, দ্বিতীয় 
(গল্প )_-৩৫৩, অবাক জ্যোত্মা (বড় গল্প )-_৫৯*, অত্যুক্তি ( সাহিতা-প্রসঙ্গ ) 
স্পাডই৯। 
জীবনানন্দ ছাশ [গুণ বর্জিত ] 
আজ ( কবিত! )--১০৭, ফলের দিনে ( কবিতা )--৩১২। 
ভারাশক্কর বন্দ্যোপাধ্যায় 
শ্বশানের পথে (গল্প )-৩২৩। 


২১৬ কল্লোলের কাল 

ছিলীপকুমার রায় 

চিরস্তনী ( ইংরেজী কবিতার ছায়াহ্বাদ-_সহীদ স্ুরওবাদির ইংরাজী কবিতা) 
-_-৪৯৩, অননদাশস্কর ও তারুণ্য (প্রবন্ধ )--৫২৯, এঁকাস্তিকা ( কবিতা )__-৬৩*। 


নজরুল ইস্লাম 
নদী পারের মেয়ে ( কবিতা )--১০, গজল গান-_-৬৮, বাতায়ণ-পাশে গুবাক 
তরুর সারি (কবিতা )-_-৬৩৩। 


নরেশচজ্ লেনগ,গু 

হরিদালী বৈষ্ণবা (প্রবন্ধ )-_-৬৩, কথাসাহিত্যে শরৎচন্দ্র (প্রবন্ধ )__-২৪৯, 
নারায়ণী ( কথা-নাট্য )--৪৪১, ৪৭৬, ৫৫৫, ৬০৭, ৬৫৮, অভিভাষণ (প্রবন্ধ ) 
শ্পভত ৭ | 

পাডুগোপাল মুখোপাধ্যায় 

রজনীগন্ধা! ( গল্প )--২০০১ উচ্ছেদ ( গল্প )_-৩৯৯। 

প্রমথ চৌধুরী 

ভারতচন্দ্র (প্রবন্ধ )--১৫৬। 

প্রমথনাথ বিশী 

প্রাচীন আনামী হইতে ( কবিতা )_-৩৩৭, ৩৯০১ ৪৫০ ৫৬৮) ৬২৭। 

প্রবোধকুমার সান্যাল 

নিশিপন্ (গল্প )--২১০। 

বন্বিবারী মুখোপাধ্যায় 

যোগত্রষ্ট ( উপন্যাস )--১, ৬৯, ১৩৫, ১৯৪5 ২৫৩. ৩০৭, ৩৭৬, ৪৫৫) ৪৭৩ 
৫৪২১ ৫৮৬, ৬৬২ । 

প্রিযন্দ। দেবী 

চম্প! ( কবিতা )--২৭। 

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যাক়্ 

গ্রছের ফের (গল্প )--৩১৫। 

মহেন্রচজ্ ফ্লায় 

জীবন ও আধুনিক সাহিত্য (প্রবন্ধ )--২৯, বাস্তব ও অবান্তব ( প্ররদ্ধ )-- 
১০১, প্রবন্ধ শিল্প (প্রবন্ধ )--১৩০, প্রত্যুত্তর ( প্রবন্ধ )_-১৭৩, প্রতিভার 
লম্মান (প্রবন্ধ )--৩*০, ভাবীষুগ (প্রবন্ধ )-_-৬৫৩। 

রবীক্রনাথ ঠাকুর 

শ্রদ্ধাঞ্জলি ( কবিতা )--১২৫। 


কালি-কলমের দিন £ বাংল! সাহিত্যে পালাবদল ২১৭ 


শরৎচন্দ্র চট্োপাধ্যায় 

মনের কথ! (প্রবন্ধ )-২৯৫। 

সত্যসন্ধ দিংহ 

আধুনিক সাহিত্যের লক্ষণ (প্রবন্ধ )-১১৩, আর্ট, রস ও খিচুড়ি (প্রবন্ধ) 

*-_-১৭৫ | 

লরোজকুমার রায় চৌধুরী 

একল! পথিক ( গল্প )--৫৪৮। 

সুবোধ রায় 

সাহিত্য-প্রসঙ্ঈ-৫৪. দান-প্রতিদান ( কবিতা )--১৯৯, তরুণ শিল্পী মনীষী 
দে--৪১২. জিজ্ঞাসা ( কবিতা )--৪৫১, রূপাস্তর ( কবিতা )--৪৮৬। 

স্ুরেজ্দনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 

শরৎচন্দ্রের উপন্যান লিখন পদ্ধতি (প্রবন্ধ )--৭, ন্বদেশ ( উপন্তাস )--৩৩, 
১০৮) ১৬৬, ২১৭, ২৬৯) ৩৩৮৯ ৩৮৪১ ৪২২৯ ৪৯৮) ৫৬৯১ ৬১৭১ ৬৬৭, সাহিত্যে 
আত্মহত্য! (প্রবন্ধ )-১৩৯, ছি-ই ছি-ই (গল্প )-১৮৫, ভেলি (প্রবন্ধ )-- 
২৩৭, ন্সকিঞ্চিতের গীতা ( কবিতা )--৩৪৪, নবযৌবন (গল্প )--৩৬৪৯। 

স্থরেশচজ্ চক্রবর্তী 

রিনি রিনি রিনি রিনি ঝিনি ঝিনি ( কবিতা )--৩৭৪+ অনুসন্ধান ( কবিতা) 
--৫৭৬। 

সুরেজ্দনাথ মভুমদার 

অপাপক (গল্প )--৪৭, পূজার বাজার (গল্প )_-৪০৬। 

স্ুরেশচজ্ বন্দ্যোপাধ্যায় 

মানিক দহিত্য--১১৭, দীপান্ছিতা ( লম্নালোচনা )--৬২৫) মণিলাল-স্বতি 


স্-ত৭৬ । 


হেমচজ্্র বাগচী 

বৈশ্য়স্তী (কবিতা )-৪১, জন্মাস্তর (কবিতা )-৯৭, কদম কুম্থমে আজি 
€ কিতা )_-২১৫, জীর্ণ কাব্য তুমি বিধাতার ? ( কবিতা )-৪১৯, একদিন 
এসেছিলে পরাণে আমার ( কবিতা )--৫২৫, চঞ্চল! ( কবিতা )--৬০৬, দু'খানি 
কবিতার বই (সমালোচনা )--৬৬৫ । 

কালি-কলমের লেখকক্রমে লেখার পূর্ণ স্থচি সংকলিত হলো। কিন্তু পত্রিকাটির 
প্রতিটি সংখ্যা কেমন হতো বোঝাবার জন্য গ্রথম তিনটি সংখ্যার বিবরণ নিচে 


দিলাম 


২১৮ কলোলের কাল 


বৈশাখ, ১ম সংখ্যা, ১ম বর্যঃ ১৩৩৩ 

১, মহাযুদ্ধের ইতিহাস ( উপন্তাস )__শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ৷ ২ নাগাজুন 
(কবিতা )--মোহিতলাল মজুমদার । ৩. বেনামী বন্দর (গল্প £ দ্বিছিষণি ) 
_লেখ্রাজ সামস্ত [প্রেমেন্্র মিত্র ]| ৪. মগের মুন্তুক (কবিতা )-. 
প্রেমেন্দ্র মিত্র । ৫. সংগ্রহ ([1) 01০ ৯০11 থেকে) ম্যাক্সিম গকি। 
৬. পাঁক ( উপন্তাস : দ্বিতীয় পর্ব) প্রেমেন্ত্র মিত্র | ৭* ন্যট হামনন 
(অনগবাদ )-ন্ববোধ রায়। ৮. জোহানের বিহা (গল্প )- শৈলজানন্দ 
মুখোপাধ্যায় । ৯,» বন্দিনী (কবিতা )-__হ্রেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় । ১০, 
মানুষের মানে চাই ( কবিতা )-_প্রেমেন্দ্র মিত্র । 


জ্যৈষ্ঠ, ২য় সংখ্য।, ১ম বর্ষ 2 ১৩৩৩ 

১, মাধবী প্রলাপ (কবিতা )- নজরুল ইসলাম । মহাযুদ্ধের ইতিহাস 
( উপন্যাস )-_শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যাক্স । ৩,  স্থানচ্যুত (গল্প )_ অমিয়্া 
চৌধুরী । ূর্ধ জাগে ( কবিতা )- শশাঙ্কমোহন দেন । পঞ্চরত্ব (ব্যঙ্গ-রচনা ) 
__বিরূপাক্ষ শর্মা । চয়নিক। (সংকলন)- রবীন্দ্রনাথ, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
ও মোহিতলাল মজুমদারের লেখা থেকে । ৭* পোনাঘাট পেরিয়ে (গল্প ) 
- প্রেমেন্্র মিহ । ৮. পতিতা ( কবিতা )--দীবনানন্দ দাশগুগ্ | ». সংগ্রহ 
(ইয়োহান বোয়ের থেকে )_ অনুবাদ £ মহেন্দ্রচন্দ্র রায়। ১০ বেনামী 
বন্দর (গল্প : জনি গ টনি) প্রেমেন্্র মিত্র । ১১. পীক ( উপন্তাস )-- 
প্রেমেন্দ্র মিত্র । ১২ বিচিত্রা ( নানা প্রসঙ্গ )- নলিনীকিশোর গুহ । 


আযাড়, ৩য় সংখ্যা» ১ম বর্ঘ ২১৩৩৩ 
১, ফের যদি ফিরে আসি ( কবিতা )-_প্রেমেন্দ্র মিজ। ২. পুরাতন ভৃত্য 
(গল্প )- জগদীশ গুপ্। ৩. নারী-বন্দনা (কবিতা । বোদলেয়ার অনুমরণে ) 
- মোহিতলাল মজুমদার | ৪. মহাযুদ্ধের ইতিহাস ( উপন্তাস )--শৈলজানন্দ 
মুখোপাধ্যান্ব। ৫. সাহিত্যে পতিতা (প্রবন্ধ )__মহেন্দ্রন্্র রায়। ৬. 
মরীচিকার পিছে ( কবিতা )- জীবনানন্দ দাশগুপ্ত । ৭. চয়নিকা (সংকলন ). 
_-বুবীন্দ্রনাথ, রাধাকমল মুখোপাধ্যায় ও উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 
থেকে। ৮* গোপনধারা (গল্প ) নীলিমা বস্থু। ৯». আত্তন শেহতত, 
( গকি থেকে )-__অস্থবা্দ £ যুরলীধর বস্থু। ১০. পীক ( উপস্থাস )-- 
প্রেমেন্্র মিত্ব। ১১. অতৃপ্ত (কবিতা )- প্যারীমোহন সেনগুপ্ত । ১২, তিল 
(কবিতা )_্সচাত চট্টোপাধ্যায় । ১৩, সেয়ানে সেয়ানে (গল্প )১- 
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শৈলঙ্কানন্দ মুখোপাধ্যায় । ১৪. গান (নটীর পৃঙ্জা থেকে )__রবন্রনাথ 
ঠাকুর । ১৫, বিচিন্ঞা-_মুরলীধর বন্ধ, নলিনীকিশোর গুহ । 
শু 


কালি-কলমের যে লেখকাহ্ুক্রমিক স্চিপত্র সংকলিত হলে! তা থেকে পত্রিকাটির 
আদর্শ, দৃষ্টিভঙ্গি ও মান সম্পর্কে একট! ধারণা পাওয়া যাবে । বোঝা যাচ্ছে, 
অতি-আধুনিক বাংল! সাহিত্যের মুখপত্র হিসেবে কল্লোলের যে এঁতিহাসিক ভূমিকা, 
কালি-কলম্ন তার অংশীদার । সত্য বটে, বাহুত কল্লোলগোী ভেঙে গিয়ে কালি- 
কলম-গোষীর পত্তন হয়েছে এবং কালি-কলমের জন্মমূলেই একটা বিচ্ছিন্রতার ভাব 
কাজ করেছে । তবে তলিয়ে দেখলে স্পষ্টতই মনে হয়, কালি-কলম কল্লোলেরই- 
সহযোগী ও সহকর্মী। কেননা এ ছুটি পত্রিকা! কখনওই পরস্পরকে আক্রমণ করে 
নি, বরং একে অন্যের অল্লবিস্তর গ্রশংসাই করেছে। মাঝে মাঝে কালি-কলমের 
পৃষ্ঠায় কল্লোলের অনুকূল মন্তব্য শুনতে পাই। কিছু লেখক ছিলেন ধারা ছুই 
পত্রিকাতেই লিখতেন । সব মিলিয়ে বিচার করলে বুঝতে কষ্ট হয় না যে, কল্লোনের' 
মতোই অতি-আধুনিক সাহিত্যের পোষকত| করা কালি-কলমের এঁতিহাসিক 
ভূমিকার প্রধান কথা । অতি-আধুনিক সাহিত্য সম্পর্কে কালি-কলমের দৃর্টিভঙ্গি 
পরিষ্ষুট করার উদ্দেশ্টে পত্রিকাটির বিভিন্ন সংখ্যা থেকে কিছু কিছু ষস্তব্য উদ্ধৃত, 
করছি-_ 

[ক] আমাদের বাঙলা সাহিতো যে “আধুনিকতার উপদ্রব” দেখা দিয়েচে তা 
অনেকাংশেই পাশ্চাত্য সাহিত্য ও শিল্লের_-( যেমন সিনেম। )- প্রভাবে তা' 
অন্বীকার করবার উপায় নেই। তবে আরও কয়েকটি আন্গবঙ্গিক কারণ এই 
প্রভাবকে আরে! প্রবল ক'রে তুলেচে। 

আমাদের দেশে যে-সাছিত্য গড়ে উঠেচে তা হুচ্চে নাগরিক সাহিত্য |" 
নাগরিক জীবনে মানুষের মধ্যে যৌন-কামনার অত্যন্ত প্রাবল্য হওয়ার বৈজ্ঞানিক 
কারণ আছে।"."বঙ্মান ইউরোপে যৌন-সমস্তার প্রাবলর কারণ লম্বন্ধে চিন্তাশীল, 
মনদ্বী ভাক্তার ফুড যা বলেচেন তা থেকে অল্প একটু শুনিয়েই নিরস্ত হব। 
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২২০ কল্লোলের কাল 
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'"*নাগরিক জীবনে মানুষ নানা দিক দিয়ে তার এই কাম্শক্তিকে প্রকাশ 
করতে বাধা পাচ্ছে বলেই সে ফিরে এসে আবার যৌন-কামনার মধ্যেই উগ্রভাবে 
আপনার তৃষ্থির সন্ধান করতে আর্স্ভ করেচে। ডাক্তার যুঙ্ের বলবার আসল 
কথাটা এই | তার ওপর আমাদের সামাজিক জীবনের ক্ষেত্রে যে-সব বিধি-নিষেধ 
যৌন-কামনাকে সংযত এবং অনেক স্থলে অন্যায়ভাবে অবরুদ্ধ ক'রে রাখে, নাগরিক 
'জীবনে সেই সব বিধি-নিষেধ অনেকখানিই শক্তিহীন। নগরে সমাজ-শক্তির চাপ 
না থাকার ফলে যৌন-কামনা আরও প্রবপ হয়ে উঠেচে। তারপর যদি ডাক্তার 
ফুডের কথার মূল্য থাকে ত” হলে একথাও স্বীকার করতে হবে যে আমাদের 
নাগরিক জীবনে ধর্মাচরণের- ধামিক ক্রিয়াকর্ম পৃজাপদ্বতির-_ প্রতি অবিশ্বাসের 
ফলেও আমাদের অনেকখানি কামশক্তি আমাদের মধ্যে কর্মহীন হয়ে যাওয়াতে 
সেই শক্তিও আমার্দের যৌনতৃষ্ণার পথ দিয়ে তৃপ্তি পাবার চেষ্টা করেচে। এই 
সমস্ত কারণে, আধুনিক সাহিত্যে মানবের মনের কামতৃষ্ যে উগ্রভাবে আত্মপ্রকাশ 
করচে, তাকে নাগরিক জীবনের সত্যতার প্রকাশ ব'লে শ্বীকার করতে হয়।*** 

***আধুনিক সাহিত্যে-_কাব্যে এবং গল্পে--'জীবন বলতে অতিমাত্রায় 
দেহাত্মবাদ ছাড়া আর কিছুই মনে হয়না। যেখানে দুদিনের এই দেহটাকেই 
'চরম সত্য এবং এই দেহের মধ্যে কামতৃষ্ণটাই একমাত্র প্রেরণা সেখানে নাীমাত্রই 
'যে “ক্ষণিকের প্রিয়া” বলে গণ্য হবে তাতে বিচিত্র কি! আধুনিক সাহিত্যকে 
গালাগালি ধারা করেন তাদের সবাই এই মাহিত্যকে নোংরা বলে গালাগালি 
করবেন । কিন্তু এই সাহিত্য যে আদর্শকে সামনে রেখে চলেচে সেই আদর্শকে 
নাগরিক জীবন থেকে দূর করবার কথা ভাববেন না। জীবন থেকে এই বিকারকে 
'দূর না করতে পারলে এই সাহিত্যকেও রূপাস্তরিত করা সম্ভব হবে ব'লে মনে 
হুয় না। 

_ীবন ও আধুনিক সাহিত্য, মহেত্দ্রচন্দ্র রায় । বৈশাখ, কালি-কলম, 
প্রথম সংখ্যা, ১৩৩৫ । 
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[খ] .'আজকাল দেশে একদল তথাকথিত সমালোচক লাহিত্যের ব্যক্তিগত 
অধিকার কাড়িয়া লইয়া তাহাকে দলের সম্পত্তি করিবার চেষ্টায় আছেন, সাহিতোর 
নিজন্ব রূপ মুছিয়। ফেলিয়া তাহাতে দলের ছাপ মারিস! ছাড়িয়া দিয়াছেন! ইদানীং 
যে সমস্ত লেখা বিশেষতঃ কথাসাহিত্য প্রকাশিত হইতেছে তাহার| তাহার “তরুণ' 
সাহিত্য” “অতি-আধুনিক সাহিত্য' “দবুজ-সাহিত্য” ইত্যাদি অর্থহীন নামকরণ 
করিয়া! সাছিত্যিক মামলার একতরফা ভিক্রী ভিশমিশ করিতেছেন। “তরুণ- 
সাহিত্য” “সবুজ-সাহিত্য' ইত্যাদি যেমন কখনও কোন দেশে হয় নাই, তেমনি 
এদেশে নাই । এধুগের লেখকগণের বিচার করিতে হইলে সাহিত্যের চিরস্তন 
আদর্শের মাপকাঠি দিয়াই করিতে হইবে । শৈলজানন্দের লেখার জন্য শৈলজানন্দই 
দায়ী, প্রেমেন্দ্র মিত্রের রচনার দোষগুণ সম্পূর্ণ প্রেমের মিত্রেরই । যাহার! জানিয়া 
শুনিয়া সাহিতাকে দলের মধ্যে টানিয়া আনিতেছেন, হঠাৎ ধর্মের মুখোস্‌ পরিয়া 
সাহিত্যকে হিন্দুভার পাগাগিরির মন্ত্ররপে ব্যবহার করিতেছেন"..তাহারা 
দেশহিতের ছলে একান্ত অহিত সাধনই করিতেছেন। তাহারা মাহিত্যের বন্ধু 
নহেন, কারা সাহিত্যের শত্রু ।*** 

***কোন্টা সাহিত্য নয় তাহা প্রাণপণে প্রমাণ করিবার চেষ্টা না করিয়া, এ 
যুগের লেখকগণের রচনার মধ্যে কোথান্ন সত্যসত্যই সাহিত্য স্থ্টি হইতেছে তাহার 
আবিষ্কারের জন্য তাহারা নিজের দৃষ্টি ও শক্তি নিয়োজিত করুণ-_তীহাদের প্রতি 
আমার এই সবিনয় অনুরোধ । 

_-সাহিত্য-প্রসঙ্গ, বোধ রায় । বৈশাখ, প্রথম সংখ্যা, কালি-কলম, ১৩৩৫। 

[গ] -- আমাদের সাহিত্য সমালোচকরা নিশ্চিত লেখকদের লইয়া ঘে বিচার 
করেন তাতেও তার! যে সব দোষ বাহির করেন, সাহিত্যের প্রকৃত বিচারে তা'র 
সমগ্র ওজন হয় তো এক কীচ্চারও বেশী হইবে না। বাকীটা খাটি বসবস্ত কিন! 
সে বিচার তারা করেন না । হইতে পারে যে অনুসন্ধান করিলে হয় তে! সবটাই 
মেকী নাব্যস্ত হইবে, কিন্তু সে অনুসন্ধানের জন্য তারা ব্যস্ত নন-_তারা এ এক 
কীচ্চা লইয়া মশগুল হইয়া আছেন। যদ্দি পোনেরো ছটাক তিন কাচ্চা রসবস্ত 
এসব রচনায় থাকে তবে তাদের এ সমালোচনায় ব্যস্ত হইবার কোনও হেতু নাই। 

_হপিদাসী বৈষ্ণব”, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ু । জ্যে্ট, দ্বিতীয় সংখ্যা, কালি-কল্‌্ম, 

১৩৩৫। 

[ঘ] কল্লোল-বৈশাখ ও জ্যেষ্ঠ । বিনা অর্থবলে নান! বিরুদ্ধতার সঙ্গে অবিরাম 
সংগ্রাম করিয়াও পাচ বৎসরে এই মাসিক যে-কৃতিত্ব দেখাইয়াছে তাহ! সবিশেষ 
প্রশংসার যোগ্য । ইতিমধ্যেই কাগঞ্জখানি বাংলার মাসিক পত্রিকার আসরে নিজের, 
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আসন স্থুপ্রতিষ্ঠ করিয়াছে । “কল্লোল” নিছক সাহিত্য-পত্রিকা, অতিকায় মাসিকের 
মত জগাখিচুড়ি নহে। অগ্যাবধি একাধিক শক্তিশালী নবীন লেখকের পরিচয় 
'আমর! এই কাগজের কল্যাণে পাইয়াছি। সুখের কথা, বর্তমান বৎসরেও সে-ধারা 
'অক্কুগ্ন আছে। 

বৈশাখ-সংখ্যার হারানো স্থুর” উৎকৃষ্ট গল্প। লেখকের নাম তারাশঙ্কর 
বন্দ্যোপাধ্যায় । চৈত্রের কাগজেও এব একটি গল্প পড়িয়াছিলাম, নাম “রসকলি। 
ছোট গল্পে তেমন অনবগ্য রসস্থতি অধুনা বিরল হইয়াছে । বুদ্ধদেব বন্থুর “ছায়া” ও 
“তবু তোমা ভুলি নাই, কবিতা-দুটি হ্ন্দর । নবীন লেখকদের মধ্যে ইহারই 
সত্যিকার কবি-প্রতিভা আছে। অনর্থক সাহিত্যিক লাঠালাঠিতে ঘোগ দিয়া 
শান্তর অপচয় না ককিয়া শাস্তচিত্তে একাগ্র সাধনা করিলে ইনি কাব্য-রচনায় 
নিঃসন্দেহে যশন্বী হইবেন । আমরা নবীন কষিকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাইতেছি। 
'হেমচন্দ্র বাগচীর “অস্ফুট শ্বতির সুর" কবিতার শান্ত স্সিগ্ধ স্ুরুটি উপভোগ্য |. 
প্রেমেন্্র মিত্র কাটখোট্টা 7:002821709-সাহিত্যের বিপথ ছাড়িয়া আবার রস- 
সাহত্যের পথে লেখনী ফিরাইক্াছেন দেখিয়া আশ্বস্ত হইলাম । “নীড় গল্পটি 
'উচ্চাঙ্গের রচনা না হইলেও সুখপাঠ্য। 


উত্তরা চৈত্র ও বৈশাখ । জ্যেষ্ঠ সংখ্যায় নিন্দা ও প্রশংস| দুই-ই আছে। 
যেমন জ্যোতির্যয়ী দেবীর লেখা! “মেয়েদের রচনায় স্ত্ী-চরিত্র | সঙ্গে দীর্ঘ উদ্ধৃতি | 
মহেন্দ্রন্দ্র রায়ের তিনটি রচনা একই সংখ্যায় ছাপানোয় নিন্দা । যতীন্দ্রনাথ 
সেনগুপ্রের *'আলেয়া কবিতায় অসতর্ক শব্ধ ব্যবহারে দুঃখ ও ক্ষোভ প্রকাশ । 
ধূর্জটিপ্রসাদের 'জল্ন” নামক রচনা! সম্পর্কে ছুর্বোধ্যতার অভিযোগ । আর আছে 
- কেদার-বাবু, শৈলঙ্জা-বাবু ও জগর্দীশবাবুর লেখ! চলিতেছে-_নৃতন পরিচয় 
'অনাবশ্াক | 
_ মাসিক সাহিত্য, জৈ্, ছিতীয় সংখ্য! কালি-কলম, ১৩৩৫। 


[ড অতি আধুনিক সাহিত্যিকের স্থলেখক কিনা! সে বিষয়ে এখনও সন্দেহ 
আছে; কিন্তু ভারা যে শক্কিমান লেখক সে. বিষয়ে সন্দেহ করবার আর বিশেধ 
অবসর নেই। গুদের লেখা যে শুধু তরুণ-বয়ন্কদেরই মাথা খারাপ করেছে তা” নয়, 
অনেক প্রবীণ বয়স্কদেরও বিকৃত-মস্তিষ্ক করে” তৃলেছে। এই রকম একজন ক্ষি- 
প্রায় প্রবীণ ব্যক্তি বৈশাখের “মাসিক বহুমতী”তে বর্তমান সাহিত্য সত্্ধে বিলাপ 
আলোচন! করেছেন। তার প্রধান অভিযোগ যে, রামকৃষ্-বিবেকানন্দের আদর্শে 
আধুনিক সাহিত্য রচিত হচ্ছে না! আমাদের মনে হয়, সমস্ত সাহিত্যিকদের 
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বাধ্যতামূলক আইন ক'রে রামক্চ মিশন বা! হিন্দুসভার উরি নির 
এই শোচনীয় অবস্থার প্রতিকার হতে পারে । 

**-জ্যৈষ্ঠের প্রবাধীতে শ্রীঘুক্ত বিনয়কুমার বন্্যোপাধ্যায়-এর “সেপাইঝোরাশ্র 
সমালোচনা-প্রলঙ্গে গুপ্ত মহাশয় “কালি-কলম' ও কল্লোল*এর প্রতি অকারণ, 
অনাবশ্ক ও অন্তায় কটাক্ষপাত করেছেন । 'প্রবামী” ও "শনিবারের চিঠি যে 
সম্পর্কে মাস্তুত ভাই এদের কল্যাণে তা” প্রমাণিত হতে বেশী দেরী হবে না। 

__সাহিত্যের আটচালা, বিরপাক্ষ শর্মা । জ্যেষ্ঠ, দ্বিতীয় সংখ্যা, কালি-কলম, 
১৩৩৫ | 

[চ] '“শনিমগ্ডল বিনামূল্যে উপাধি-বিতরণ শুরু করেছেন । মেটারলিস্ক সম্বন্ধে 
প্রবন্ধ লিখে শ্রীযুক্ত মহেন্্রন্দ্র রায় মেটারলঙ্কীয় মহেন্দরচন্দ্র হয়েছেন, হরিদ্বাসী 
বৈষ্বী নামে প্রবন্ধ লিখে শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত হুরিদাসী বৈষ্থবী-নরেশচন্দর 
হয়েছেন! উপন্যাসের নায়িকার মুখের একটা কথান্ন জন্য শরৎচন্রকেও “আজন্ম 
ব্রহ্মচারী সম্গ্যানী” শরৎচন্দ্র বলা হয়েছে ।.."হালুমবুড়ো-প্যারীমোহন এবং কচি ও 
কাচা-সজনীকাস্ত দলের উপযুক্ত যুক্তিই বটে। 

কিন্ত মোড়লদের একট! ভূল হয়ে গেছে । উপাধি বিতরণ উপলক্ষে কবিগুকুকে 
তারা তুললেন কেন? এর ক্ষতিপূরণ স্বরূপ রবীন্দ্রনাথকে তারা যেন ভবিষ্যতে 
নষ্নীড়-রবীন্দ্রনাথ নামে অভিহিত করেন । 
ত্্যহস্পর্শ 

বাজারে গুজব যে শনিম্বগুল থেকে একটা 17%6506101 [.6০0961-এর ব্যবস্থা] 
করা হ'য়েছে। প্রথম বক্তা নাকি ওয়েল্ফেয়ার সম্পাদক শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায় । 
তিনি পরপর তিনটি লেকচার দেবেন ব'লে শোনা যাচ্ছে। বিষয়--(১) বক্সিং 
(২) ক্লামিক্যাল মিউজিক, (৩) চাইনিজ, হোটেল। 

_ সাহিত্যের আটচালা, বিরূপাক্ষ শর্মা । আবাচ়, তৃতীয় সংখ্যা, কালি-কলম, 

১৬৩৫ । 

[ছ] “শনিবারের চিঠি” বাংলার সমাজ ও সাহিত্/নীতির একটা আদ্নর্স ঠিক 
করে দ্বেবার জন্য আসাব্ নেমেছেন। তীদের ধরণ-ধারণ দেখে মনে হয়, শুধু 
কলমের জোরে নয়, এইবার থেকে সেই সঙ্গে গায়ের জোরেও সাহিত্যিক শক্তির 
পরীক্ষা দিতে হবে । শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়কে তো তারা গালাগাল দিয়ে 
ও এক রকম ধাক্কা মেরে বাঙলা সাহিত্যের আসর থেকে বের ক'রে দিতে চান। 
বাঙগারে জোর গুজব, তাদের প্রতিষিত এই পন্থার ৫6:0025118£107, হিসাবে তীবা 
একট টাগ.-অফ.-ওয়ার” ম্যাচের আয়োজন করেছেন। প্রথমেই তিনটি নিয়লিখিত 
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প্রতিযোগিতা হয়েছে বলে শোন! যাচ্ছে £_(১) নজরুল ইস্লাম বনাম মোহিতলাল 
মজুমদার, (২) *নরেন্ত্রদেব বনাম কাস্তিচন্দ্র ঘোষ, (৩) নীরদচন্ চৌধুরী বনাম 
হেমেন্দ্রকুমার রায়। 

সাহিত্যের আটচালা, বিরূপাক্ষ শর্মা । শ্রাবণ, চতুর্থ সংখ্যা, কালি-কলম, 


১৩৩৫ । 


[জ] .**শনিবারের চিঠির হট্টগোলের হাট থেকে 'মনিমুক্তার হঠাৎ 
অস্তপ্ধানের হেতু কি? রবীন্দ্রনাথ থেকে আস্ত করে” বাঙলার সকল সাহিত্যিকের 
প্রতিবাদ সত্বেও তার! এতদ্দিন এটা বন্ধ করেন নি। তাই সন্দেহ হয় যে বাহিরের 
টিগ্ননীর ফলে নয়, হয়তো কোন রকম অন্তরটিপুনির ফলে তাঁদের “মণি-মুক্তা”্র 
ব্যবসায় বন্ধ করতে হু'ল। 

কিন্তু ওই ব্যবসাটাই ছিল যে লাতজনক | 'মণিমুক্তাবিহীন “শনিবারের চিঠি” 
যে মাটির দূরে বিকুবে, কেউ কিনবে কি? ভূতের মুখে বাম নাম শ্বনতে অপরের 
যতই ভাল লাগুক, ভূতের পক্ষে তো সেটা বিশেষ স্থৃবিধার নয়। 

_-সাহিত্যের আটচালা, বিরূপাক্ষ শর্মা । ভাব্র, পঞ্চম সংখ্যা, কালি-কলম, 


১৩৩৫ | 


[ঝ] ১, কল্লোল” সম্পাদক শ্রীযুক্ত দীনেশরঞ্জন দাশ অকুতোভয়ে "দেশী 
বাজার'এর সংবাদ্দাতাকে শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে 1067%10% দান করেছেন ।.**নিজের 
পাঠা যেদিকে ইচ্ছ! কাটা! যায়, তাতে নাকি দোষ নেই । এই হিসাবে মাসের পর 
মাস দীনেশবাবু “ভাকঘরে' যা” দিবেন তার অর্থ ও প্রয়োজনীয়তা তিনি ছাড়! আর 
কেউ যদি না বোঝে তাতে তাকে দোষ দেওয়! যায় ন!। কিন্তু “্বদেশী বাজার" 
অপরের, 1191ঘ16% দেবার সময়ে দরদী দীলেশবাবু মে কথাটা তুলে ভাল 
করেননি । 


»*২, সাহিত্যে অভিনব স্ষ্টি! দেখতে চান? তা" হ'লে আশ্বিনের 
প্রবাসী”তে [২০৪11960 কবি শ্রীযুক্ত স্ধীন্দ্রনাথ দত্তের 'কুকুট' কবিতা পড়ুন । 
আজ পর্যস্ত কুকুট প্রকাশ্টে এবং গোপনে অনেককেই যোগান দিয়েছে, কিন্ত 
সকলেই সেই রস বেমালুম গাপ, করে" গেছেন। এতদিনে শ্রীযুক্ত স্থধীন্্রনাথ দত্ত 
“কুকুট' সম্বন্ধে রসোদ্ধার করে, সেই সুচিরসঞ্চিত খণের পরিশোধকল্পে যে অমানুষিক 
চেষ্টা করেছেন সেজন্য তিনি সকলের বিশেষ ধন্তবাদীরহ । 
_-সাহিত্যের আটচাল!, বিরূপাক্ষ শর্মা । আশ্বিন, ষষ্ঠ সংখ্যা, কালি-কলম, 
১৩৩৫ । 


কালি-কলমের দিন £ বাংল! মাহিত্ো পাল'ব্দল ২২৫ 


[4] কিছুদিন পূর্বে *শনিবারের চিঠি” 'পাঠার পাঠশালায়” পড়া বর্ণপরিচয় 
আউড়েছিলেন। এবারে তারা শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ও কবি নজরুল ইস্লাম 
সন্ধে সেই পাঠশালায় লেখা শিশুশিক্ষা আউডেছেন। নীতি-বিশারদ রামানন্দ- 
বাবুর সম্পাদিত পপ্রবাসী'র মুদ্রাকর শ্রীযুক্ত সজনী দাস প্রচারিত এই শিশুশিক্ষা পড়ে? 
বাঙলার বালক-বালিকারা অচিতেই রামরাজ্যে উপযুক্ত সাধুচরিত্র হয়ে উঠবে, 
সন্দেহ নেই। 

_আর্টের আটচালা, বিরপাক্ষ শর্মা । কাতিক, সপ্তম সংখ্যা, কালি-কলম, 


১৩৩৫ 
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অপ্তম অধ্যায় 
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বিশ শতকের বিশের দশক | সময়টা ছিলো! হ্বদেশিয়ানা নিয়ে বড়োই সরগরম । 
সেই তপ্ত রাজনৈতিক হাওয়া গিয়ে পৌছেছিলো কলকাতা থেকে অনেক দূরে 
ঢাকা শহরেও। সেখানেও ভরস্ত কিশোর আর ছুরস্ত যুবকেরা গায়ে এক গন্গনে 
আচ।অনুভব করতেন, স্বপ্ন দেখতেন দেঁশোদ্ধারের | ব্রহ্মচর্ধ পালন, আত্োৎসর্গের 

ংকল্প গ্রহণ ও নিত্য গীতা পাঠ-_এই তিন ব্রত নিয়ে ছিলো তাঁদের জীবনবৃত্ত। 
কোনো-না-কোনো রকমের রাজরোষের আওতায় পড়েনি, এমন উঠতি তরুণ ঢাকা 
শহরে দেখা যেতো না।* 

ঢাকা শহরের কিশোর ও যুবক সমাজে এই পরিস্থিতি যখন চলছে তখন 
নোয়াখালি থেকে অসুস্থ দাদামশায় চিস্তাহরণ সিংহকে নিয়ে সেখানে এলেন এক 
বালক । তার নাম বুদ্ধদেব বস্থ। মেটা ১৪২১ সালের কথা । বুদ্ধদেবের বয়স 
তখন তেরো, তিনি কোনো স্কুলে পড়তেন না। কিন্তু স্কুলের আহ্ষ্ঠানিক পড়াণুনোর 
সঙ্গে'যুক্ত না থাকলেও তাঁর দাদামশাই তাকে ইংরেজী ও বাংলা ভালোই পড়িয়ে- 
ছিলেন। ছেলেবেলা থেকে বুদ্ধদেব নিরলম সাহিত্যচর্চায় উত্সাহ বোধ করে 
এসেছেন। সেই তেনে! বছর বয়সেই তাঁকে বেশ সাহিত্য প্রেমিক বলে মনে হতো । 
শুধু তাই নয়, তিনি একজন খুদে লেখকও হয়ে উঠেছিলেন । 

১৯২২ সালে বুদ্ধদেব তত হুলেন ঢাক! কলেজিয়েট স্বুলে। ক্লাস এইট-এ। 
অজিত দত্ত তখন ক্লাস নাইন-এ পড়েন। এর আগে, ১৯২১ সালেই বুদ্ধদেব বস্থর 
সঙ্গে অজিত দত্তের পরিচয় হয়। পরিচয় করিয়ে দেন উভয়েরই বুদ্ধ,দা-_ প্রভুচরণ 
গুহ ঠাকুরতা--অজিত দত্তের মামাতো! দাদা এবং বৃদ্ধদেবেরও সম্পকিত দাদা। 
এই পরিচয় ও বন্ধুত্ব, ভাঙচুরের কিছু চিহ__উথান-পতনের কিছু লক্ষণ মত্বেও সেই 
১৯২১ সান থেকে বুদ্ধদেবের জীবনাবসানের দিন পর্যস্ত বজায় ছিলো। তাদের 
পরম্পরের সন্বৌধনের ভাষার মধ্যে অদ্তরঙ্গতার সর শোনা যেতো। 

ঢাকাবামের আদি পর্বে বুদ্ধদেবেরা বাস করতেন ফরাসগঞ্জ অঞ্চলে । সেখানে 
আড্ডা দেওয়ার মতে! জায়গা ছিলো না । তাই বুদ্দেবই নিয়মিত আসতেন অজিত 
দত্তের বাড়িতে_-মাড্ডা দিতে ।২ তারপর কিছুদিন গেগ্ডাবিয়া ও লালবাগে 
থাকার পর যখন বুদ্ধদেব তার দাদামশায় ও দির্দিযাকে নিয়ে স্থায়িভাবে বাম করতে 
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লাগলেন সেগুনবাগানের এক টিনের বাড়িতে, তখন সেই বাড়ি হয়ে উঠলো এক 
বিখ্যাত সাহিত্যিক আড্ডার ও নতুন সাহিত্যচর্চার কেন্দ্রস্থল । সেটা ১৯২৪ 
সালের কথা৷ সেগুনবাগানের টিনের বাড়ির সেই নতুন ঠিকান] বাংল! সাহিত্যের 
ইতিহাসে উল্লেখ হয়ে আছে--9৭ নং পুরানো পল্টন, রম্ন!, ঢাকা। যেমন 
উল্লেখ্য হয়ে আছে বুদ্ধদেব বসুর আরেক ঠিকানা-_-কবিতা ভবন, ২০২ রাসবিহারী 
এভিনিউ, কলিকাতা । সে যাই হোক্‌, পুরানো পণ্টনের সেই টিনের চালার নতুন 
বাসিন্দাকে ঘিরে যে আড্ডা একদা জমে উঠেছিলো তাতেই ঘটতো! একদল যুবকের 
সাহিত্যিক মনের বুসায়ন। সেই আড্ডা থেকেই জন্ম নিয়েছিলো! অতি-আধুনিক 
সাহত্যের তৃত'য় মুখপত্র প্রগতির | 

স্কুলের গণ্ডী পেরোবার আগেই বুদ্ধর্দেব বন্থুকে কেন্দ্র করে যে আড্ডার স্ত্রপাত 
হয় তার মূলবীজ ছিলো সাহিত্যের প্রতি ভালোবাসা । সেই ভালোবাসার সঙ্গে 
যুক্ত হয়েছিলো কিশোর আড্ডাধারীদের মন ও মতের সাধশ্্য, রুচি ও পছন্দের 
মৌষম্য । বয়স সকলের এক ছিলো না-কেউ ছিলেন বড়ো, কেউবা ছোট-_কিন্ত 
তাতে আড্ডার মেজাজ ও মৌতাত কখনও বিদ্থিত হয় নি। নিত্যসহচরতা ও 
উষ্ণ সান্লিধ্যের নেই ক্রমবর্ধমান হাতহাসের প্রথম ছুটি নাম অজিত দত্ত ও বুদ্ধদেব 
বন্থ। আর ছিলেন প্রভু গুহঠাকুরতা1! ও ভূগু গুহঠাকুরতা । এই সময়ে বুদ্ধদেবের 
আরও ছু'জন বন্ধু হগ্েছিলেন সহপাঠী হিসেবে । এবা হলেন স্বকুমার বন্ ও 
স্বকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় । তারা অতিশয় তুখোড় ছাত্র ছিলেন, পরে দু'জনেই 
আই. সি. এস হয়েছিলেন। ঠাদের সঙ্গে বুদ্ধদেবের আড্ডা চলতো । কেননা 
প্রথর বুদ্ধি ও ক্ষুপ্নধার মেধায় তারা ছিলেন আকর্ষণীয় কিশোর-ব্যক্তিত্ব । বুদ্ধদেব 
পুরানা পণ্টনে যাবার পর আরও ছু'জন বন্ধু পেয়ে যান। স্টার্দের একজন হচ্ছেন 
গখানের “পরম-ভবনের” মালিক পরমেশপ্রসন্ন রায়ের ছেলে পরিমল রায়। পরিমল 
সাধারণ ছেলে ছিলেন না। তিনি অর্থনীতির উজ্জল ছাত্র ছিলেন এবং পরবর্তা- 
কালে অর্থনীতিবিদ হিসেবে দেশে-বিদেশে খ্যাতিও অর্জন করেছিলেন। কিন্তু 
নাহিত্য-সংস্কৃতিতে তাঁর আকর্ষণ ছিলো খুবই গভীর। তাঁর রসবোধ ও রচনাশক্তির 
পরিচয় ছড়িয়ে আছে তার লিখিত রচনায়, ছড়ায়, “ইদানীং, নামক গ্রস্থে। কিন্তু 
সষ্টির চেয়েও পরিমলের ব্যক্তিত্ব ছিলো বেশি। কথা বলতেন কম, কিন্তু যা 
বলতেন তা হতো বেশ চতুর ও চৌকোশ। বাচনভঙ্গির মধ্যে মুদুতা৷ থাকলেও 
বুদ্ধির অভাব থাকতো! না। বুদ্ধদেবের প্রতিবেশী পরিমল রায় তীর পরিচ্ছন্ন ও 
পরিশীলিত রুচি নিয়ে পুরানা পল্টনের নতুন আড্ডার রত্ববিশেষ হয়ে উঠেছেন। 
সেই দঙ্নে আরেক আড্ডাধারী বন্ধুর সমাগম হলো । তিনি হচ্ছেন ঢাকার আর্মানি- 


২২৮ কলোলের কাল 


টোলার অমলেন্দু বন্থ (জ. ১৯০৮)। এই অমলেন্দু বস্থু আর্মানিটোলা হাই স্কুল 
থেকে ১৯২৪ সালে ম্যাট্রিকুলেশান পাশ করেন, ঢাকা বিশ্ববিষ্ভালয় থেকে ইংরেজীতে 
এম, এ. পাশ করেন ১৯৩০ জালে । ১৯৪৭ সালে অক্সফোর্ডে ডি. ফিল, হন। 
ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক হিসেবেও তিনি কীতিমান্‌্_ ঢাক] সলিমুল্লাহ, কলেজ, 
রাজশাহী সরকারী কলেজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বারাণলী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, 
আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয়ে তার অসামান্য অধ্যাপনার 
ইতিহাস ছড়িয়ে আছে। তার সাহিত্যচর্চার পরিচয় আছে 'সাহিত্যলোক" 
(১৯৭০) ও “কবি জীবনানন্ব গ্রন্থে । অজিত দন্ত ও বুদ্ধদেব বস্থু যেমন কবি- 
সাহিত্যিক হিসেবে শ্রতকীতি ছিলেন, তেমনি যাদবপুর বিশ্ববিগ্ঠালয়ের অধাপক 
হিসেবেও ( বুদ্ধদেব বহ্থ আমেরিকায়ও কিছুকাল অধ্যাপনা করেছেন) বহু সম্মানিত 
ছিলেন। হুতরাং দেখা যাচ্ছে, ঢাকার চারজন প্রতিশ্রতমান কিশোর, ধারা 
সকলেই ঢাকা বিশ্ববিদ্ভালয়ের ফাস্ট“ ক্লাম পাওয়! উজ্জল রত্ব হয়েছিলেন পরবন্তী- 
কালে, তাদের নিয়েই পুরান! পণ্টনের প্রাকৃ-প্রগতি আড্ডার কেন্দ্র বিন্দু তৈরি 
হয়েছিলো । 

মণীশ ঘটক (জ. ১৯*২) ওরফে যুবনাশ্ব ছিলেন বুদ্ধদেব, অজিত, পরিমল, 
অমলেন্দুর চেয়ে বয়সে বড়ো । পড়তেন প্রেসিডেন্দী কলেজে, থাকতেন ইডেন 
হস্টেলে। কিন্তু ঢাকার বাড়িতে এলেই পুরান! পণ্টনের আড্ডায় গিয়ে উপস্থিত 
হতেন । এই দীর্ঘকায় তীক্ষুবুদ্ধি মাজিত কুচি ব্যক্তিটি লিখেছেন কম, কিন্তু ধা কিছু 
লিখেছেন তা নিয়েই কল্লোলের ক'ল থেকেই চাঞ্চল্য স্থটি করেছেন । হার কাব্য- 
গ্রন্থ "শিলালিপি" (১৩৪১৬), ঘিদিও সন্ধ্যা” (১৩৭৫ ), “বিতুষী বাক? (১৩৭৮) 
'যুবনাশ্বের নেরুদ্দী” (১৩৮০ ) ও “এক৮এণ" (১৩৮২) গন্পগ্রন্থ পটলভাঙ্গার পাচালী” 
( ১৬৮৩ ) [1] ও উপন্যাস কণখল" (১৩৬৮) ও “মান্ধাতার বাবার আমল"? (১৩৮৫) 
তার নব্যধম্ী সাহিত্য-প্রতিভার পরিচয় বহন করুছে। সেই যাই হোক্‌, মশীশ 
ঘইকের সঙ্গে পুরানা পণ্টনের আড্ডায় যোগাযোগ শুরু হম ১৯২৫ পাপ থেকে। 

সেই সম্ন খ্যাট্রিকুলেশান পাশ করে বুদ্ধদেব পৃডছেন ঢাকা কলেজে, অজিত দত্ত 
জগন্নাথ কলেজে । এই সময়ে তার্দের আরও কিছু বন্ধু লাভ হয়। প্রভু গুহ- 
ঠাকুরতার ভাই ভৃগু গুহঠাকুরতার সঙ্গে পরিচয় আগেই হয়েছিলো, কিন্তু সেই 
বন্ধুত্ব গাঢতর ইয় কলেজে পড়বার সময় । কিন্ধু এম. এ. পাশ কণার কিছু পরে 
ভ্বগুর অকাল মৃত্যুতে «সই বন্ধুত্বে ছেধ পড়ে । জগন্গাখ কলেজে সেই সময় এক ক্লাস 
ওপরে পড়তেন (আই. এ, দ্বিতীয় বাহিক শ্রেণীতে পঙতেন ) মণীশ ঘটকের ভাই 
সুধীন ঘটক, অনিল ভট্টাচার্য ও প্ররেমেন্দ্র মিত্র । প্রেমেন্্র মিত্র সেই অল্প বয়স 
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থেকেই স্বনামধন্য, তীর সাহিত্যসাধনার সহজাত শক্তি ছিলে সন্দেহের অতীত । 
পুরানা পল্টনের আড্ডার সঙ্গে তার যোগাযোগ স্বত্বস্থায়ী হলেও (তিনি কিছুদিনের 
মধ্যেই ঢাকায় পড়াশ্তনে। ছেড়ে কলকাতায় চলে আসেন ) উল্লেখযোগ্য হয়ে আছে। 
মণাশ ঘটকের সাহিত্য-প্রতিভ। সথধীশ ঘটকের ছিলো! না বটে, কিন্তু ছেলেবেলা থেকে 
তিনিও ছিলেন গুণী লৌক। স্বধীশের অঙ্গুরাগ ছিলো খেলাধুলোয়, ছবি অণাকায়, 
ছবি তোলায় । বিজ্ঞানের নিষ্টাবান ছাত্র হিসেবে ফটোগ্রাফিতে তাঁর বিশেষ আগ্রহ 
দেখা গেছে । মনে রাখতে হবে, স্বর্ধাশ ঘটক বড়ো হয়ে ফিল্যের মস্তবড়ো 
ক্যামেরাম্যান হয়েছিলেন। আনল ভট্টাচার্যের আগ্রহ দেখা গেছে চিত্রশিল্পে, বাশি 
বাজানোর আর্টে । সেই অল্প বয়সেই তিনি বুদ্ধদেব বস্থু ও অজিত দত্তের কবিতার 
বইয়ের প্রচ্ছদ্দপট একে দিয়েছিলেন। পরে তিনি চিত্রশিল্পী হিসেবে লাভ করে- 
ছিলেন বিশেষ প্রতিষ্ঠা । মন্মথ বায়, অমরেন্দ্রনাথ ঘোষ, জপীমউদ্দিন, আবদুল 
কাদেরও কোনো সময়ে ঢাকার আড্ডার সঙ্গে অনশ্বল্ন যুক্ত ছিলেন বলে শুনেছি । 
তবে সেই সংবাদের সত্যতা এখন আর পুরোপুরি যাচাই কর! সম্ভব নয়। এই 
আড্ডার কথ! জানতেন ঢাকার বিখ্যাত ব্যক্তিরাও-_নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, রমেশচন্তর 
মজুমদার, স্ুশীলকুমার দে, সত্যেন্দ্রনাথ বন্থ্‌, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মোহিতলাল 
মজুমদার ইত্যাদি । তাদের কারে! কারো পবোক্ষ মদতও ছিলে! বলে শুনেছি । 


ঢাকার আড্ডা পুরানা পল্টনের আড্ডা চলেছে অনেকদিন । বুদ্ধদেবরা যখন 
স্কুলে পড়তেন তখন এর শুরু, তারা যখন এম. এ.-র পাঠ (বুদ্ধদেব, অজিত দণ্ড, 
অমলেন্দু বস্থ* পরিমল রায় ও ভৃগু গুহঠাকুরতা ঢাকা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের এম. এ. ) 
সমাণ্ত করে কর্মোপলক্ষে নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়েন তখন তার সমাপ্তি। এই 
আঁডডা অনেকরই মন তৈরী করতে সাহায্য করেছে । বহু সময়স্তর পধন্ত ব্যাপ্ত 
পুরান। পল্টনের আড্ডায় বিদেশী সাহিত্য, রবীন্দ্-সাহিত্য, আধুনিক বাংলা সাহিত্য, 
শনিবারের চিঠি, নজরুল মোহিতলাল-যতীন্দ্রনাথ সেনগুধ্ের কবিতা, দেশী-বিদেশী 
চিত্রকলা, রবীন্দ্রনাথ-অতুলপ্রসাদ-নজরুলের গান, ফ্রয়েড-ইমুং, সেক, নারী ইত্যাদি 
নানা মাপের নানা বিষয় আলোচিত হতো । মনে রাখতে হবে, আড্ডাধারাদের 
তখন কৈশোর থেকে যৌবনে উন্লীর্ণ হওয়ার বয়স । তদের কাছে তখন সত্য হচ্ছে 
যৌবনবন্দনা, নারীবন্দনা ও প্রেমবন্দনা। জীবনের নানা দিগস্ভে তার্দের তখন 
চোখ পড়তে শ্বরু করেছে । এই কথা ধরে নিতে কষ্ট হয় ন! যে, পুরানা পণ্টনের 
টিনের চালাতেই বুদ্ধদেব বন্থুর 'কদ্ষাবতী” আর অজিত দত্তের “মালতী” ভূমিষ্ঠ হয়ে 
ক্রমশ যৌবনবতী হয়ে ওঠে। 


২৩০ কলোলের কাল 
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আড্ডার সঙ্গে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের একট! নিবিড় যোগ আছে । বঙ্গ- 
দর্শনের দরবার, ভারতীর ভিটে, মণিলালের আসর, প্রমথ চৌধুরীর সবুজ সভা, 
[ পত্রিচয়ের আড্ডা ], পূর্বাশার বৈঠক ইত্যাদির সঙ্গে জড়িয়ে আছে বাংল! সাহিত্ত্যের 
নতুন কালের অনেক খানি ইতিহাস। আড্ডার বূসতস্ক থেকে উর্ণনাভের সাহিত্যের 
জাল তৈরি করে আড্ডাপ্রমিক মন । ঢাকার পুরানা পণ্টনের বিখ্যাত আড্ডাটি থেকেও" 
জন্ম নিয়ে নেয় সবুজদ্বীপের মতো! একখগ্ড সাহিত্যভূমি | তার নাম প্রগতি । 

পুরান] পণ্টনের আড্ডার নিত্যরসিকেরা সাহিত্যচর্চার কৈশোরক নেশায় প্রথমে 
বার করতেন একটি হাতে লেখা পত্রিকা । না পতাকা” । সম্পাদক বুদ্ধদেব বস্থ, 
সহযোগী অজিত দত্ত । হাতে লেখার দায়িত্ব পড়েছিলো পত্রিকাটির একজন প্রধান 
পরিচালক প্রতু গুহঠাকুরতার বোন গায়ত্রী গ্রহঠারুরতার ওপর | ঢাকার ৩১নং 
বাঙ্গলা বাজারের এক বিখ্যাত পরিবারের পরমা কন্তা গায়ত্রী দেবী এখন 
আমেরিকার লজ এঞ্রেলসস শহরের রামকৃষ্ণ মিশনের সন্যাসিনী গুরুম! |৩ নেই 
হাতে-লেখ! কাগজটি ঢাকার পরিচিত মহলে বেশ জনপ্রয় হয়েছিলো । তার আগে 
বুদ্ধদেবের নিজন্ব একটি হাতে-লেখা৷ কাগজ ছিলো, অজিত দত্ত বলেছেন-_তার নাম 
ছিলে! 'ক্ষণিকা” 15 স্থতরাং এটা স্ম্পষ্ট যে, হাতে-লেখ। প্রগতির আত্মপ্রকাশের 
পূর্ব-লগ্নে ঢাকার পুরান! পণ্টনে, আর্মানিটোলায়, ফরাসগঞ্জে, গেন্দারিয়ায় ও বাঙ্গলা 
বাজারে অতি আধুনিক সাহিত্যচর্চার একটা প্রস্ততিপর্ব চলছিলো-হাতে-লেখা পত্র- 
পত্রিকার মাধামে ৷ শুধু বুদ্ধদেব-অজিত দত্তের কাঁগজগুলি নয়, স্তুধীশ ঘটকের 
“ভয়রথ' নামে হাতে-লেখা! কাগজটির কথাও এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে । এ- 
সম্বন্ধে অজিত দত্ত লিখেছেন-__“ম্রধ'শের পন্ত্িকার নাম হিসাবে খুবই মানানসই । 
কারণ পত্রিকা নিয়ে বেশিদিন মেতে থাকার মতে৷ স্বভাব স্থধীশের ছিল না। যতদুর 
মনে পড়ে মণীশ ঘটকের শ্বশুর নরেন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের বাড়ি থেকেও শকুস্তলা 
দেবীর পরিচালনায় বোধহয় একটি হাতে-লেখা পত্তিক৷ প্রকাশিত হয়েছিল। এই 
পত্রিকাগুলর প্রচার ছিল বন্ধু-বান্ধবের বাড়িতে বাড়িতে । পরে “ভগ্নরথ' ও 
আমাদের পত্রিকা এক হয়ে হাতে-লেখা প্রগতি বেরোয় ।”৫ এই হচ্ছে অমুদ্রিত 
গ্রগতির জন্মের ইতিহাস। 

মুক্্িত প্রগতিরও একট! ছোট জন্মবুন্তান্ত আছে । আই. এ, পরীক্ষায় বুদ্ধদেব 
বস্থ দ্বিতীয় স্বান অধিকার করে কুড়ি টাক: বুত্বি পেয়েছিলেন । তখনকার দিনের 
পক্ষে এটা অনেক টাকা! মুখাত এই টাকার ওপর নির্ভর করেই ছেপে প্রগতি 
বার করার সিদ্ধান্ত নেন বুদ্ধদেব বন্থ। অবশ্য অন্থান্ বন্ধুবর্গ ও আড্ডাধারীরাও 
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পকেট-খরচ! থেকে পয়সা বাচিয়ে অল্লঙ্থল্ল সাহীয্য করার প্রতিশ্রুতি দেন বলে 
শুনেছি । ইতিমধ্যে বুদ্ধদেব বন্থ, অমলেন্দু বন্থ, পরিমল রায়, অজিত দত্ত 
(কলকাতায় পড়তে গিয়ে আবার ঢাকায় ফিরে আসেন ) ইত্যাদি ঢাকা] বিশ্ব" 
*বিদ্যালয়ের ডিগ্র ক্লাসে ভি হন। বুদ্ধদেব বন্ধ যুক্ত হন জগন্নাথ হলের সঙ্গে । 
সাহিত্য-বিভাগের সম্পাদক হিসেবে হলের বাধিক “বামস্তিকা*ঃ শ্রবৃদ্ধিতে তার ভূমিকা 
ছিলো অগ্রগণ্য ।৬ এই যে তরুণ লেখকদের ঢাকাগোষঠী, তার আত্মপ্রকাশের 
একটি উপযুক্ত মাধ্যম খু'জছিলো! ৷ গ্রগতির প্রকাশে সেই মাধ্যমটি পাওয়া গেলো । 
অজিত দত্ত মুত্রিত প্রগতি সম্পর্কে বলেছেন__কালি-কলমের মতো কল্লোলের সঙ্গে 
বিরোধিতা করে অথবা কল্লোলের থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হবার উদ্দেশ্তটে আমরা এ 
মাসিক পত্র প্রকাশ করিনি । আমরা যার! ঢাকায় ছিলাম, আমাদের একটি নিজম্ব 
সাহিত্য পত্তিকার প্রয়োজন বোধ করেছিলাম |”? 
আধাটু, ১৩৩৪ সালে মুব্দিত প্রগতির ১ম বর্ষ প্রথম সংখ্যা বেরোয় । নামপত্রে 
একটি ছবি__-এক বৃদ্ধের হাতে কলম। মধ্যভাগের এই ছবির ডানদিকে স্ুপীকৃত 
বই, বামদিকে প্রগতি” কথাটি মুদ্রিত । অন্যান্য বিবরণ এই রকম-_ 
সম্পার্দক 
গর বুদ্ধদেব বন্ধ 
শর অজিতকুমার দত্ত 
প্রথম বর্ষ, ১৩৩৪-৩৫ 
প্রগতি কার্ধালয় 
৪৭ নং পুরাণ পণ্টন 
রমনা, ঢাকা 
পত্রিকাটির সাইজ ছিলে! প্রবাসীর সাইজ থেকে কিছু ছোট। যত্ব নিয়ে প্রতিটি 
সংখ্যা ছাপ! হতো । প্রগতিতে কবিতা ছাপা হতো পাইকা টাইপে, অন্তান্ত লেখা 
সমল পাইকা টাইপে। প্রতি সংখ্যায় একটি করে ফোটো থাকতো । যেমন প্রথম 
বর্ষ প্রথম সংখ্যায় ছিলো! কবি লত্যেন্্রনাথ দত্তের ফোটো। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, 
বিখ্যাত ব্যক্তিদের ফোটো ছাপার ঘে রেওয়!জ কল্লোল শুরু করেছিলো তা যেমন 
কালি-কলমে অন্ুস্থত হয়েছে তেমনি অন্ুস্থত হয়েছে প্রগতিতে। প্রগতি মব দ্বিকৃ 
থেকেই__কী সম্পাদনা, কী লেখা, কী বক্তব্য-_কল্লোলের পথই পরিক্রম। করার 
চেষ্টা করেছে। কল্পোলের সঙ্গে প্রগতির এই সাদৃশ্কের একটা কার আদর্শগত 
সৌষম্য, অন্ত কারণ লেখক-তালিকার অন্তত আংশিক একরপতা। একথাটাই 
স্পষ্ট করে বঙ্গতে গিয়ে অজিত দত্ত বলেছেন যে, কল্লোল থেকে সরে যাওয়ার জন্য 


২৩২ কল্লোলেব কাল 


তীরা প্রগতি প্রকাশ করেননি। কল্পোলের লেখকদের মধ্যে অনেকে প্রগতিতে 
লিখতেন ।৮ অগ্যান্র বলেছি, কালি-কলমের জন্মের মধ্যে একটা আপাত-বিচ্ছিন্নতার 
ব্যাপার থাকলেও আসলে ছিলে! কল্লোলপন্থী পত্রিকা । উভয় পত্রিকার সম্পাদনার 
গুণাগুণ ও লেখক-তালিকার মধ্যেও যথেষ্ট মিল আছে । / 
প্রগতির পুরো ফাইল এখন ছুশ্প্াপ্য । তবে পত্রিকাটি ১৩৩৪-৩৭ / ১৪২ ৭-৩*) 
এই পুরো তিন বছর প্রকাশিত হয়েছিলো । কাগজটি যাতে চলে সেদিকে বুদ্ধ- 
দেবদের যথে্ই সজাগ দৃষ্টি ছিলো । সেজন্য কল্পোলেতো বটেই, প্রবাসীর মতো 
প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়িক পত্রিকায়ও প্রগতির বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে। এখানে ধুপছায়া 
মাসিক-পত্রে (জ্যেষ্ট, ১৩৩৫ ) প্রকাশিত একটি বিজ্ঞাপন পুরোপুরি উদ্ধত করছি-_ 
প্রগতি 
সাহিত্যিক ও সাহিত্যনুসিকের মাসিকপত্র 
সম্পাদক বুদ্ধদেব বন্থ ও অজিতকুমার দর্ত 
আগামী আধাড়ে দ্বিতীয় বধে পদীর্পণ করিবে 
এ-বৎসর প্রগতিতে যাহারা লিখিয়াছেন তাহাদের 
মধ্যে কয়েকজনের মাত্র নাম 


স্থশীলকুমার দে প্রভূ গুহ ঠাকুরত৷ নজরুল ইসলাম 
অচিস্ত্যকুমার মেনগুপ্ত মোহিতলাল মজুমদার প্রিয়গ্বদা! দেবী 
ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় জগদীশ গুপ্ত হেমচন্দ্র বাগচী 
জসীমউদ্দীন যুবনাশ্ব ঘোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত 
বুদ্ধদেব বস্তু বনানন্দ দাশগুপ্ত আজতকুমার দত্ত 
বৈশাখ সংখ্যা হইতে অচিস্ত্যকুমার পেনগ্ুণ্চের 
| “প্রবাসী” 


ধারাবাহিকভাবে বাহির হইতেছে__- 
প্রগতিতে কখনো কোনো অন্থতকৃষ্ট রচনা প্রকাশিত হয় নাই 
নব-বধের বাধিক মূল্য (তিন টাক! ছয় আনা) 
২৫ শে জ্যৈষ্ঠের মধ্যে প্রেরিতব্য। 
দ্বিতীয় বধের প্রগতির এই প্রারস্তিক বিজ্ঞাপন থেকে বোঝা যায়, প্রতিঠিত ও 
প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন__এই ছুই শ্রেণীর লেখক সংগ্রহের দিকে পত্রিকা-কর্তৃপাক্ষর দি 
ছিলো। লক্ষ করার বিষয় এই যে, প্রতিষ্ঠিত লেখক মাত্র চার জন-_শীলকুমার 
দে, মোহিতলাল মজুমদার, প্রিয়ঙ্দা দেবী ও নজরুল ইসলাম । অবশিষ্ট সকলেই 
তরুণ লেখক। এ থেকে বোঝা যায়, অতি-আধুনিক সাহিত্যের মুখপত্র রূপেই 


প্রগতির দিন £ বাংল! সাহিত্যে পালাবদল ২৩৩ 


প্রগতি স্বীকৃতি পেতে চেয়েছিলো । তরুণ লেখকরা যে স্বনামে এখানে অজস্র 
লিখেছেন তা নয়, ছন্ননামেও লিখেছেন । | যেমন অভিনব গুপ্ত - অচিস্তাকুমার 
সেনগুপ্ত, দেবদত্ত - অজিত দত্ত, যুবনাশ্ব -মণীশ ঘটক, বিপ্রদীস মিত্র - বুদ্ধদেব 
বস্থু। প্রগতিতে কোনো কোনো সংখ্যায় প্রবর্তা সংখ্যার ঘোষণ! থাকতো । 
একটা ঘোষণার নমুনা দিচ্ছি 

( আগামী সংখ্যায় ) প্রভু গুহ ঠাকুরতার “বল্শেহ্ৰিস্টি সাহিত্যের ধার1।” 
বিপ্রধাস মিত্রের পুরাণের নবজন্স” (উমিলা )। বেনিতো মুলোলিনির একটি ছোট 
গল্পের অনুবাদ । আইরিশ. নাট্যকার শ্ন্‌ ও কেইসী-লেখক প্রতু গুহ ঠাকুরতা । 
প্রভু গুহ ঠাকুরতার “আজকালকার ফরাশী সাহিত্য? । ভঃ স্থশীলকুমার দে-র 
“প্রাচীন বাঙ্গালা নাটক ও তাহার অভিনয় । অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্চের একটি 
ছোটগল্প “বিবাহের চেয়ে বড়।, 


৩, 


প্রগতির লেখক ও লেখা সম্বন্ধে একটা ধারণা দেওয়ার জন্য পত্রিকাটির 
লেখকা হুক্রমিক সুচি উপস্থাপিত করছি-_ 


প্রগতি 
আষাঢ়, ১৩৩৪_ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৫ 


প্রথম বর্ষ 

অচিন্তযকুমার সেনগুপ্ত 

আমার পরাণ মুখর হয়েছে সিন্ধুর কলরোলে ( কবিতা )-_ আষাঢ়, ১৩৩৪, এই 
মোর অপরাধ ( ক্বতা )_ চৈত্র, ১৩৩৪৯ ওগে। ও অপরিচিতা (কবিতা )-_ 
ফান্ধন, ১৩৩৪* “কোথায় তোমারে দেখেছি বল ত” ( কবিতা )- চেত্র, ১৩৩৪, 
তবুও কাটিবে দন ( কবিতা )- ফাল্গুন, ১৩৩৪, তাই ভেবে শিরে সিন্দুর দিয়ে 
(কবিতা )- মাঘ, ১৩৩৪, তোমার হাসির পিছে (কবিতা )- শ্রাবণ, ১৩৩৪, 
প্রবাসী ( বড় গল্প )-_বৈশাখ ও জ্যোষ্ট, ১৩৩৫, বলিতে পার কি পাখী (কবিতা ) 
_ পৌষ, ১৩৩৪, বসিতে বলিলে কাছে (কবিতা )_ পৌষ, ১৩৩৪, বসে আছি 
নিরালায় (কবিতা )_কাতিক, ১৩৩৪, বিবাহের চেয়ে বড় ( গল্প )__ আশ্বিন, 
১৩৩৪, তৃঙ্গার ভরে” মদ রেখেছিন্গ ( কবিতা )--ভাব্র, ১৩৩৪, মৃত্যুর সাথে 


২৩৪ কল্লোলের কাল 


বিয়া (কবিতা )-শ্রাবণ, ১৩৩৪, হেরিন্ত চমৎকার € কবিতা) _ অগ্রহায়ণ, 
১৩৩৪ । 

অজিতকুমার দত্ত 

আমারে রাখিও মনে (কবিতা )৯-_কাতিক, ১৩৩৪, আমি কি লুপ্ত হ'ৰ 
( কবিতা )__-আশ্বিন, ১৩৩৪১ একটি মেয়ে (কবিতা )__আধাঢ, ১৩৩৪, জাপানী 
€( কবিতা )১-_ অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪, তুলনা ( কবিতা )-_-বৈশাখ, ১৩৩৫, নহে সে 
মোদেরে (কবিতা )__পৌষ, ১৩৩৪, মানসী (কবিতা )_ শ্রাবণ, ১৩৩৪, 
মালতী ( কবিত1 ) [ ২৬টি স্তবক সমন্বিত দীর্ঘ কবিতা ] জ্যেষ্ঠ, ১৩৩৫, বচশ্ড 
€( কবিতা )-_ভাব্র, ১৩৩৪, সে খোজে কি কাজ ( কবিতা )- অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪ । 

অমরেজ্খনাথ ঘোষ 

সোনা € গল্প )_ চৈত্র, ১৩৩৪ | 

অমলেন্দু বন 

টমাস হাডি (প্রবন্ধ )-_মাঘ, ১৩৩৪, পথের দেখা (গল্প )- কান্ধন, ১৩৩৪ । 

জগদীশ গুপ্ত 

শ্বৃতির বাধন ( গল্প )১১৯- শ্রাবণ, ১৩৩৪ । 

জসীমউদ্দীন 

বিদ্বায়-বেদন ( কবিতা )-_-আশ্বিন, ১৩৩৪ | 

জীবনানন্দ দাশগুপ্ত 

১৩৩৩- 1 করিতা ) বৈশাখ, ১৩৩৫, কবি ( কবিতা )-_আশ্বিন, ১৩৩৪, 
খুশরোজী (কবিতা) শ্রাবণ, ১৩৩৪, পরবাসী ( কবিতা )--মাঘ+ ১৩৩৪, 
পনাতক ( কবি )-পৌধষ, ১৩৩৪, পিপাসার গান € কবিত! )_ কান্ন, ১৩৩৪ । 

বুদ্ধদ্দেব বনু 

অতি-আধুনক বাঙ্ল! সাহিত্য (প্রবন্ধ )__মাঘ, ১৩৩৪, অতীতের স্মৃতি 
(প্রবন্ধ )-_-বৈশাখ, ১৩৩৫, অস্র্যম্পশ্তা (কবিতা)--ভাপ্র, ১৩৩৪, আসল (কবিতা) 
_ অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪, কৃপাণ-গাথা ( অনুবাদ কবিতা )-__পৌধ, ১৩৩৪, ক্ষণিকা 
( কবিতা-)-__-আষাট, ১৩৩৪, চৌরঙ্গী ( উপন্তাস )২-_ আষাঢ়, ১৩৩৪, ছায়াচিত্র 
(গল্প )-ফাল্তুন, ১৩৩৪ জাপানী কবিতা ( অনুবাদ ) [ অজিত দত্তের সঙ্গে ] 
__অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪, ঝুট ( গল্প )-_ভাব্র, ১৩৩৪, টান্‌ (গল্প )-_কাতিক, ১৩৩৪, 
তৃতীয় ( কবিতা )-_মাঘ, ১৩৩৪, তোড়া ( কবিত! )__ আশ্বিন, ১৩৩৪, পল্সার টেউ 
(গল্প )-_পৌষ, ১৩৩৪, পরাঁজিতা (কবিতা )_-চৈত্র, ১৩৩৪, প্রিয়তমার প্রতি 
( কবিতা )__কাঁতিক, ১৩৩৪, বাসর রাত্রি ( কবিতা )--ফাস্কন, ১৩৩৪, বিজয়িনী 


প্রগতির দিন : বাংল! সাহিত্যে পালাবদল ২৩৫ 


(কবিতা )__চৈত্র, ১৩৩৪, বিরিহীর চিঠি ( কবিতা )--পৌঁষ, ১৩৩৪, ব্যঙ্গ-সাহিত্য 
_ ফাল্ধুন, ১৩৩৪, মগ্তরী-সঙ্গীত (অনুবাদ কবিতা )১৩-_পৌধ, ১৩৩৪, মায়াবী 
(কবিতা )__ শ্রাবণ, ১৩৩৪, সথদূরিকা ( কবিতা )-_ভাব্র, ১৩৩৪, স্বপ্ন (কবিতা ) 
- জৈো্ঠ, ১৩৩৫) হে বিধাত।, আব কিছু নহে ( কবিতা )__-বৈশাখ, ১৩৩৫ | 

মণীশ ঘটক 

প্রতীক্ষায় ( কবিতায় )১৪-_-আধাঢ, ১৩৩৪ 

মোছিতলাল মভুমদার 

শ্রাবণ-শর্বরী ( কবিতা )-আবণ) ১৩৩৪ 

যুবনাশ্ব 

উদয়াচলের যে তীর্থপথে (গল্প )- শ্রাবণ, ১৩৩৪, এয়োতি (নাটিকা )-_- 
অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪ । 

হেমচক্দ্র বাগচী 

পীতপাণ্ড পত্রদূল ঝরি যায় (কবিতা )_ চৈত্র ১৩৩২, বন্দিনী সে নারী 
( কবিতা )-_অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪, বিশ্বনত্তকী ( কবিতা )-_ভাদ্র, ১৩৩৪, মর্ম মোর 
হয়েছে উদ্দাস ( কবিতা! )__চৈত্র, ১৩৩৪ । 

বিষুও দে 

পুরাণের পুনর্জন্ম (গল্প )__চৈত্র, ১৩৩3, ফিরে-ফিরুতি (গল্প) জোট, ১৩৩৫ | 

নজরুল 

সাজিয়াছি বর মৃত্যুর উৎনবে ( কবিতা)-_বৈশ।খ, ১৩৩৫, এছাড়া ৪টি সংখ্যায় 
নজরুলের গজলগান ও স্বরলিপি আছে । 

অন্থাগ্ত লেখক ও লেখার তালিকা হচ্ছে-_ 

আইভান বুনিন__দশ তারিখ (গল্প )। 

আকিকো! ওসানো--( দশটি জাপানী কবিতা! ) অন্নুবাদক অজিতকুমান দত্ত 
ও বৃদ্ধদেব বন্থু। 

আস্তন চেহহবরং_কাল একট! পরীক্ষ! (গল্প )। 

আবুল কাদদের_ _বিবলনা ( কবিতা )। 

গ্ীয়ন্ত্রী দেবী-_অন্দরের চিঠি ( পত্রাকারে প্রবন্ধ )। 

দেবদত্ত-_-আবাডে ( গল্প), মেই শিল্পীর তীরে ( কবিতা) 

পরিমল রায় 

অন্ধকার ( কবিতা ), অস্র ( কবিত! ), আহুতি € কবিতা ), তুমি মোরে গেছে৷ 
ভূলে ( কবিতা ), জাপানী কবিতা । 


২৩৬ কলোলের কাল 


প্রক,জ্লাশন্ধর সেন- নির্বাণ (কবিতা ) 

গ্রভূ গুহঠাকুরতা৷ 

আজকালকার ফরানী কথাসাহিত্য, চৌবুল্গী-_-উপন্তাস, গীত-নাট্য, ব্তমান 
জার্মান্নার চিন্তাধারা, বল্শেহিবন্ট সাহিত্যের ধারা, লুইজী পিরান্দেলো, শ্বান্‌ ও 
কেইসা | 

প্রিয়ন্বদ। দেবী 

প্থ চেয়ে (কবিত: ), হেমন্ত (কবিতা ) 

বালারাণা গুহ 

বাতাস।র মৃত্ু (গল )। 

বিপ্রদাস মিত্র 

চৌবর্গা (উপন্যাস ), পুরাণের পুনজন্ম । 

বেনিতে। মুসোলিনী 

কিছুই আসে যায় না ( ছোটগল্প )। 

বেল দাশগুপ্ত! 

নৈবেছা (গল্প )। 

ভূগুকুমার গুহ 

টুর্গেনভের একাদক (প্রবন্ধ )। 

যোগ্েন্দনাথ ওগ্ড 

ফা-হিয়ান্‌। 

ব্রমেশচজ্দ দাস 

তোমার প্রণয় (কাবঙা )। 

সমরেজ্ম গুপ্ত 

“ভোর হ'ল যেই শ্রাবণ-শর্বরী? (কবিতা) 

স্থণীলকুমার দে 

প্রাচীন বাঞ্গালা নাটক ও তাহার মতিনয় ( অন্বাদক-পরিমল রায় )। 

সৌরীন্রমোহন চট্টোপাধ্যায় 

পথিক-মতিথি ( কবিতা )। 
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প্রগতি যে কলোলের দোসর ও বাংল! সাহিত্যের পালাব্লের পক্ষে ছিলে! 
তার প্রমাণ আছে প্রকাশিত গল্প, কবিতা ও উপন্তাসের মধ্যে । নর্বজই তরুণ 


প্রগতির দ্বিন ঃ বাংল! সাহিত্যে পালাবদপ ২৩৭: 


লেখকগোষ্ঠী ও সম্পাদকের নতুন দু্টিতঙ্গির পরিচয় ছাড়য়ে আছে । মাসিকপত্র 
হিসেবে প্রগতি কী করতে চেয়েছে তার ধারণা পেতে হলে পড়তে হবে পত্তিকাটির 
সম্পাদকীয় মন্তব্য ও “মাসিকী+ ফিচার ৷ অতি-আধুনিক সাহিত্য নিযে ঘে বাদানবাদ 
তখনকার দিনের সাহিত্যিক আবহাওয়াকে উত্যক্ত করে তুলেছিলো, প্রগতি ছিলো 
তার সরব অংশীদার । অতি-আধুর্নক সাহিত্যের সপক্ষে সে কোমর বেধে নেমে 
পড়েছিলো । তার কিছু পরিচয় এখানে সংকলিত করুছি__ 

[ক] মাঘ মাসের প্রগতিতে-"বতমান বাংলা সাহত্য হইতে রবীন্দ্রনাথের 
প্রভাব ক্রমশঃ অপন্ছত হইতেছে-_এই উক্তি সমর্থন করিতে গিয়া লিখিয়াছিলা ম 
যে, যতীন্দ্রমোহনের কবিতা আগাগোড়া রবীন্দ্রনাথের ভাব ও ভঙ্গী লইয়াই রচিত 
হইয়াছে বলিয়। তাহ! মৌলিকত্ব বজিত ও স্বাতক্ত্যহীন হইয়া পড়িয়াছে ।... 

বুবীন্দ্রনাথের দিন এক রকম ফুরাইয়া আসিয়াছে, একথা! আমি কোনো! খানেই 
বাল নাই। আমি শুধু লিখিয়াছিলাম যে আধুনিক সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব 
ক্রমশঃ সব্রিয়া যাইতেছে ।*** 

আধুনিক লেখকদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের অন্ুূতি করিবার স্পৃহা আর তত উগ্র 
নাই, প্রত্যেকে একটি বিশিষ্ট রূপ লইতে প্রত্যাশী,হয় তো৷ এখনো কেহই সম্পূর্ণভাবে 
স্বতন্ত্র হইয়া উঠেন নাই, বরং সেই দিকে একটা চেষ্ট। দেখা দিয়াছে, স্ইে কথ ব্লাই 
আমার উদ্দেশ্য ছিল। এবং পে চেষ্া যে নিন্দনীয় তাহ আমি বিশ্বাস করি না। 
বরং আমি ইহা বিশ্বাম করি প্রত্যেক লাহিত্যস্থট্টির পশ্চ!তেই একটি চেষ্টা! লুক্কামিত 
থাকে । সমস্ত আর্টের মধ্যেই একটি সঙ্ঞানতা ও সচেষ্টতা আছে ।**' 

রবীন্দ্রনাথের কাছে খণ গ্রহণ করিলে কোনো বাঙালী লেখকেরই জাত যাইবে 
না, তাহ! সতা কথা । কিন্তু ইহার চেয়েও আরও একট! বড় সত্য কথা কি নাই 
যে, যে-কৰি খালি রবীন্দ্রনাথের অক্ষম অনুকরণই করিল, নিজে স্বাধীন কিছুই সি 
করিতে পারুল না, সে অতিশয় দুর্ভাগ্য কবি? যে অনহকরণ স্বাধীন ও স্বতঃস্ফৃত 
সাহিত্য-স্থষ্টিতে লেখককে প্ররোচিত করে না, একট! প্রাটীরাবদ্ধ কৃপে বন্দী করিয়া 
রাখে, তাহা রবীন্দ্রনাথেরই হোক বা বিদেশীয় সাহিত্যেরই হোক্‌, সমান বূপেই 
নিন্দাহ 1, 

প্রতিক্রিয়ার মধ্যে একটা যথেচ্ছাচারিতা আছে বণিয় প্রথমে ভুল হওয়। 
স্বাভাবিক, এবং সেই প্রতিক্রিয়া যে অত্যন্ত ক্ষণস্থায়া-_ইহাও মনে হস্ন। কিন্ত 
যে প্রতিক্রিয়ার শক্তি সমস্ত নৃতন হ্ষ্ির অন্তরালেই পুঞ্জীভূত হইন্প! থাকে, তাহা 
যখন একদিন প্রথম বিপুল বন্যাবেগে নিজেকে উৎকীর্ণ করিয়া দেয় তখন সেই 
ধ্বংসলীলা যতই ভয়াবহ ও অনাহ্‌্ত হোক্‌ না কেন, সেই উন্নন্ততার পশ্চাতে একটি 


৩৮ কল্লে।লের কাল 


অদৃরবর্তী শ্স্তামলতাঃ একটি প্রচুর উৎপার্দিকা শক্তির আভাস সুপ্ত থাকে । বাংলা 
সাহিত্যে প্রতিক্রিয়া যে একটি নিয়মানুবতিতায়ই দেখা দিয়াছে, তাহাই সত্য কথা, 
এবং সেই জন্য আশার কথাও বটে। '* 

***একমাত্র বিরুদ্ধাচরণ করিবার জন্তই ঘে প্রতিক্রিয়!, তাহার স্থাক্সিত্ব নাই। 
তাহা শুধু একটা বিলান বই আর কিছুই নয়, কিন্তু যে প্রতিক্রিয়া হট্টিশক্তির অজন্র 
উচ্ছবাসেই সঙ্ঘটিত হয় তাহাতে সর্বাগ্রে কিছু উৎকট আতিশয্য থাকিলেও তাহা 
সাহিত্যের পক্ষে পরম কল্যাণকর, ইহা আমর! সর্বাস্তঃকরণে বিশ্বাস করি । -- 

প্রত্যুত্তর, অভিনব গুপ্ত ( অচিন্ত্যকুমার সেনগ্তরপ্ত )। প্রগতি, বৈশাখ, 
১৩৩৫ । - 

[খ] ১. একজন তরুণ ও অখ্যাত লেখকের কথা বিশেষ গর্বে ও আনন্দের 
সহিত উল্লেখ করছি। শ্রী নৃপেন্্রকষ্ চট্টোপাধ্যায় এ-যাবৎ বড় জোর দশ বারোটি 
প্রবন্ধ লিখেছেন এবং সেগুলি সবই এক কল্লোলেই প্রকাশিত হয়েছে । কিন্তু এ 
ক'টি রচনার ভিতর দিয়েই তিনি একাধারে যে রসবোধ ও ভাষা-সম্পদের পরিচয় 
দিয়েছেন, তা বাস্তবিকই অপূর্ব ।**বাঙ্ল! সাহিত্যক্ষেত্রে এখনো অনাগত সমালো- 
চকর্দের পক্ষে তার আদর্শ অনুকরণীয় । 

২, “শনিবারের চিঠি” 'কল্লোল+-কালি-কলম'কে প্রাণ খুলে গালাগাল দিতেই 
থাকৃবেন, কারণ এ ছুই পত্রিকাতে প্রকাশিত গল্প ও কবিতায় স্ত্র-পুরুষের দেহের 
কাষনা মাঝে-মাঝে উকি মারে । রচনাগুলি সাহিত্য-হুষ্টি রূপে কেমন হয়েছে, 
সে বিষয়ে শ্রীলজনীকাস্ত দাস বা ব্ুবীন্দ্রনাথ কেউ কিছু বলেন নি; একজন 
আবেধন করেছেন আধুনিক অশ্লীলতার বন্তাকে ঠেকিয়ে রাখবার 
জন্য, অপরজন যদিও «আধুনিক সাহত্য: তার “চোখে পড়ে না, তবুও তাতে “হঠাৎ 
কলমের আক্রু ঘুচে” গেছে' বলে' মত দিয়েছেন। আক্র ঘুচে” যাওয়ার বিরুদ্ধে 
কি “সাহিত্যিক কারণ আছে, তা রবীন্দ্রনাথ জানালেও পারতেন । মেকি এই 
ভড্রশ্রেণী উপন্থাসের নায়ক-নায়িকা হওয়া এতকাল ধাদের একচেটে সৌভাগ্য ছিল 
-_-ও নিয়ন্তরের লোকের মধ্যে সাহিত্যের দিক দিয়ে যে ব্যবধান এতকাল ছিল, তা 
হঠাৎ খসে” গেছে; না এই যে, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র যে লব জিনিষ ইঙ্গিত 
মাত্র করেছেন, আধুনিকের] সেইটেই একটু স্পষ্ট করে বলেছেন? গোগোলের 
আমলে রূশীয় নাটক-নভেলে উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ভিন্ন কেনো লোক স্থান পেত 
না)__সেই ব্যবধান লঙ্ঘন করে" চেহছব, গৰ্ী নিশ্চয়ই মহাপতক করেছেন । 
'যুবনাশ্বের” গল্প থে ভালো নয়, তা"র একমাত্র কারণ কি এই ঘে, তাঁর চরিত্রগুলি 
পুরনো! আমলের জমিদার বা বালীগঞ্জনিবাশী ব্যারিষ্টার নয় ।.** 


প্রগতির দিন : বাংলা সাহিত্যে পালাবদল ২৩৪ 


পুরুষ যে নরীর দেহকে কামনা করে, এই কথাটির একটু খোলাখুলিভাবে উল্লেখ 
ছিল*বলে" বন্দীর বন্দনা” কবিতাকে সাহিত্যের পুলিশম্যানর] ধরে? নিয়ে একেবারে 
্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কাছে বিচারের জন্ত উপস্থিত করলেন । কবিতা কেন্দ্রগত ভাবে 
যা-ই হোক্‌ না কেন, যা'তে “রমণী-রমণ-রণে পরাজয় ভিক্ষা মাগে নিতি”_একথা 
থাকতে পারে, সে কি কখনো! ভালো হ'তে পারে ?*.* র 

রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র তার্দের বিনোদ্দিনী-বিমল! কিরথায়ী-সাবিত্রীর দল নিয়ে চির 
নির্বাসন লাভ করুন ।, 

প্রগতি ঠা! করে বলেছেন, জলধর সেন একটিও অন লাইন লেখেন নি 
বলে এদের মতানুলারে তিনিই বোধহয় বাঙলার শ্রেষ্ঠ কথা-সাহিত্যিক | 

__মাসিকী, প্রগতি, কাতিক, ১৩৩৪ | 

[গ)] জোড়ার্সীকো-ভবনে যে সাহিত্য সভা! হয়, তাতে ... রবীন্দ্রনাথ প্রশ্ন করেন 
****তোমরা, যারা সাহিত্যে একট! নবধূগ এনেছ, তোমাদের এই নবত্ব কোন্‌ 
বিশেষ রূপটি ধারণ করেছে, বলতে পারো? কোথায় তোমাদের নব প্রতিমা ? 
কেমন তার অলঙ্কার? কোথায় তার রূপের বৈশিষ্ট্য | 

অতি-আধুনিকর্দের পক্ষ থেকে ধারা উপস্থিত তারা এই প্রশ্নের সন্তোষজনক 
জবাব দিতে পারেন নি। তাই মাসিকীতে প্রগতির বক্তব্য-_ 

“অতি-আধুনিক বলে" ধারা বঙ্মান সাহিত্য জগতে পরিচিত, এক শৈলজানন্দ 
ভিন্ন কারু খুব কম লেখাই এপর্যস্ত পুস্তকাকারে বেরিয়েছে, অনেকের এপর্স্ত 
একখানা বইও বেরোয়নি ।*”অতি আধুনিকদের প্রণীত পুস্তকের গংখ্যা অতাল্প ;-_ 
কাজেই সাহিত্যে তার কোন্‌ বিশেষ রূপটিকে আনবার চেষ্টা করছেন, তা সাধারণ 
সহজে বুঝতে পারবে ন11.*" 

রবীন্দ্রনাথের গৃহে '" প্রথম দিনের সভায় শ্রীযুক্তা রাধারাণী দত্ত দুতার সঙ্গে 
শনিবারের চিঠির জঘন্ততার বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ করেন, তা উল্লেথ করা! কি 
( রবীন্দ্রনাথের পক্ষে ) উচিত ছিল ন1? প্রবাসীতে প্রকাশিত ছুটি প্রবন্ধে তিনি 
এমন কিছু কিছু কথা বলেছেন, যা সভায় তিনি বলেন নি। দ্বিতীয়, প্রমথ চৌধুরী 
'অপূর্বচন্ত্, প্রশান্ত ঘে সব কথা বলেন, তাও উদ্ধৃত করা হ'ল না,--অথচ কোথাকার 
কে সজনী দীস, __তিনি কি বলেছিলেন তা সযত্বে প্রকাশ করাতে কোন কুগ্ঠা বোধ 
হ'লনা। মোট কথা রবীন্দ্রনাথের এ দু"টি প্রবন্ধ দুই সভার যথাষথ বিবরণ নয়। 
.-*সেই সভায় আধুনিক সাহিত্যের পক্ষ থেকে যা যা৷ বলা হয়েছিল তা৷ রবীন্দ্রনাথের 
প্রবন্ধে স্যত্বে বর্জন করা হবে,--এরূপ পক্ষপাতিত্ব আমর! কবিগুযর কাছে প্রত্যাশা 
করিনা ।*** 


২৪০ কল্পোলের কাল 


অধুনা বাঙলা সাহিত্যে একটি পরুমবিন্মঘ্নকর ও অভিনব 210%00100 শর 
হয়েছে, একথ| আমর] বিশ্বাস করি, এবং মেই নব-রসের আশ্বাদ বাঙলার প্রত্যেক 

শিক্ষিত সন্তানকে গ্রহণ করার ভার প্রগতি" নিয়েছে ।**" 
২_মাপিকী, প্রগতি, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫। 


১. এই ধরণের অনেক বর্ণনা শুনেছি হরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, আঁজত ঘোষ, আশুতোষ ভ্াচার্য 
ও অম:ল্যভূযণ মেনের কাছে । আঁজত দত্তও লিখেছেন-_'অপেক্ষাকৃত ঘানিষ্ঠ ব্ধ:দের সকলেরই 
উৎসাহ তখন ছল ব্রহ্ষচর্য পালন, গণীতা পাঠ এবং দেশোম্ধারের জনা কোনো দলের কা বিলাপের 
সঙ্গে যুক্ত হওয়ার দনে। আমি নিজেও িছাাঁদন রাজনৈতিক দলে জাঁড়ত ছিলাম ।'_ফাঁবতা 
লেখার কথা, দেশ সাহতা মংখা, ১৩৭৯। 

২. 'সে সময়ে অথাৎ ইস্কুল জীবনে বুদ্ধদেব ও আমি ছিলাম নিত্যসঙ্গী ।'_আজত দত্ত, 
কাঁবত। লেখার বথা, দেশ সাহত্য সংখ্যা, ১৩৭১। 

৩. বুদ্ধদেব বসুর রচনাসংগ্রহ (১৯৭৬ ), তৃতীয় খণ্ড, পঃ ৬৮২। 

8. আঁজত দত্ত, বদ্ধদেব (প্রবন্ধ) দেশ, ২৩ চৈত্র, ১৩৮০ । আঁজত দত্ত, কাবতা লেখার 
কথা, দেশ, সাহতাসংখ্যা, ১৩৭৯। 

&, আঁজত দত্ত, কাঁবতা লেখার কথা, দেশ, সাহিত্যসংখা। ১৩৭১ । 


৬. বংদ্ধদেব বসু, আমার যৌবন (১৯৭৬), প:ঃ9। 
৭, অজিত দত্ত, কবিতা লেখার কথা । 


[ ৮ নং পাদটীকা পাণ্ডীলাঁপতে নেই। প্রকাশক । ] 
৯, যত আঁচন্ত সেনগুপ্তের 'আমারে ভুঁলিও ভাই' গাঁড় লিখিত । 
১০, শ্রীবৃন্ধদেব বসু সহযোগে ।  ঠো10এা 15১-কৃত ইংরেজ অনংবাদ থেকে । এর 
আগে কব্তাগযীল বাঙলায় অনুদিত হয়নি বলে তাঁরা দাবি করেছেন। 
১১. ইংরেজী থেকে। সংলাপে সাহায্ নাট্যকাবে লিখিত গঞ্প। সুচীপন্রে গঞ্প বলা 
হয়েছে। 
১২. চৌর্স* (উপন্যাস । ১ম কিস্তি, আষাঢ়, ১৩৩৪ )- ব্ধদেব বসং। 
চৌর্খ (উপন্াস। ইয় 'কাষ্তি, শ্রাবণ, ১৩৩৪ )- প্রভূ গুহ ঠাকুরতা । 
চৌরঙ্গণ (উপন্যাম। ওয় ও ওর্ঘ কিদ্তি, ভাদ্দু-আশিবন, ১৩৩৪ )- শচীন্দ্ুনাথ কর। 
চো (উপন্যাস । ৫ম 'কাষ্তি, কাঁতক, ১৩৩৪, ) বিপ্রদাস মিন 
১৩. জাপানী কবিতার অনুবাদ । একা। 
১৪. ইংরেজশ থেকে অন;বাদ। 


অষ্টম অধ্যায় 
ধুপছায়ার দিন 3 বাংল! সাহিত্যে পালাবদল 


২৬ শে জুলাই, ১৪২৪ ; ১০ই শ্রাবণ, ১৩৩১। এইটদিন সাপ্তাহিক শনিবারের 
চিঠির প্রথম সংখ্যা বের হয়। এর আগে বৈশাখ, ১৩৩০ (১৯২৩) তারিখ 
কল্লোল আত্মপ্রকাশ করে। শনিবারের চিঠির পরে বৈশাখ, ১৩৩৩ (১৯২৬) 
তারিখে কালি-কলম, আধা, ১৩৩৪ (১৯২৭) তারিখে প্রগতি এবং বৈশাখ, 
১৩৩৪ (১৯২৭) তারিখে ধুপছায়া ভূমিষ্ঠ হয়। এই সব তথ্যের উল্লেখ করার 
কারণ আছে। সাহিত্য-মনন্ক পাঠক জানেন, কল্লোল-কালি-কলম-প্রগতি-ধুপছায়। 
ছিলো আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রবক্তা ও পরিপৌষক $ অন্যদিকে শনিবারের 
চিঠি ,ছিলো৷ বাংলা গাহিত্যের সংরক্ষণশীল গোষ্ঠীর মুখপত্র ও সমর্থক। পত্রিকাটি 
জন্মের কিছুকাল পরে থেকেই আধুনিক ( বা অতি-আধুনিক ) সাহিত্যকে তাক্ষাগ্র 
আক্রমণে ক্ষত-বিক্ষত করতে থাকে । শনিবারে চিঠির কর্ণধার সজনীকান্ত দাস 
তার আত্মম্মতিতে সেই আধুনিকতা-বিরোধী ভূমিকার যে সবিস্তার বিবরণ দিয়েছেন 
তা কল্লোলের ইতিবৃত্তে আগেই উল্লেখ করেছি। এখানে শুধু এইটুকু লক্ষণীয় যে, 
শনিবারের চিঠি ও সজনীকাস্ত দাস অন্যান্ পত্রিকার সঙ্গে ধূপছায়াকেও আধুনিকতা" 
পন্থী ও আক্রমণের লক্ষ্যস্থল বলে মনে করেছেন। বর্তমান প্রসঙ্গে ধুপছায়ার কথা 
আলোচন। করার প্রশ্ন এইজন্যই উঠছে। 

ধুপছায়ার প্রচ্ছদ-পৃষ্ঠার বিবরণ হুবহু উদ্ধৃত করছি-_ 

প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা বৈশাখে, ১৩৩৪ 

নমুনা সংখ্যা » [51০] আনা বাধিক মূল্য আড়াই টাকা 

সম্পাদক 


শ্রীরেণুভূষণ গঙ্গোপাধ্যায় 
ধূপছায়ার নিয়মাবলীতে নৃতন কোনো কথা নেই। আর দশটা কাগজের 
| 
টি স্থরেন ভট্টাচার্য বি. এ. 
কার্যাধ্যক্ষ-ধুপছায়। 


৭৯২৩ লোয়ার সাকুলার রোড, কলিকাতা । 
অংখা' ধত্রে ত্বতিরিক্ত সংবাদ আছে-_মামিক সাহিত্য পত্রিকা। পত্রিকাটির 
সাইজ ছিলো £উমাই। সম্পাদক রেদুভৃষণ গঙ্গোপাধ্যায় বৃত্তিতে ডাক্তার ছিলেন। 
কয়েকটি সংখ্যার বিষয়স্থচি উদ্ধৃত করছি-_- 


কল্পোল--১৬ 


২৪২ কল্লোলের কাল 


প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা 
বৈশাখ--১৩৩৪ সাল 
আনার কলি € কথা-দাহিত্য )-_অবনীন্ত্রনাথ ঠাকুর 
মাঙ্গলিকী ( কবিতা )- কল্পন৷ দেবী 
জংলা পাথী (গল্প )-_-শৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য 
সিন্ধু ও বিন্দু (কবিতা )_ পৌরীন্দ্রমো হণ মুখোপাধ্যায় 
সাতখুন মাপ (গল্প )-_অচিন্ত্যকুমার সেনগুধ্ু 
কবিগুরুর প্রতি (কবিতা)--প্রভাতকিরণ বনু বি.এ, ও স্নেহমযরী বনুজায়া 
মাটির খেল! ( দৃশ্যকাব্য )__জ্যোৎ্সানাখ চন্দ 
নীলকণ ( উপন্যাস) ্--*** 
নিদাঘে ( কবিতা )__-জিতেন চক্রবর্তী 
সাহিত্যের দান (প্রবন্ধ )__অধ্যাপক স্থরেন্্রনাথ ভট্টাচার্য, এম. এ. 


বিস্ভাবত্ব 
সওদা__ 
প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা 


জ্যেষ্ঠ _-১৩৩৪ 
এই দ্বিতীয় সংখ্যা থেকে সহ-সম্পাদক হিসেবে শ্রী স্থরেন ভট্টাচার্যের নামের উল্লেখ 
পাওয়া যাচ্ছে । দ্বিতীয় সংখ্যায় “সওদা” সহ লেখার সংখ্যা দশ । উল্লেখযোগ্য 
নতুন লেখক হচ্ছেন__ 
সাজাহান (কবিতা )- ্ুমাযুন কবির 
' রাখে কেন্ট মারে কে ( গল্প )-_জগদীশ গুপ্ত 
হ্র্ধোদয় ( ভ্রমণ-কাহিনী )- রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল 
পরিচয় ( কথাসাহিত্য ) -অযুল্যধন মুখোপাধ্যায় এম. এ, 
প্রথম বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা 
শ্রাবণ-_-১৩৩৪ 
এষ্ট সংখ্যার উল্লেখ্য লেখক ও লেখা-- 
রুদ্ের আহ্বান ( গল্প )--৮বিজয় সেনগুপ্ত 
বঞ্চিত ( কবিতা )__- হুমায়ুন কবির 
ঝড় ( গল্প )__পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায় 
একটি চিঠি- ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 
ধূপছায় 
(মাসিক সাহিত্য পত্রিকা ) 


ধুপছায়ার দিন £ বাংল! সাহিত্যে পালাবদল ২৪৩ 


দ্বিতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যা 
বৈশাখ) ১৩৩৫ সাল 
সম্পার্দক 
রেণুদ্ূষণ গাঙ্গুলি 
কর্মসচিৰ 
নৃপেজ্জনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
ধুপছায় কার্ধালয় 
৭৯২৩ লোয়ার সাকু'লার রোড, কলিকাতা । 
১৪ রূমানাথ মজুমদার স্ীট থেকে মুদ্রিত। 


দ্বিতীয়?'বষে আকার হয়েছে প্রবাসীর মতো! ডবল ক্রাউন । প্রথম বর্ষে আকার 
ছিলো 'ছোট, ডিমাই ! সংখ্যাটির প্রথমেই নরেশচন্ত্র সেনগুঞ্ের ফোটো মুদ্রিত 


হয়েছে। 


বিষয়স্থচিতে অন্যান্তদের মধ্যে আছেন-_ 
ওরে নেশাখোর মন ( কবিতা )__সৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় 
সোনার কাঠি রূপোর কাঠি (রস-রচন! )- রেণুভূষণ গাঙ্গুলি 
বুকের বিষ ( নাটিক )-_ নরেশচন্ত্র সেনগুধ 
তীর্থপথ ( উপন্যাস )--যোহান বোয়ার [ অন্বাদকের নায় নেই ] 
দ্বিতীয় বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা 
জ্যেষ্ঠ, ১৩৩৫ সাল 


এই, সংখ্যায় প্রথমেই ছাপা হয়েছে প্রমথ চৌধুরীর ফোটো। এই সংখ্যার 
লেখকদের.মধ্যে কয়েকটি হচ্ছে এই-_ 


সাহিত্যে আধুনিকতা (প্রবন্ধ )_ প্রমথ চৌধুরী 
সতা-মিথ্যা ( গপ্প )-_প্রেমেন্দ্র খিত্র 
কেহ আমিয়াছে ( কবিতা )-_ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত 
দূরের লিপি ( কবিত! )--প্রভাতকিরণ বন্ধ 
সন্ধ্যাতার। ( গল্প )- প্রণব রায় 
ঘরে বাইরে-__গ্রহাচার্য 
সওদা__উপগুপ্ত 
দ্বিতীয় বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা 
আবাঢ। ১৩৩৫ সাল 
সম্পাদক 
রেণুভৃষণ গাঙ্গুলি £ অরিন্দম বন্ধ 


২৪৪ কল্লোলের কাল 


লক্ষণীয় এই যে, আধাঢ় সংখ্যা থেকে সম্পাদক একজন নয়, ছু'জন। এই 
খ্যার উল্লেখ্য লেখা ও লেখক-_ 
হে ধরণী বক্ষে তব ( কবিতা )__অজিতকুমার দত্ত 
সুধা ও গরল সম ( কবিতা )-__-সৌনীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় 
কৰি সত্যেন্দ্রনাথ (প্রবন্ধ )-_সৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় 
ঘরে বাইরে 
ধুপছায়! কতদিন চলেছিলো এবং পত্রিকাটির মোট কতগুলি সংখ্যা বেরিয়ে- 
ছিলো তা! নিশ্চয় করে বলা কঠিন। কারণ পত্রিকাটির সামগ্রিক ফাইল পাওয়া 
যায় না। তবে ধুপছায়া যে ক্ষীণকায় ও অল্লজীবী ছিলো, তাতে কোনে সন্দেহ 
নেই। তবে এটা জানা গেছে যে, সম্পাদক রেণুডূষণ গঙ্গোপাধ্যায় পেশায় 
চিকিৎসক হলেও সাহিত্য সম্পর্কে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন না। পত্রিকাটির 
গ্রাহকসংখ্যা ও বিক্রীর পরিমাণ ছিলো অত্যন্ত সীমিত। তৎসত্বেও রেণুভূষণ 


গঙ্গোপাধ্যায় যতদ্দিন পেরেছেন নিজের পকেটের পয়সা খরচ করে কাগজটি 
চালিয়েছেন । 


৬ 

পত্রিকাটির আকারে ও প্রকারে জৌলুম ছিলো না। প্রত্যেক সংখ্যাতে লেখার 
সংখ্যা ও বৈচিত্র্য বেশি ছিলো না। তবু ধুপছায়াকে যে অতি-আধুনিক সাহিত্যের 
ইতিহাসে স্থান দেওয়! হয়, তার কারণ পত্রিকাটি কখনও সাহিতা-শাসকদের 
স্তাবকতা৷ করেনি এবং যতটা পেরেছে নতুন সাহিত্যেরই পৌষকতা৷ করেছে। তার 
কিছু দৃষ্টান্ত দিচ্ছি 

প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যায় ( বৈশাখ, ১৩৩৪ ) প্রকাশিত শৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্ষের 
জংল! পাথী এক ডবকা ছুড়ির গল্প । চোখের বিদ্যুৎ ছিগুণ করে ময়না নামে সেই 
ছু'ড়ি বাবুর বাড়ি ঝিয়ের কাজে যায়। তার ভিজে কাপড়ে যৌবন যখন উৎলে 
ওঠে, তখন বাবুলাল চোখ তুলে চাইতে পারে না। এ-গল্লে অশ্লীলতা আছে বলে 
সজনীকান্ত মনে করেন, কারণ এ-গল্পেও তীর লাল পেম্সিলের দাগ পড়েছিলো । 
তবে ময়নার গল্লে যদি অশ্লীলতা থাকে তবে রবীন্দ্রনাথের “যোগাযোগ”, শরৎচন্দ্র 
'পল্লীসমাজ' ও 'বিরাজ-বৌ”-তেও অঙ্গীলতা আছে । এখানে ময়নার ঠোট দুটো 
দক্তার রসে টল্টলে, “যোগাযোগে ষে শ্তামার যৌবন যাই-যাই করেও যায়নি সেই 
শ্যামার ঠোঁট ছুটো টস্টসে। ভিজে-কাপড়ে ময়নার যৌবন অনিবার্ধভাবেই স্মরণ 
করিয়ে দেয় ভিজে-কাপড়ে রমা ও বিরাজের শারীরিক যৌবন । 


ধুপছায়ার দিন £ বাংলা সাহিত্যে পালাবদল ২৪৫ 


অচিস্ত্যকুমার সেনগুপ্টের লেখা গল্প “সাত খুন মাপ” । এক নাত-আগুনে-পোড়া 
গরিব মানুষের কাহিনী । কাঠের ঘোড়া, সজনে গাছ, উইর টিবি, খাড়ু পেসাদি, 
ঘর আর চালকুমড়োর লতা-এক এক করে বুড়ো বেচারামের জগতে সাতটি খুন 
হয়ে গেলো ;-_-এক-একটি খুন হয়, আর সে ক্ষুরে শান্‌ দেয়। কিন্তু সে-সবই 
নিবিষ ফণার ফৌস ফৌসানি-_শেষ পর্যন্ত নিজের গলায় ক্ষুর চালিয়ে তিন বছর 
জেল খাটলো! বেচারাম। সংসারের অসহায় দুর্বল মানুষের আত্মহননের এক 
তীক্ষাগ্র কাহিনী রচনা করেছেন অচিস্ত্যকুমার । গগেঁয়ো মেয়ের গা-ভর৷ সবুজ 
মাঠের স্বপ্ন, বুড়ো বেচারামের চোখ ছুটো নরম হয়ে আসে'_এই ধরনের বাক্য- 
বিশ্যাসের মুন্দিয়ানা অচিস্ত্যকুমারের বরাবরই করায়ত্ত। 

পত্রিকাটির প্রথম বর্ষ চতুর্থ সংখ্যায় (শ্রাবণ, ১৩৩৪) “রুদ্রের আহ্বান, 
নজরুলের নিজন্ব ঢের কবিতা | এখানে নতুন যুগের ভেরী বেজে উঠেছে-__-আজি 
রুপ্রের রথ থেষেছে তোদেরি অঙ্গনে, |] ওরে পুরবাঁসী, তোর! সবে তার সঙ্গ নে।, 
র্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় “একটি চিঠিতে” যতীব্দ্রনাথ সিংহ, অনুরূপ! দেবী থেকে 
শুরু করে সজনীকাস্ত দাস পর্বস্ত সব সনাতনীকে এক হাত নিয়েছেন । তিনি কোনো 
'মহিল! 'ও নারীময় পুরুষকে” বাদ দেননি । বাইরে কৌতুক, অন্তরে গভীর ব্যঞরনা 
_-এই ভঙ্গিতে তিনি এই চিঠি লিখেছেন । ধারা মনে করেন “আধুনিক সাহিত্যিক 
সম্প্রদায়ের সকলেই বায়ুগ্রস্ত, এবং তাদের স্বাযুবিকারের জন্য যৌবন-সথলভ 
চিন্তচাঞ্চল্য দায়ী”, তাদের প্রতি গ্রচ্ছন্ন বিদ্রপ চিঠিটির ছত্রে ছন্দে ছড়িয়ে আছে। 

ধুপছায়ার দ্বিতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যায় ( বৈশাখ, ১৩৩৫ ) আছে নরেশচন্্র 
সেনগুপ্তের লেখা নাটক “বুকের বিষ" | নরেশচন্দ্র বয়োজ্যেষ্ঠ লেখক হলেও প্রগতি- 
পন্থী ছিলেন। তাই তিনি ছিলেন তরুণ সাহিত্যসেবীদের কাছে প্রিয় । এই 
সংখ্যায় নরেশচন্দ্রের ফোটো ও নাটক ছেপে ধুপছায়। ত্র প্রতি শ্রদ্ধা ও গ্রীতি 
প্রদর্শন করেছে । বোয়ার সেকালের উঠতি লেখকদের মন ইংরেজী অনুবাদের 
মাধ্যমে আকর্ষণ করুতে পেরেছিলেন বলেই তার “১ 70118703980” শীর্ষক উপন্তাস 
'তীর্ঘপথ' নামে বাংলায় অনষ্দিত হয়েছে। সৌবীন্দ্রমোহন কবি হিসেবে উল্লেখযোগ্য 
নন, কিন্ত তার কবিতাটির একটি চাঞ্চল্যকর পংক্তি উল্লেখযোগ্য এবং শনিমগ্লকে 
খেপিয়ে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট__“ফুল ফোটে কিরে চুমুখাওয়া তার অধরের বুস্কুমে 1 
এই বৈশাখ সংখ্যার বিজ্ঞাপন আছে-_“আসছে সংখ্যায় প্রেমের মিত্রের গল্প ।* এর 
অর্থ হচ্ছে, প্রেমেন্দ্র মিত্র ততদিনে বিজ্ঞাপিত হওয়ার মতো লেখক হয়ে উঠেছেন । 

স্থতরাং দেখা যাচ্ছে, ধূপছায়। পত্রিকায় যে-সব লেখ৷ প্রকাশিত হুতো, তাতে 
অতি আধুনিক সাহিত্যের প্রতি পক্ষপাত স্পষ্টই ফুটে উঠতো! । আসল বথা, 
কাগজটি সাহিত্যে রক্ষণশীলতার সমর্থক ছিলে! না । 
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৩, 

অন্যের লেখায় যে সব মতামত প্রকাশিত হয়, তা কখনওই কোনো পত্রিকব 
নিজস্ব মতামত হতে পারে না । অবশ্য লেখক ও লেখা নির্বাচনের মধ্যে পরোক্ষ- 
ভাবে পত্রাধ্যক্ষের পছন্দ অপছন্দের প্রতিফলন ঘটে। ধুপছায়৷ পত্রিকায় প্রকাশিত 
কয়েকটি লেখা বিশ্লেষণ করে তার মধ্যে আধুনিকতা তথা নতুন দৃষ্টিভঙ্ষি কোথায়, 
তা দেখাবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু সেই নতুন দৃষ্টিভঙ্গির আরও স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ 
পরিচয় আছে পত্রিকাটির “সওদা” ও “ঘরে বাইরে? বিভাগে কিছু কিছু সম্পাদকীয় 
মন্তব্যে। ওগুলি ধুপছায়ার সম্পাদক নিজেই লিখতেন । মনে রাখতে হবে, 
কল্লোল বাংলা সাহিত্যের সংরক্ষণশীল গোষ্ঠীর দ্বারা অশ্লীলতা ও উচ্ছঙ্খলতার দায়ে 
অভিযুক্ত আসামী রূপে ধিকত হয়েছিলো, কিন্তু অতি-আধুনিক সাহিত্য সম্পর্কে 
দু* একটি প্রবন্ধ বা পত্র প্রকাশ করা ছাডা পত্রিকাটি আধুনিকতার সপক্ষে সম্পাদকীয় 
ওকালতি করার তেমন কোনো চেষ্টা করে নি। কালি-কলম সম্পর্কে মোটামুটি 
একই কথা বলা চলে, অবশ্য “সাহিত্যের আটচালা” বিভাগে এর কিছু ব্যতিক্রম 
আছে। কিন্তু প্রগতি ও ধুপছায়া একই সঙ্গে অতি-আধুনিক বাংলা সাহিত্যের 
আসামী ও ফরিয়াদী । সেকালের সাহিত্যিক বাদানুবারে ধূপছায়া কতটা ছড়িয়ে 
পড়েছিলো তা “পওদা” বিভাগটি মনোযোগ দিয়ে পড়লে বোঝা যায়। 

প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা 'সওদায়” নতুন সাহিত্যের কিছু ইঙ্গিত আছে। “বলে 
_-মানে বুঝিনা! কবিতার । যেন না বোঝাটাই তার অহংকার । কিন্তু কে তাকে 
জিগগেস করবে তোমার মন কতখানি? বোঝবার কতটুকু অধিকারই বা 
তোমার আছে? উপক্রমণিকা পড়ে বুঝতে চায় উপনিষৎ, __পল্লমাল! সাঙ্গ 
করেই বলাকা ।**" 

বলে-_রচনাতঙ্গী ত নয়, মুদ্রাদোষ !..-বিস্তীর্ণ মাঠের মধ্যে দিয়ে আরেকদিনের 
পুরাণে! পথে প্রাচীন গরুর গাড়ী চড়ে যারা চলতে চায়, চলুক ! যদি কেউ টিমেয়ে 
চলার পক্ষপাতী না হয়ে পায়ে হেঁটেই ঘুরে ঘুরে মাঠ পেরোতে চায়, যেতে দাও 
তাকে । , পায়ে কাটা ফুঁড়বে, কাদা লাগবে-_লাগুক একটু । খোলা মাঠের 
হাওয়া সঙ্গে সক্ষে লাগুক গায়ে ।"*. 

যারা ভাবে প্রাচীন তাদের পারি শ্রদ্ধা করতে ; তালবাস্তে তাদের, ধারা 
তরুণ। আর যাদের না আছে গাভীর, না আছে নিবিড়তা, যার! লটকে আছে 
এ ছুঃয়ের মধ্যে আধমরা যারা,_-রাতকানা-_তার! পাজি লিখুক সাহিতা ছেড়ে। 

বাংলা সাহিত্যের অভিভাবকদের অভিবাধন কৰি । রুষাকে গালাগালি ন! 
বিয়ে আমিনাবিবিকে নিয়ে তারা শিক্ষানবাঁশ করুন । 
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লিংহের গলা ভেঙে যাওয়ায় যদ্দি গর্জন না বেরোয় তবে কুনো ব্যাওই আস্থন 
এবার ।' 

লক্ষণীয় এই যে, সেই যতীন্দ্রনাথ শিংহ যিনি সাহিত্যের স্বাস্থারক্ষা” গ্রস্থ লিখে 
শরৎচন্দ্রকে আক্রমণ করেছিলেন, তিনিই এখানে ধূপছায়ার আক্রমণের লক্ষ্যস্থল 
হয়েছেন । 

প্রথম বষ দ্বিতীয় সংখ্যার ( জ্যেষ্ঠ, ১৩৩৪ ) “নওদা” বিভাগে নতুন দু্টিভক্ষির 
সপক্ষে কিছু চাঞ্চল্যকব উক্তি আছে--( চবিজ্রহীনের ) উপেনকে স্বীকার করি না 
কিরণময়ীকে ছাডা। উপেন শুধু মৃতি,_কিরণময়ীতে তার প্রাণ-প্রতিষ্টা | কিরিণ- 
ময়ীকে চিনি বলেই উপেনকে চিন্লাম। তাই কিরণময়ী থাকাটাই বড় সত্য। 
তাই কিরণময়ীকে আগে প্রণাম না করলে উপেনের কাছে প্রণাম পৌছবে না।” 

এতো৷ গেলো শরৎ-সাহিত্য সম্পর্কে ধুপছায়ার খোলাখুলি সমথনের কথা । 
তারও পরবতী সাহিত্য সম্পর্কে পত্রিকাটির স্পষ্টবার্দিতার অভাব ছিলো না । অতি- 
আধুনিক সাহিত্য নিয়ে সজনীকান্ত দাস ও শনিবারের চিগির ভূমিকা পত্রিকাটি 
সরাসরি অগ্রাহথ করেছে। প্রথম বর্ষ চতুর্থ সংখা! (শ্রাবণ, ১৩৩৪ ) ধুপছায়ানু 
“সওদায়' তিরস্কারের ভঙ্গিতে সজনীকান্তকে “জনে কাঠি বলা হয়েছে, বল! 
হয়েছে গ্দাত খু'চাবার খড়কে 'পু'চকে ছু'আনি ।১ আরও বল! হয়েছে “বাসি 
প্রবাসী আর মেকী বিচিত্র! ।” উল্লেখযোগ্য আর একটি মন্তব্য--“অভিঙাত সাহিত্য 
মানে গরদের পাঞ্জাবার সাহিত্য । কিন্তু পাঞ্জাবী ছিড়ে গেলে, বা টায়ার ফাট.লেই 
তা বেমালুম অপকৃষ্ট সাহিত্য হয়ে যাবে । কানাকে পন্মলোচন বলে ভাকলেই সে 
অভিজাত!” 

প্রথম বর্ষ পঞ্চম সংখ্যা ( ভাদ্র, ১৩৩৪ ) ধৃপছায়ার” 'সওদ।” থেকে কিছু মন্তব্য 
উদ্ধত করছি--“আধুনিক সাহিত্যে বে-আক্রতা এসেছে বলে” রবীন্দ্রনাথের যে 
বিশ্বাস, তা তিনি কি নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে বলছেন ন! আর কারু ভুয়ো 
ফালতু উপদেশ শুনে, সে সম্ধদ্ধে সন্দেহ করবার যথেষ্ট কারণ আছে । আধুনিক 
সাহিত্যে যে নির্জলা নির্লজ্জতা এসেছে এবং তার অন্তরালের মনোভাব যে একাস্তই 
অসঙ্গত, আজকালকার লেখার সঙ্গে পরিচিত হয়ে গবেষণা করেঃ তিনি ষর্দ এই 
সহজ সিদ্ধান্তে এদে থাকেন,__-তবে অস্পষ্টতা ও অনিশ্চয়তার আক্র খুলে কেন তিনি 
বলতে সাহস করলেন না, কা*র কা'র ও কোন্‌ কোন্‌ লেখ! মত্ততার আত্মবিশ্বাতিতে 
পদ্থিল হয়েছে! অন্ততঃ সমালোচন! থেকে আক্র বাদ দিলে হয়ত রনবোধের 
আভিজাত্য লাঞ্ছিত হয় না! । 

আধুনিক সাহিত্য বল্তে তিনি কি বুঝেছেন তাও স্পষ্ট করে জানানো উচিত 
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ছিল।২ কেননা রবীন্দ্রনাথ নিজেও পৌরাণিক নন্‌। এক কাল ছিল তীর বিমলাও 
সকলের চোখে বিমল! ছিল না । অনেকের তাকেই অত্যন্ত বে-আক্র লেগেছিল ।"*. 

***আধুনিক সাহিত্যে এমন কোনো বে-আক্রতা আসেনি, যা'কে নিবিচারে 
অসঙ্গত বল! ঘেতে পারে । যদ্দি কিছু বা এসেই থাকে তার নাম অশ্লীলতা নয়।--- 
অক্ষমতা । আধুনিক সাহিত্যে হট্টগোলই বা কোথায়, অট্টহান্তই বা কোথায়,__ 
তবে এতে যে নবশক্তির উদ্দীপনা আছে, আছে মৌলিকত্ব, জীবনকে নূতন সসম্পূর্ণ 
করে? লাভ করবার জন্যে আগ্রহ ও সংগ্রাম, ছুংথ দারিদ্যে অভাব উৎপীড়নের সঙ্গে 
নিবিড় ঘনিষ্ঠতা,__-এবং জ্যোতির্ময় আদর্শের অন্ুপ্রাণনা-_-সে বিষয়ে আমাদের 
সন্দেহ নেই ।, 

দ্বিতীয় বর্ষের (১৩৩৫) জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রমথ চৌধুরীর “সাহিতো আধুনিকতা, 
প্রবন্ধের সঙ্গে যে সম্পাদকীয় পাদটীকা মুক্রিত হয়েছে তা৷ উদ্ধারযোগ্য । কারণ 
এতে ধুপছায়ার মতাদর্শের একটা পরিচয় পাওয়া যাবে । মস্তব্যাটি এই-_-“কয়েকদিন 
আগে রামমোহন লাইব্রেরিতে “সাহিত্যে আধুনিকতা” সঘ্দ্ধে একটি আলোচন৷ সভা 
বসে। সভাপতি ছিলেন শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী । সভাতে শ্রীশৈলেন্্রু্ণ লাহা 
একটি অতি-দীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করেন। অতি-আধুনিক বাংলা-সাহিত্য যে কিছুই নয়, 
কতকগুলি প্রাদেশিক শবের সংযোগে অসুন্দর ভাষার দৌরাত্ম্য মাত্র,্এবং এই 
সাহিত্যের বিষয়বস্তু অশ্লীল তো! বটেই, সমাজের পক্ষেও নাকি অসম্ভব রকমের 
অকল্্যাণকব্র | সেদিন লাহা মহাশয় এমন ধরণের অনেক কিছুই বলেছিলেন-__ 
তাহার বলার মধ্যে, যুক্তি যতখানিই থাকৃ-__কবিত্ব ছিল প্রচুর, নাটকীয় হাবভাবও 
কম কিছু নয়; সর্বোপরি ছিল__মনের ঝাজ ও ঈর্ষা । 

সাহিত্যে আধুনিকতার বিষয় বলতে গিয়ে তিনি অন্ততঃ দশ বারোটি বিষয়ের 
অবতারণা করেন-_কিন্তু সবগুলিই অপ্রাসঙ্গিক ও নিতান্তই অহেতুক । তীর 
সবচেয়ে বড় কথা আধুনিক তরুণ সাহিত্যিকগণ বঙ্গ-বাণীর কমল বনে পচা নর্দমা 
কাটছেন,_-সুসাহিত্য কি তারা তা' জানেন ন!-_স্বেপ শক্তিও তাদের নেই-_ 
ইত্যাদি । 

সভায় অনেকেই উপস্থিত ছিলেন- যথা, ডাঃ কালিদাস নাগ, শ্ীমোহিতলাল 
মজুমদার, কবি নরেন্ত্র দেব প্রভৃতি । 

লাহা মহাশয়ের ঘণ্টা-ব্যাপী প্রবন্ধ-পাঠের পর,__সভাপতি শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী 
মহাশয় নাতিদীর্ঘ আলোচনা করেন। 

সম্প্রতি, তার নিকট হতে সেই আলোচনাটি পরিবধিত প্রবন্ধ আকারে 
পাওয়া [য়] “ধুপছায়ায়” প্রকাশিত হ'ল।” সম্পাদক । 


ধৃপছায়ার দিন : বাংল! সাহিত্যে পালাবদল ২৪৯, 


ওই সংখ্যার “ঘরে বাইরে” বিভাগ থেকে উদ্ধীর করার মতো কিছু কথ। আছে। 
ধৃপছায়া যে অতি-আধুনিক সাহিত্যের পোষকতা করতো তার স্পষ্ট নিদর্শন এতে 
পাই_-“অতি আধুনিক কথাটার অর্থ লইয়া! বাদ বিসম্বা্দ চলিতেছে যথেষ্ট । কিন্ত 
প্রকৃতপক্ষে তর্কটা নিরর্থক । শ্লীলতা কিম্বা অশ্লীলতা, প্রার্দেশিকতা, অথবা! এমন 
কোনও লেখার ধরণ-সন্বস্বীয় বিশেষত্বের সঙ্গে ইহার সম্পর্ক কিছু নাই। ধুপছায়া, 
কল্লোল থবা প্রগতির ছাপ মারা থাকিলেই অতি আধুনিকের পর্যায়ে পড়িল, 
অথবা কয়েকজন বিশিষ্ট লেখকের অন্থুকরণে ধারা লেখেন তীরাই শুধু এ বিশেষণটার 
গৌরব দাবী করিবেন এমন কোন কথা হইতে পারে না। সাময়িক ইতিহালের 
সঙ্গে অতি আধুনিকের সম্পর্ক আছে এবং এই সম্পর্কটার মধ্যেই তার সম্পূর্ণ পরিচয় 
পাওয়! যাবে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের কাজ এবং চিন্তার ধারার বাইরে 
ইহার অর্থ খু'জিতে যাওয়া বিড়ম্বনা । লেখকের বয়স অথবা লেখার ধরণের মধ্যে 
অতি আধুনিকত্বের কোনও প্রমাণ বা যুক্তি নির্ভর করে না। যে লেখার ভিতরে 
যুগধর্মের প্রভাব পূর্ণভাবে ফুটিতে দেখি, বর্তমান সমাজ এবং সভ্যতার বূপটুকুই 
ষাহার মধ্যে প্রভাব বিস্তার করে কেবল তাহাকেই আমর] অতি আধুনিক বলিয়া 
স্বীকার করিব।__-সে লেখার লেখক তরুণ হোন বা বুদ্ধ হোন, সে খোজে আমাদের 
দরকার নেই। 

হাজার বছর আগে সমাজে যে আদর্শ ছিল, আজ যদি মানুষ তা না স্বীকার 
করে, আমাদের সাহিত্যও আমরা বর্তমান আধর্শকেই বড় বলিয়। মানিব। 
পুরাতনকে না মানার নাম বিদ্রোহ নয় কিছুতেই ।*** 

»**বিবাহের বন্ধনটাঁকেই মান্য সব সময় ঝড় বলিয়া মনে করে ন1।***কেবলমাত্র 
স্বামীত্বের অধিকারের দাবীতে স্ত্রীর দেঁহটিকে হয়তো বাধিয়! রাখা সম্ভব হইতে 
পারে মনের উচ্ফাস বা উচ্ছঙ্খলতা কেমন করিয়া রোধ করিবে? এমনি চলিবার 
পথে প্রতি পদক্ষেপে আজ আমরা প্রতি মান্থষকেই মুক্তি দিতে চাই যার্দ”_তাতে 
হয়তে! ইষ্ট বা অনিষ্ট অনেক কিছুই ঘটিতে পারে, তথাপি সেইটাই জীবনের লক্ষণ ।-** 

***বস্তির চিত্র অশাকা, অসহায় পতিতা সমশ্া লইয়া মাথা ঘ'মান উচিত না, 
গরীব ছুঃখী এবং মুটে মজুরের ব্যথা বেদনার ছবি অহেতুক-__-এমন বিধিনিষেধের 
মানে হয় না। ব্যারিষ্টার দত্ত সাহেবের সংসারের সম্পূর্ণ চিত্রটীরও সাহিত্যের 
দরবারে প্রবেশের যতটুকু অধিকার আছে পতিত এবং ছুঃখীরও তেমনি । 

“অতি আধুনিকদের সমালোচনা করিতে গিয়া আমর] আর একটা কথা প্রায়ই 
তুলিয়া যাই,_এরা শুধু যে দুঃখের কবি, শা নন। এবা আনন্দকেও প্রাণ দিয়ে 
অনুভব করেন। 


২৫৩ কল্লোলের কাল 


'**ববীন্দ্রনাথ একদিন সাহিত্যের সীমানার কথা! বলিয়াছেন, কিন্তু তাহা নির্দেশ 
করিতে গিয়া নরেশচন্দ্রকে কতই নাকাল হইতে হইয়াছে । কোন কোন বিষয়বস্তু 
সাহিত্যের পর্যায়তুক্ত হইবে, কোন গুলাই বা বাতিল এ আলোচনার শেষ মীমাংসা 
হওয়া অসম্ভব $ তর্ক চিরদ্দিনই চলিবে। 

সত্োন্্র দন্ত অক্ষয় বডালের কথা ছাড়িয়! দিলে রবীন্দ্রনাথের পরে সতাকারের 
কবি চিনিয় লইতে অনেক কট পাইতে হয়। মাঝে মাঝে যতীন সেনগুপ্ত, 
মোহিতলাল, অচিষ্্য, নজরুল, সৌরীন চট্টোপাধ্যায় এবং বুদ্ধদেবের দু-একটা 
কবিতার মধ্যে কিছু ক্ছি কবিপ্রতিভার লক্ষণ দেখিতে পাই। স্ট্টির সৌন্দর্য 
বৈশিষ্ট্য এবং বৈচিত্র্য গুদের লেখার মধ্যে ফুটে ওঠে ।-_-কিন্ত সে কতটুকু মাত্র? 
( রবীন্দ্রনাথের প্রশংসার পর )**মোহিতলাল একরূপে অশ্লীলতার বিরুদ্ধে অভিযান 
করিতেছেন সদর্পে, আর একরূপে কবিতা যে কত অশ্লীল লেখা যায় নিজের সঙ্গেই 
নিজে প্রতিযোগিতা ঘোষণা করিতেছেনঃ গুঁর শক্তি কি এটুকুতেই পর্যাপ্ত? অচিস্ত্য 
কি ভাবিতেছেন মরীচিক৷ ছন্দে প্রিয়ার উদ্দেশে দুর্কোটা বার্থ চোখের জল ফেলা 
ছাড়া তার আর কোনও শক্তি নাই? 

“যতীন সেন, মোহিতলাল, অচিন্ত্য, প্রেমেন, সৌরীন, বুদ্ধদেব প্রভৃতি 
আধুনিক যুগের কবিষশ: প্রার্থী সকলেই ফাকি দিয়া কাব্য সাহিত্যের শুধু একটি 
অথবা আর একটা অংশের প্রতিকৃতি আকিয়াই নাম করিতে চান,__কিস্তু এরকম 
আশ। করাট! ধুষ্টতার নামাস্তর ।” 

“সওদা"য় কোথায়ও প্রত্যক্ষভাবে, কোথায়ও প্রচ্ছন্নভাবে নিন্দা আছে 
মোহিতলাল, রাজশেখর বস্ [1], রামানন্দ? চট্টোপাধ্যায়ের । অস্তিমে “কালি-কলম? 
সম্পর্কে একটি মন্তব্য আছে--“কালিকলমের ব্র্যহম্পর্শেরত যোগট] ভালভাবেই কেটে 
গেছে,_ এবার দেখা যাক গঙ্গাঙ্গানের ফল কতখানি ।, 

দ্বিতীয় ব্র তৃতীয় সংখ্যান্র ( আধাট, ১৩৩৫ ) “ঘরে বাইরে” বিভাগে শনিবার 
চিঠির প্রতি বিষোদগার আছে । উদ্ধারযোগ্য মন্তব্য--'যণ্দ মহৎ উদ্দেশ্য সাধন 
করবার জন্যই শনি দেবতার আবির্ভাব হয়ে থাকে, অস্ততঃ এটুকু গুদের দেখা 
উচিত, যে লেখা ধার হাত থেকে বেরিয়েছে তার, দোষ ঝ। গুণের জন্য শুধু তিনিই 
নিন্দিত বা প্রশংসিত হোন । সৎ সাহসের অভাবটা কি গুদের বংশগত অধিকার ? 


৯. শানবাবের চিঠির প্রাত সংখ্যার মুলা দু'আনা ছিলো । তাই এই বিদ্রুপ । 
২. [ পান্ড্া্লাপতে পাদটথকা নেই । প্রকাশক । ] 
৩. প্রথম বর্ষের ৯৩৩৩) কালি-কলমের সম্পাদক ছিলেন তিনজন, দিহতীয় বর্ষের ৬৩৩৪) 


কালি-কলমের সম্পাদক হলেন দুজন । উঠস্তাটর মধো তারই ইঙ্গিত আছে। 


নির্ঘন্--১ 


তত 


অক্ষয়কুমার বডাল--২৫০। 

( তাই) অক্ষগ্কুমার লোধ --৫৫ 
অখিল নিয়োগী--২৫) ৯৭, ১৭০, ২০৫, 
২১১, ২১৫। 
অচিন্ত্যকুমার 
9১-৩) ৪৬-৭, 


গেনগুপ্ত -১৪-৮, ৩৮, 
৬১, ৭৭, ৮৩, (নী, ৯৩, 


৯৯-১০০৭ ১০৫৪ ০৮5 ১৩৩, 


শি ১৯৩৭, 


১৩৯-৪০, ১৪৭-৮) ১৫১৭ ১৫৫, ১৩১- 


৭০১ ১1২-৯২, ১৯৫-৬৭ «০৩, ২০৫, 


ঃ 
২৩২-৩, ২৩৮১ ২৪০-৫১) ৯৪৫৭ ২৫০ | 
অচ্যুত চট্টে।পাধ্যায়--৮৪, ১৭০, ১০৪. 
৫! 

অজয় দাশগুপধ--১১। 

অজয় ভট্টাচাধ_-৪২ 

অজিত ঘোষ__-২৪০ । 

অজিতকুমার চক্রবর্তা--১৫ 

অজিত দত্তব-_২৪, ৩৮, ৯১১ ৪৮-৯) 
১০৯, ১৫২) ১৬৯-৭৩, ১৭৭-৯, ১৮৮, 
১২৬-৩২, ২৩৪-৫) ২৪০১ ২৪৪ | 
অজিত সেন-_৮৩-৪, ১৮৭-৮। 

অতুল বনু ৭,১৫১ ৬৭১ ৮৪ । 
অতুলচন্র %--২৮. ৮১৭ ৯5, ৯০৭ 
১৬৭, ১৭৬ | 

অতুলপ্রসাদ সেন-- ১৫, ২৪, ৩৭, ২ 
২০৪-৬, ২২৯ | 

অতুলেন্দু সেনগুপ্ত ২৫, ১৫৭ | 
অদ্দিতি দেবী -২৫) ১৭২। 
অন্নদাশঙ্কর রায়--১৪, ২৪১ ১৮) ১০২, 
১৯৯১ ১৩৬৩৭, ১৫৬৭ ১৮৯-৯৯১ ২০১, 
২৩৫ | 

অনিন্দিতা দেঁবী--২৬, ১০২, 


১৮০-২ 


অবনজ্নাথ-_২৪, 


অনিল ভট্টাচার্য ১৫, ১৫৯, ১৬১, 
২২৮-৯ | 

অন্রপম গুপ্ দ্র. দীনেশরঞ্জন দাশ 
অন্ঠরূপা দেবা-_২৪৫ | 

অপরাজিত! দেশী প্র. বাধারাণী দেল 


(দন) 

মপূ্কুম'র চন্দ--৪১১ ২৩৭ 
অবিনাশচন্দ্র ঘোযাল --১৯১ 
অবশী বানাজি--১০৬ | 
অবনীনাথ রায়-১-. 
১৮৭, ১৮৯, ১৯১ । 


8০... 
২৮, ৩০, ৩৩) ৪১, 


৮০) ৯১) ৯৩, ১৬৭-৮, ১৭৩, ১৭৭, 


২০৩-৫৭ ১১০১ ২৪২ । 

অভিনন গুপ্ত দ্র. অচিন্থ্যকুমার সেনগ্ধ 
অমরেন্দণাথ ঘোষ--২৬, ২৭৭), 
১৯৭, ১৮৭) ২৯৪, ২৬৪ । 
অমরেন্দ্রণাথ বন্থ--১৬০: 
অমরেক্নাথ লাহিড়ী---১৮, 
অমল হোম--১৫। 
অমলেনু বন্থ-_-২৫ 
১০৮) ১৭৪, ১৭৮, ১৮৭. ১8৮ ৯ ১৩১. 


১০৩, 


১৮২. 
১৮, ৮৪) ৪১) ৯৪) 


২৩৪ । 
অমিয় চক্রবতী 
১৫৬ ১৬৬. ১৮৮১ ১৪০ । 

অমিয়া চৌধুরী-_৬, -৮১০ ৯০৫,৯১৮ 
অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়--২৪২ | 
অমূলাতূষণ পেন--২৩০। 

অমুতলাল বস্থ-_৩১১ ৩৩ | 

অরবিন্দ ঘোষ ( শ্রঅরবিমদ ,-২০৪-৫) 
২১০ । 

অরিন্দম ব্হ--২৪৩। 
অশোক চট্রোপাধযায়-_৪ ১, 





8. "ভেতর. 8৫ 


১, ২২৩। 


২৫২ কল্লোলের কাল 
অশ্র দেবী--১০৮। উমা মিত্র ২৫) ১৭২ | 
অসিত চৌধুরী__৭৭ | উল্লাদকর দত্ব-_-€৫৩। 
অহুল্যা গ8---১৫৭, ১৬২ 
অহীন্ত্র চৌধুরী__৬৯-৭০। ৭৩, ৭৭-৮, এ 
৮৪ | এ. করিম-৫৫ | 
এইচ. জে. ওয়েলস-__-৩৩, ১৬৩) ১৮৯ 
জা এন. সি. সিং__৫৫। 


আাইতান বুনিন_-৩৩. ১৪১, ২৩৪ । 
আকিকো ওসানো--২৩৫। 

আজুমি রিয়োধাই--১৭৮। 

মানতন শেহভ/চেহহব--২১৮, ২৩৫ | 
আনদ্রিভ--৩০ ৩৩, ১৭৬ । 
আননহুন্দর ঠাকুর দ্র প্রবোধ 
চট্টোপাধ্যায় 

আনাতোল ফ্র।স--১৬৩, ২১৯। 
আবদুল কার্দেরর_-২৪, ১৮৮, ২৩৫ । 
আাবছুপ হাকীম বিক্রমপুরী--১ৎ | 
আবুল কজল--১৮০ | 

আমিনুল হক-_৫৫। 

আরনাল্ড বেনেট-_-৩০, ১৬৭ | 
আশুতোষ ভদ্টাচার্-_২৪০ | 


ই 


ইচ্ছাময়ী দেবী__৪৯ । 
ইন্দুলেখা দেবী--১৫৯ | 
ইন্দুশোভা দেবী--২৮. ১৭৪ । 
টন্্কুমার চৌধুরী--১৮৫ । 


ইবসেন--১১৯। 
ইযুং/যু$-২২০১ ২২৪ । 
উ 


উপেন্দ্রনাথ বন্দেযাপাধায়--১৪০ | 
উমা গুধ-_৫২ | 

উমা দাশগুধ-_৫-১১, ১৩-১৪ | 
(উম! দেবী, উমা দিদি)--১০৮, ১৮০ | 


এলিয়ট (টি এস. )--১১৪। 
এস. এয়াজেদ আলি--১৮২ । 
এস. কে. সেন_৫৫। 
এস বি রায়--৫৫। 


এস. বানাজি__৫৫। 


ও 


ওচিংলাল-_২০৫। 
মর খৈয়াম-_-৩) ৩৪, ১৯১ 


ক 
কপিলপ্রসাদ ভষ্টাচার্য-_২৬, 


১৮৬) ২১৫ | 


১৮৩ 


কণকতভূষণ মুখোপাধ্যায়-_-২৪, “৭২, 
১৭৯) ১৮৩ । 
কনক রায়--১৭৭। 


কনক্লতা ঘোষ-- ১৮৮-৯ 1 

কমলা দাস_-৫০। ৮৩। 

(কমলা বৌদি ) 

কমলা নাগ- ৬৬ । 

কল্পনা দেবী--২৪২ । 

কল্যাণী ঘোষ--১৭৫ 

কল্যাণী পাল -২৬, ১৯২ 

কাজী আবদুল ওছ্দ--২৮ ১৬৮। 
কাজী নজরুল ইসলাম--১২, ২৪, ৩০, 
৩৩) ৩৭-৪২১ ৫২-৩, ৬৪, ৭২-৩; ৮৩, 
৮৫) ৯৫-৭) ১০০) ১৫২) ১২৮-৯১ ১৩৩, 
১৪২, ১৫৪, ১৪৫৭-৬০, ১৬২-৩, ১৬৬- 


নির্ঘণ্ট--১ 


৭, ১৭৪-৭, ২০২) ২০৪১ ২০৭) ২১১১ 
২১৬, ২৮) ২২৪, ২৪৫) ২৫০ | 


কানাইলাল দাস-_-৬৪। 

কান্তিচন্দ্র ঘোষ-_-৪-৫, ১৫-৬, ৯৭, 
২২৪ । 

কামাল পাশা--১২৮। 

কাতিকচন্দ্র শীল-_-১৯১। 
কালিদাস-_-৩০। 


কালিদীস নাগ (দীপঙ্কর )-১৫, ২৪, 
২৬, ২৮১ ৩১) ৩৩১ ৪১১ ৬৬, ৭৪, ৯৪- 
৫১ ১৫৭-৮, ১৬১, 
১৬৩-৭৯, ১৮১-২৯ ১৮৪১ ১৮৮১ ২৪৮। 
কালিদাস রায়--১৯০১ ২০৪-৫) ২১১, 
২১৫ | 

কালিকিস্কর ভাষ্রাচার্ধ-_-১৭২ | 

কালীশ মুখোপাধায়_-৭৭। 

কিরণ দে--১১। 

কিরণকুমার বায়-_-২৬। 

কিরণধন চট্টোপাধ্যায়_৮* | 
কিরণশঙ্কর রায়--৮১। 

কিরীট ঘোষ--১৬৭৯) ১৭২ । 
কিশোরীমোহন ভট্রাচার্-_-২৬, ১৮৭। 
কীটস্‌-_-১৩২, ১৩৬ । 

কুমুদ ভষ্টাচার্-_১৮৯। 

কুমুদিনী দেবী__৬৫। 

কত্তিবাস ভদ্র দ্র প্রেমেন্ মিত্র 
কুকুমকুমারী দেবী-_১৬৭। 

কৃফধন দে-_-২৫, ১৫৮। 

রুষ্পদ ঘাস -_-' ৫) ১৫৪-৬০ | 

কেতকী দেবী--২৫, ১৫৭। 

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৬, ৩০১ 
৩৩, ৯২৪ ১৭৮) ১৮৮১ ২০৭৫১ ২১১) 
২২২। 

কেশবচন্দ্র মেন__-৬৩, ৬৫ । 

কৈলাশচন্দ্র বাহাছুর-_৪৯-৫৯, ৬০ | 


১০৩-৪, ১৫১, 


২৫৩, 


ক্রপটকিন- ২১৬) 
ক্ষিতিরঞ্জন মজুমদার--১৮*। 
ক্ষেতরমোহন পুরকায়স্থ_-১৭৯১ | 


খ 


থগেন্দ মিত্র_-১৮৫। 
খলিল জিব্রান - ১৮৯, ১৭*। 


গা 


গান্দীজী--১১৯ | 

গায়ঘী গুহঠাকুরতা--২৩০, ২৩৫ | 
গিরিজা মুখে[পাধ্যায়--১৯১ | 
গিবিজাকুমার বনু -২৪-৫, ৮০, ১৫ল। 
(ডঃ) গিরিশ দে--১৬। 

গিরিজ।শঙ্কর রায়চৌধুরী--১৫ | 
গিরান্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়--১৭৪, ২৪৫ 
গোকুলচন্্র নাগ-_-১-৪৫, ৫১-৫২) ৫৪, 
৫৯-৬০) ৬২১ ৬৬-৭০, ১৫৮-৬০ ১৬৩- 
৭৬, ১৮৫) ১৯৪, ২০২-৩। 
গোপাললাল দে--২৪, 
১৮১ । 

গোরাবাবু ত্র. সতী প্রসাদ মেন 
গ্যাব্রিয়েল গ্য আনুন্তপিয়ো--১৭১৯। 


১৭০), ১৭৪ 


চ 


চঞ্চল মুখোপাধ্যায় - ৫৩। 
চন্দ্রকূমার দে--১৭৬, ১৮ | 
চন্দ্রনাথ সেন--৮০। 
চন্দ্রশেখর বন্দে)াপাধ্যায়--৮০ | 
চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্ায়--৮০। 
চামেলীগ্রভা ঘেষ-_২৪, 
১৮৪ । 

চারুচন্দ্র ঘোষ__২৫, ১৪২) ১৬৮। 
চারুচন্ত্র রায়--২০৩। 


১৭৯-৮০ 


? 


২৫6 


চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়_-৬৯, ৮০, ১৩০- 


১১৪৫ । 
চারুবালা-_-৪৯, ৫৪-৫। 
চিত্তরপ্তন আচাধ--২৬। 


চিত্তরঞ্জন দাশ (দেশবন্ধু )--১২, ২৪, 
৪৭) ১২০৯ ১২৮, ১৪২১ ১৬৭ । 
চেখভ--১১৭। 

জজ 
জগদিজ্দ্রনাথ রায় - ৮০১ ১৭০ । 
জগত্বন্ধু মিত্র--২৪-৫, ২৮, ৭১, ১০৩, 
১৬৪, ১৭২, ১৭৭) ১৮৪১ ১৯৫ । 
জগদীশ গুপ্ত_২৫, ৫৩, ৮৬, ১০৩, 
১৫৪১ ১৬৬) ১৭২-৪১ ১৭৭-৭৮) ১৮৬) 
২৯৪) ২০৬, ২১১১ ২১৫১ ২১৮ ২৩৪, 
২৪২। 
জগদীশচন্দ্র বস -৩৩-৪৪ ১৭৫। 
জলধর সেন--২৫, ৩০১ ৩৩) 
৯২-৩) ১৬৬, ১৬৮। 
জসীমউদ্দীন__২৪, ২৮) ১০৩, ১৬৩-৪, 
১৬৭-৯) ১৭৬-৬। 
জানকীবাবু ( ঘোষাল )--১০৭। 
জাহাঙ্গীর ভকীল-_-২৬। 
দিতেন চক্রবর্তী-__২৪২। 
জিতেন্দ্র বক্মী-_২9,১ ১৭০) ১৯৪, ২৭৫ | 
জীবনাননা দাশ (দাশগুপ্ত) ২০, ৩৮, 
৮৪) ৯৮১ ১*১ ২১ ১৭৫) ১৭৭১ ২০৪) 
২০৬, ২১১, ২১৫) ২১৮) ২৩৪ । 
জীবনময় রায়-_-১৪) ২৪১ ১৫৭। 
জুনিয়ার জলধর-_১২১। 
জেরোম কে. জেরোম--৩০১ ৩৩। 
জেসিন্তে বেনাভান্তে-_৩৩, ১৭০ | 
জোলা-_-১১৪৯ । 
জোহান বোয়ার--১১৯, ২৪৩, ২৪৫ । 
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (জ্যোতিবাবু ) 


--৩৩১ ১০৭১ ১৭৭! 


৮৩১ 


কল্লোলেক্+ কাল 


জ্যোত্সানাথ চন্দ-__-২৪২। 
জ্যোতম্বাময়ী দত্ত--১৮৭। 


ট 


টমাস মান--৩০১ ৩৩ । 
টলস্টয়--১১৯, ১৬৬। 
টুর্গেনিভ--১১৪। 
টেনিসন-_-৭9 | 


ড 


ডন্টয়ভস্কি--১১৯। 
ডুকাস সাছেব__৬৯। 


তি 


তক্ুবালা--৪৯-৫০৪ ৬৫। 

তারা মুখোপাধ্যায়--১৪৯* | 

তারাকুমার চট্টোপাধ্যায়-_২৪, ১৭৪ ৫। 
তারানাথ রায়--২৫১ ১৪৭, ১৬৮। 
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়- ২৪, ২৬১ ৩৯, 
৮৬) ৯৭১ ১০১১ ১৮৩ ৮৫) ১৮৯ ২০৫) 
২১৫, ২২২। 

তেজেশচন্জ্র সেন-_-১৬। 


দূ 
দিনেন্দ্রনাথ ঠকুর--২০২১ ২০৪, ২০৬, 


সি ৯, | 
মশক ( 


দিলাপকুমার বায়_-২৮, ৩০৯ ৩৩, ৮২১ 
১৭১) ১৭৪, ১৭৬-৭) ২০৪, ২১৬। 
ছ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর--৩০, ৩৩, ৮০, 
১৭০ | 

ছিজেন্দ্রনাথ মৈত্র_-১৫। 

ছিজেন্্নারায়ণ বাগচী-_৮০১ ১৮১ । 
ছ্বিজেশ সেন--১১, ১৩। 
দীনবন্ধু মিত্র _০০। 

দীনেশচন্দ্র লোধ__-২৫) ১৪২, 
১৬৫) ১৭০, ১৭৫ ! 


১৪৪ 


9 


নির্ঘণ্ট---১ 
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১৬৫১ ৭০-২) ৭৪-৫) ৭৮-১৯৫) ২০০, 
২৯৩) ২২৪। 

দেবকী বহ--২৭। 

দেবকীকুমার বস্থ_-১৯০ | 

দেবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়_-২৫, ১৬৪, 


১৭৮, ১৮১ | 

দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী_-৭, ১৫, ৩৪, 
৮৪, ১৮১১ ২০৩। 

দেবেন্দ্রনাথ মিত্র-_-২৫) ১৭১ । 
দেবেন্দ্রনাথ সেন--৮৬। 


ধ 
ধনঞয় শর্মা-১৫৩১ ১৭৮ । 
ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (ডি. জি, )- 
৭) ৫*১ ৬৫ | 


ধীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস_২৮ ১৭৪ । 
ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যার--২৪, ৮৪, 
২০৪১ ২১৮ | 

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়_-৮১-২% ১১৬- 
১৭, ১৪০, ১৪৯) ১৭৩) ২২২, ২৪২, 
২৪৫ | 


ঝ 


নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যার়--১*-১১১ ৫৪ । 
নগেক্নাথ ৭৮৮ ১৫৭ । 

নব!নচন্দ্র সেন_-১২৪। 
নরেন চৌধুরী__২৩০ | 
নরেন্দ্র দেব_-২৪-৬, ৯২, 
১৫৮, ১৬৪, ১৬৭, ১৭০) ১৭৭? ২৪৮। 
নরেক্্রনাথ সেনগুধ--২৫, ১৭৪ । 
নরেশ্্রনারায়ণ চৌপুরী--২৮, ১৭৩-৫ | 
নরেশচন্ত্র সেনগুধু--৪১-২, ৯০-১, 
১৩০-৩১, ১৪৫» ২০৪১ ২১১, ২১৬, 


১৩৪১ ১৪২, 


২১৯, ২২৩, ২৪৩, ২৪৫, ২৫০ | 
নলিনীকান্ত গুপ্ত ২০৪১ ২০৭, ২১১ । 


হজ? 


নলিন কান্ত সরকার _২৪, ৯২, ১৬, 
নলিনীকিশোর গুহ-_-২*৩-৪, 

২১১১ ২১৮-১৯ 

নলিনাভুষণ দাশণধ- ১৬৯ । 
নিকুপ্তমোহন সামন্ত-_ ১৮৮ 
নিমলকুমার ঘোষ--১৭১, ১৭৩ | 
নির্মলকুমার রায়--২৫১ ১৬৪১ ১৭০ | 
নির্শলকুমার সিংহ-_-৮৩-৪, ১৫৮। 
নির্ধশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়--১৪৯, 
২৪৩ । 

নিরুপম গুধধ--২০২, ২১১। 
নিরুপমা দাশগুপ্ত (নীরবালা )--৪-৯, 
১১, ১৩, ১৫) ২৪-৫, ৪৬৯ 9৯, ৫৯) 
৬০১ ৬৩-৫, ৬৮১ ৭০) ১০৮) 
১৭৫, ১৭৭ | 

নিরুপম। দেবী _.১৮৩ | 
নারদচন্দ্র চৌধুরী--৪১, ২২৪ | 
নীলকঠ শাস্ত্রী-_২*১, ২*৭। 
নীলিমা বন্থু__-২৫, ১০৭১ ১০৯) ১৪০, 
১৫৮, ১৬১১ ১৬৩, ১৬৮, ১৭৭, ১৯৫ 
২০৭, ২১৮। ঠ 

নিলমা রায়--১৯২। 

নাহাররঞ্জন রায়--২৮, ১৭৫। 
নাহ|রিকা দেবা জু. অচিন্ত্যকুমার 
বৃপেন্্ররুষণ চট্টোপাধ্যায়__২৮; ৩৪, ৩৫, 
৪৬, ৫৫৯ ৮৩-৫) ৯৩, 


১৬৮ 


১৬৭ 


$ 


১০৩, ১১৮, 
১৬০-১০ ১৬৩৫১ ১৬৭১ ১৭০-১) ১৭৩, 
৯৭৫-৬, ১৯৭, ২০৪১) ২০৭ | 

নৃপেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-_২৪৩। 
বৃসিংহদাস! দেবী--২৫, ১০৫) ১৫৮-৫৯ 
১৬২-৬৬, ১৭৬; ১৮৩, ১৮৫, ২৯৭) 
০৮ | 

নোগুচি_-৩০, ৩৩১ ১৭৩। 

ন্যুট হামস্থম-_-২৬, ৩*, ৩৩, ১১৯, 
২১৮ ॥ 


২৫৬ 
পপ 

পঙ্কজ মলিক-_৫০ | 

পঞ্চানন ঘোষাল-_২৫, ১৪২ | 

পঞ্চানন মজুমদার-__২৫ | 


পবিত্র গঙ্গোপাধায়--৫) ৯, ১১১ ১৫) 
২৫-৬, ২৮১ ৩৫, ৩৭, ৪৭) ৬৪) ৭২, 
৮৩১ ৯৫-৭, ১০০, ১০৮-৯, ১৫৯) ১৬১, 
১৬৫ | 

পরিমল গোম্বামী-_-২৬, ১০৩) ১০৮। 
পাচুগোপাল ঘুখোপাধায়--২৫, ২৪২। 
পান্নালাল অধিকারা--২৬ | 

পাসি ব্রাউন-_-৬৭। 

পাহাড়ী সান্যাল--৫৫ | 

পি. ঘোষ--৩২। 

পুলকচন্দ্র সিংহ--১৫৮ | 

পুলিনবিহারা সেন__৫, ১৫৬ । 

পূরণচন্ত্র চট্টোপাধায়-_-৮* 

পূর্থী সিং নাহার__-২৮। 


প্রণব রায়--২৪, ২৬। 

প্রতাপচন্দ্র গুহ রায়-_-৫৩। 

প্রতিম। দাশ-__-৬৫ | 

প্র্যোতকুম।র ঠাকুর_-১০৫ | 

্রফুল্প ঘোষ-__৬৪ | 

প্রফুলপকুমার দাশগুপ্ত-_-২৫, ১৫৯ । 
প্রফুল্নকুমার রায় -১৬৪। 


্রফুল্পকুমার রায়চৌধুবী_-২৫ | 
প্রবোধ চট্টোপাধ)য়-_৯, ২৫, 
১৬২ | 

প্রবোধকুমর সান্তাল-_ ২৫) 8৪) ৮৪) 
৮৬১ ১০-১১ ১৫৫) ১৬০-৩। 
গ্রবোধচন্দ্র ঘোষ-__২৫। 

প্রভাতকুমার মুখোপ ধায়-৮০। 
প্রভাতকুমার দে_-৭৫ । 

প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়--১৪-৫ | 


১০৩) 


কল্লোলের কাল 


প্রভাবতী দেবা সরস্থ তী--২৫, ৯২, 
১৪২ । 

প্রভাবতী মিত্র_-৬৬। 

প্রমথ চৌধুরী ( বীরবল )--১৬, ১৮-৯, 
২৫, ২৮১ ৩০১ ৩৩, ৪১) ৮১-২১ ৮৪-৯০১ 
১০৭-৮, ১১৩, 


১২৪-৬, ১৩০) ১৩২ 


১০৩, ১৫৬) ১৬১১ ১৬৩-৫) ২৪৩, ২৪৮। 


$ 


প্রমথনাথ বিশী--২৫) ১০৩, ১৬১১ 
১৬৫ 

প্রশান্তচন্দ্র মহলান বশ-_-১৪,১ ৪১ | 
গ্রমোদরতন রায়__৫৫। 

প্রিয়কুমার গোশ্বামী--২৫, ১৬০ । 
প্রিয়রতন দাস--৮, ৪৯-৫০ | 

প্রিয়নদ] দেবী-_২৪, ৯০ | 

প্রাতি সেন-_২৫। 

প্রেমাঙ্কুর আতথা ২৬) ৫১১ ৮০১ ৯২১ 
১৫৭ | 


প্রেমেন্ত্র মিত্র--২৪-৬, ২৮) ৩৮) ৪২১ 
৪৬, ৫৬, ৮৩১ ১০০-১) ১০৫১ ১৩৩-৪, 
১৩৮১ ১৪২১ ৯৪ ৭-9১ 
২৪৩, ২৪৫) ২৫০ | 
প্যারীমোহন সেনগুপ্ত-_৮* | 


ফ 


ফণিভৃষণ চন্দ্র_-২৮। 
ফণীন্দ্র পাল--২৬। 
ফণীন্দ্রনাথ মৃখোপাধ্যায়-_২৫ | 
ফ্বেয়ার--১১৭৯। 

য়েড---১১৬-৭ | 

বৰ 

বহ্থিমচন্দ্র--১৮-৯) ৭৯১ ১২৯, ১৪৫ । 
বনফুল-_-২৪) ৯৭) ১৬০ । 
বরদাচরণ গুধ--৮২। 
বন্দে আলি মিয়া-__২৪। 
বানী বন্তর-_-৫৫ | 


১৫৪-৬, ১৬২-৫) 


নির্ঘপ্ট-_১ 


চমার ঘোষ--২৫, ৫৩, ৯২। 
বাস্থদেব বন্দ্যোপাধ্যায়-_-১৬৫ | 
বিজয়চন্দ্র মজুমদার_-২, ১২) ১৯-২১, 
২৪, ৫৩, ৬৮-৯), ১৫৭, ১৪৮-৯) ১৬১১ 
১৬৩) ১৬৫ । 
বিজয় বনছ্--১৫) ৬৬-৮। 
বিজয় সেনগুপ্র-_-২৫, ৮৪, ৯৮, ১০৩. 
১৬২, ১৬৪-৫) ২৪২। 
বিজলাবিহারী বর্মণ__-১৬। 
বিপিনচন্দ্র পাল---১২, ২৮, ৯২, ১১৫ । 
বিভাবতা দেবী-_-১৪৪ 
বিমল দত্ত ২৫ । 
বিমল! দেবী--২৫ | 
বিমলাচরণ বিষ্ভারত্ব---২৬। 
বিহারীলাল চক্রবতী_-১৭২। 
বিভূতিভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়_২৬। 
বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়--২৬, ৮৫, 
১০৩) 
বিশ্বপতি চৌধুর।-_-২৪, ৮২ । 
বিষণ দে-_-২৪, ২৮, ৯৩, ১০২ । 
বারেন্্রনাথ সরকার--_৫৫ । 
বুদ্ধদেব বস্মু--২৪-৬, ২৮১ ৩৮১ ৪ ১-২, 
৪৫) ৪৮, ৫৬১, ৭২. ৮৪-৫, ৯১, ৯৩, 
৯৭ 
১৫৫, ২৫০ | 
বৈগ্ধনাথ বন্দেযোপাধ্যায়__২৬। 
বোয়ার দ্র. জোহান বোকার 


১১৬৮) ১৩২১ ১৩৮-৪০১ ১৫১১ 


ভি 

ভক্তিস্থধ। হার-_-১৭৩। 
ভবতারণ বন্--২৫১ ১৫৭। 
ভবানী ভট্টাচা্-__-২৪, ২৬, ২৮১ ১০৩ | 
ভবানী মুখোপাধ্যায়_-২৬, ৮৪, ৯৩, 
১০৩) ১৪২, ১৪৮। 
ভান্গ বন্দ্যোপাধ্যায়--৫৫ । 

কল্লোল--১৭ 


চি 


ভূপাত চৌধুরী--১৫, 3৬-৭, ৬৪, ৭২, 
৭৭-৮৮১ ৮৩-৪১ ২১৭, ১০৮, ১৪২১ ১৪৪, 
১৫৮-৯১ ১৬৩-৫ | 


(কুমার ) ভিক্টরনারায়ণ---১২ | 


ম 


মণিকা দাশগুপ্তা-_-১৬, ৫৭ | 

মণিক1 সেন-_-৬৪১ ১০৮। 

মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়-_-২৫, ৩১, ৩৩, 
৮০ ৮২১ ৪৩ । 

মণীন্দ্র চাকী--৩৫, ১*৮। 

মণীন্্রলাল বস্থ-__৫১ ১৪, ১৭, ২৭, ৫৯) 
১০৩, ১৫৭-৮। 

মণীশ ঘটক ( যুবনাশ্ব )--২৫, ২৭-৮, 
২১, ৮৫, ৯৮-৯, ১৩৯, ১৪৬, ১৪৮, 
১৫০) ১৫৫, ১৬৪-৫ | 
মধুক্দন ( দত্ত )-১২২। 

মন্থ রায়--২৭। 

মনোজ বন্থ--২৪১ ১০৩ । 

মনোরঞন দাস--৪৭৯। 

মহেন্দ্র রায় ২৮, ৩৮ | 

মাদদলান রল1--৫৬ 

মানিক বন্দ্যোপাধায়--১৪৬। 
মানিকলাল দে --৫৫। 

মসেল প্রস্ত--২৬। 

মায়া দেবী--১*-২, ১৪, ২৬| 

মায়া বস্_--২৫। 

মিনতি দেবী-_২৫, ১৫৯১ ১৬১ । 

মারা দাশগ্রপ্তা__-১১। 

মারা দেবা--৩৬। 

মীরা সান্যাল 
মুকুন্পপ্রসাদ সিংহ--১৬০ | 

মুজকফর আহমেদ--৭২, ৭৫ | 
মুরলধর বন্থ--২৫) ৮২-৩১ ১০৪১ ১৫ন, 
১৬১ । 





১১। 


২৫৮ 


মুসোলশী--৩৩। 
মেটারলিঙ্ক-_-৭৬, ১১৯ | 
মোহিতচন্ত্র মেন__-১৫-৬ 
মোহিতলাল মজুমদার--২৪, ৩৮-৪ ১, 
৮৪-৫১ ৯৪১ ৯৬, ১০২৯ ১২৬, ১২৯। 
মোহিণী সেনগুপ্ু-_১৫৮-৯। 

ঘ 
যতান মিত্র_-৫৫ | 
যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধায়__২৫ | 
যতীন্দ্রনাথ সিংহ-_২৪৫, ২৪৭ | 
যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত__-২৪, ৫৩, ৯৪, 
১২৬-৭, ১৪৪, ১৫২-৩, ১৬৪, ২৫০ | 
যতীঞ্রমোচন বাগচী_-৮০১ ৯২। 
যামিনী রায়-_-৭-৯, 
৮৪ | 
যা'মনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়--৬৭। 
যোগানন্দ দাস_-৮১। 


বন 


রজনীনাথ রায়-_-১* | 

রবান্্রকুষার বন্দোপাধায় ২৫, ১৬৪ । 
রবীন্দ্রনাথ ঠ[কুর--১*, ১২১ ১৫১ ১৮- 
১৯, ২৪) ৩০১ ৩৩, ৪১-৪৩১ ৪৫১ ৪৭, 
৫২১, ৮৭-৮৮) ৯১) ৯৩-৪) ৯9৭) ১০২) 
১০৫, ১০৭) ১০৭৯১ ১১৪১ 
১২১-২৪১ ১২৬-৩০১ ১৩৩, 
১৪৫) ১৫০-৫৫, 
১৬৮, 


১৫০১৬) ৩৩-৪, 


১১৮-১৯১ 
১৩৭৯-৪ ১, 
১৬১১ ১৬৫-৬৬, 
৯1৭-৭2) 
২০৯১ ২১৩১ ২১৬) 


১৭১, 
২০২) 
১৮. ২২৯১ ২৩৭-৩৭১) ২৪৪) ২৪৭) 
৭৫. ! 

রবীন্দ্রনাথ বন্দযোপ।ধ]ায় _ ১৪২, »৫৭, 
১৮২ | 

রবীন্দ্রনাথ মৈত্র-৪১ | 

বুবীন্দ্রলাল রায়-- ২৫, ১৬০ । 


১৭৫) ১৮৩ 


$ 


১৮০৮-৮৮৪ 


কল্লোলের কাল 


রবীন্দ্রলাল সেন__২৬) ১৯১। 

রমেশচন্দ্র দাস--২৫, ১৬৪ । 

রম্য! রলা_২৬) ৪৬, ৫৬ ৯৫) ১০৬, 
১৬৪-৭৯, ১৮১ । 

রাইচাদ বড়াল- ৫৫। 

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়--৬৭ | 
বাজশেখর বস্থ__২৫০ | 

রাধাকমল মুখোপাধ্যায় - ১২১। 
রাধাচরণ চক্রবতী__৯২, ১৬০) ১৬৮) 
১৭৪-৫, ৬, ৮-৯)১ ৮ | 

রাধারানী দেবী (দত্ত) ২৫, ৪১ 
১০৩, ১৭২১ ১৮০, ৯৮৪ ১৮৭-৮৮-৮৪ | 
বামকান্ত সামন্ত-_-২৫) ১৫৯ | 

রামকঞ্চ মুখোপাধ্যায়--১৪২, ১৬৯। 
রামচন্দ্র নাগ ৬৭ । 

রামতারণ বন্দ্যোপাধ্যায়--১৩। 

রামদ্দাস সেন_-৮০। 

রামনারায়ণ রায়-_-২৫, ১৬৪-৫ | 
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়-_-৩০১ ৩৩, ৪৫, 
৭৭) ৮১) ৯২১ ৯৪১ ১৭৩, ২৫ | 
রামেজ্্রনুন্দর ত্রিবেদী-_-৪৫ | 
রুজেন্দুকুম'র পাল-_২৪২। 

রেণু দাশগুধ--৮। 

রেগুভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়_২৬, 
১৬৭৪ ২৪১, ১৪৩-৪ | 
রেবত।কান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়--১* । 
ব্রেমণ্ট -২৬) ১৭৩। 


১৬২, 


ল 
ললিতকুম!র দৌঁ_ ৫২, ১৫৭। 
ল।লঙকুদশর বন্দ্যাপাধ্যায়--১৩১। 
ল[লতশোহন সেন--5৪ । 
লালা লাঞ্পত ব্বায়--৩৩। 
ল'লারাণী গঙ্গোপাধ্যায়---২৫, ১০৫ 
লেখ.রাজ সামন্ত দ্র. প্রেমেন্্র মিত্র 


নির্ঘন্ট__১ ২৫৯ 


শ শৈলেন হাজরা-_-১১৭ | 
শ ( জর্জ বান্নাড )_-৩*। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়--১২ । 
শচীন দেব বর্মণ--৫০ | 
শচীন্দ্রকুমার সাহা_-১১৬। র্‌ 
শচীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়_-২৫, ১৬৩ | সজন।কান্ত দ্রীস---৩০, ৩৮, ৪০-১, ৪৬- 
শচীন্দ্রনাথ মজুমদার__২৩৬ | ৭) ৭০) ৭৭, ৯৩, ১০৮-ন, ১৫৩, ২৪১, 
শচীক্জনাথ মুখোপাধ্যায়__ ২৪৫) ২৪৭ 
শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় _-৪৮ | সতীপ্রসাদ সেন ( গোরাবাবু )৩, ৭, 
শরতকুমারা চৌধুরাণী_-১০৭ ৰ ১৩-১, ১৩, ১৫-৭, ৪৩১, ৫০, ৬৩৪, ৬৭, 


শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়--৩০, ৩৩, ৪১-২, ৬৯) 9৫১ ৭৭, ৮৩, ৮৮, ১০৮ | 
৪৬) ৪৯০১ ১০৫) ১৩০১ ১৩৯১ ১৪১, সতীশচন্দ্র ঘটক-_৮২ । 
১৪৫, ২৪৪১ -৪৭। সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়_-১৫ | 
শশিভৃষণ পাল-_হ৫। (জ:) সত্য সেন-হ৫। 
শান্তা দেবী_-১১, ১৫, ২৫-৬, ২৮, সত্যরতন বহ১৬৭ 1 

১*৩, ১৬৩, ১৭০-৭৩) ১৭৫-৭৯, ১০১ পত্যনারায়ণ দাস__ 


শামস্থল নাহার__২৬। সতাভূষণ সেন__২৫। 

শাহ্দে স্থরাবদী-_-১২ | সত্যানন্দ রায়--২৮। 

শিবনাথ শাস্ত্রী-- ১৫, ৫২ ! সত্যেন্দ্কুমার গ্রপ্ত--২৬। 

শিবনাথ চক্রবর্তী ৮৪, ১০৬, ১৬১ | সত্যেন দাশ--৮৪, ১৬৪ | 

শিশিরকুমার দত্ত-_১৪ । সত্যেন্্কুমার বস্থ-_২৫১ ৬১। 

শিশির দাশগুপ্ত--১১, ১৫ | সত্যেজ্জনাথ দত্ত-_-১১, ১৫, ৩০১ ৩৩, 
শিশিরকুমার নিয়োগী-_-৬২ | ৮০১ ১৩৩। 

শ্রীচন্দ্র মজুমদার__৮* | সত্যেক্রনাথ বিশী-_৩৪ | 

প্রীশচন্দ্র পেন--১৫। সতোক্জনাথ বোস-_৮২। 
শেক্সপীয়র--১০৭ । সত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ২৫-৬) ১৬১ । 
শেলী-_-৩০, ৩৩, ১৩২ । সত্য্দ্রপ্রসাদ বস্্র--২৮ | 


শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়_২৫-২৬, ২৯,  সনৎ সেন_-৫২, ৮৪ । 


৩১, ৩৩) ২৮, ৪২) ৪৬, ৪৮১ ৫১-২১, সনখ্কুমার বোস__ 

৫৬, ৭২১ ৮৩১ ৮৫-৭১ ১:৫১ ১৩৯, সঞ্ধীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়_-৮ৎ | 

১৪২১ ১৪৭) ১৫৭, ১৫৯-৬৫ | সমরেন্দ্রনাথ রায়--১৫৪৯। 

শৈলবাল! ঘোষজায়--২৫) ৯২, ১৬৪ | সরলকুমার অধিকারী---২৬, ১৪৭ । 
শৈলবাল! সেন-_-১৬২ | সরলা দেবী-_৮* | 

শৈলেন্দ্ররু্ লাহা_২৪৮। সরোজকুমার রায়চৌধুরী --২৬, ৮৪-৫, 


শৈলেন্দ্রনাথ ভষ্টাচার্য-_২৫ ২৬, ১৫৯, ১০১। 
১৬১১ ১৬৫ । সরোজকুমারী দেবী--২৫, ১৫৫) ১৬০ | 


২৬ কল্লোপের কাল 

সরোজিনী নাইডু--৩*, ৩৩। স্থভাষচন্ত্র বন্থ_-৩৩। 

সাবিত্রীগ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়_-৬৫ | স্থতাষ মুখোপাধ্যায় 

সারদাচরণ রায়--২৪ | স্থরমা দেবী__২৫। 

সাবদারঞ্জন রায়--৫১। সথরুচিবালা চৌধুরাণী_.২৬, ১৪৭। 
পাত্বনা বসাক--১৫, ১৪৮-৯, ১৫১১ স্থরুচিবালা রায়__-২৫, ১০৫) ১৬৯ | 
১৬৩। স্থরেন বস্থ-_-৬৭-৮। 

সাযগল-_-৫০ | হরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়--২৪-৬, ৯১, 
সাত] দেবী--১১, ১৫, ১০৩, ১৬০ | ১৩৪, ১৬৩-৬। 

সুকুমার দাশগ্প-_ ৫, ৮, ১৫, ১৬. স্থরেশচন্দ্র ঘটক-_২৪ | 


৫৫ | 
মার রায় (চৌধুরী )- ৩, ৩৩ 
শুকুমার ভাছুড়ী--২৫-৬, ৮৪-৫) ১০৩, 
১০৮১ ১৪২৯ ১৫৪৯-৬৩ | 

স্থকুমার সেন_-৬৪১ ৭৮১ ১০৮ । 

স্থচারু দেবী-_-৫৫) ৬৫ । 

সথধাংস্ত চৌধুরী- ৩৪ । 

স্বধাংস্ত রায়চৌধুরী-_২৫, ১৬১ | 
স্বধীরকুমার চৌধুরী-_৫, ১৭, ২৪, ৭৫) 
১০৩) ১৪৪১ ১৫০১ ১৫৯-৬০) ১৬৯ | 
স্ববীরচন্দ্র নকার-_-১০৮। 

হুধাররঞ্চন গায়চৌধুরা_-১৬০। 
শধীন্দরিয় বন্দ্যোপাধ্যায়_ ২৬ | 
“ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ-_-১৪২১ ১৪৭, ১৪৯ । 
স্বনীতিকুমার চট্রোপাধ্যায়--১৫, ৪১, 
৮২ । 

সুনীতি দৌবী--২-৭১ ১*-১১ ১৪-৭১ 
২৪-৫), ৫২, ৮৮, ১৪) ১,৮৮০ ১৩২, 
১৫৫) ১৭-৮, ১৬০, ১৬২-৩। 
স্থনীলকুমার ধর-_ 

স্ুনির্মল বন্তু_-২৪, ১০৩ । 

স্থববিনয় রায়--১৫। 

স্থবোধ দাশগুপ্ত ২৫, ৮৩১ ৯৯; ১৯৩, 
১৪১১ ১৬২। 

স্থবোধ 


১৬-১। 
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বায়--১৪, ৫১, ৬৫, ৮৪, 


স্বরেশচন্দ্র চক্রবর্তী--২৪, ৩৭. ৪৭. 
৫৩) ৮৪, ১ ৮ 
স্থরেশচন্দ্র নন্দী--২৮ | 

স্থরেশ বন্দোপাধ্যায়-৮২। 
স্রেশচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়-৮০, ১৬২ | 
সথরেন্্রনাথ মজুমদার--২৫, ২৮। 
স্থরেশ মুখোপাধ্যায়_ ৮৪-৫, 
১৪৯ | 

সশাস্ত সেন--১৬২-৩। 
স্থশীলকুমার বীয়_ ১৫, ১৫৮ | 
স্থশীলকুমার রি--২৬। 

স্থষম। মুখোপাধ্যায় ২৫, ১৬২ । 
স্লেম! প্যাগেরলফ-_-২৮ | 
স্টেলা ত্রথমরিশ--৮১ ১১। 
সৈয়দউদ্দীন_-৭৪ । 

সোমনাথ সাহা_-৫, ২৫, ৮৩-৪১ ১৫৯- 
৬০, ১৬৪ | 

সৌমোন্দ্রনাথ ঠাকুর-- 

সৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়-_-২৪ | 
সৌরীন্ত্রমোহন মুখোপাধ্যায়_২৬, ৮*, 
৯২-৩, ১9২, ১৪৮ | 


১৩৯, 


হ 
হরপ্রসাদ শান্জী--৮ৎ | 
হরেশচন্ ভট্টাচার্ধ-_২৪* | 
হারীতরু্ণ দেব--৮২ | 


হাবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়--১৪ | 


হরিপদ গ্ুহ__-২৫। 

হরিপদ বহ্ৃ-_২৬১ ১৫৮-৯। 
হরিসতা বন্দ্যোপাধ্যায়-__২৫, ১৬২ 
হরিসাধন চট্রোপাধ্যায়-_২ ৭ | 
হরিহর চন্দ্র-_২৬১ ৮৩১ ১৫৯ । 
হুমাংশুগ্রভা শিকদাঁর--২৫ : 
হুধণ্কুমার বস্ু--১৬% | 


হুরণকুমার সান্াল--১১, ১৪ 


হীরেন্দ্রকুমার পন্থ---২৮ | 


হারেন্দ্নারায়ণ 


১৬৩ 


মআচাধ--১৫, 


নি্ঘ্ট-_১ ২৬১ 


হুমায়ুন কবির-_২৪, ৮৫) ১৪২ | 
হেম মুখাজি_-১১। 

হেমচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়- -৮০, ১৯৪] 
হেমচন্দ্র বাগচ.--১৪, ২৮, ৮৪, ১৭১ 
হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়-_-২৫ | 
হেমন্তকুমার সরকার - ৫১, ৮১,১৫৭ 
(হমলনা সরকার ১৫ 


হেমেক্বুম।র বাস--১৯৭, ১৮,৮০২ ৯১ 
১৮৪5৭-৮। 
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। পত্র-পত্রিক! ও প্রতিষ্ঠান নাম-সুচি ) 
অলকা---৫৫ | ধূমকেতৃ--৯৬। 
আনন্দবাজার পত্রিকা_৫৫-৫৬। নব বিধান ব্রাঙ্ষসমাজ-_-১৬,. 9৯, ৫৫. 
আর. এইচ. শ্রীমানী এও সম্দ-_-৩৪ | ৬৩, ৮৮। 
আর্ট পাবলিশিং হাউস-__-৫১ | নব্য ভারত-_-৬৪। 
ইণ্ডিয়ান আযসোসিয়েটেড পাবলিশিং নিউ আর্টিপ্টিক প্রেস--২০১। 


কোং লিঃ_-৭৬-৭৭। 

ইত্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস-_৬৪, ৭৬। 
ইত্ডিয়ান বুক ক্লাব--৫১। 

উত্তরা--৩৭, ৪৭। 

এমারেন্ড প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌-__-২০৬ । 

এস. বোস ফ্লোরিস্ট--১১ ৬৭-৬৯) ৭৩ | 
এস. রায় এণ্ড কোম্পানি -:১, ৫১ । 
কবিতা--৪৮, ১০৯ | 
কবিতাতবন--২২৭ । 

কর্পোরেশন কথা_৫৫। 

কল্লোল ক্লাব-_-৩৬। 

কল্লোল পাবলিশিং হাউস--৩৫, ৫ ১-৫৩, 
৬৪১ ৭৬, ৮২১ ৮৮-৮৯ | 

কাত্যায়নী বুক স্টল--১৯৫ | 
কৃষক--_৫৫-৫৬ | 

কোহিনূর প্রেস__-৩৫ | 

ক্যালকাটা প্রিন্টিং ওয়াকস--'৬ | 
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এগ সন্স--৬৪ । 
চতুষ্ল! সমিতি দ্র, ফোর আর্টস ক্লাব__ 
জাহ্বী-৮১। 

ডি. এম. লাইব্রেরী--৬৪, ১৯৫ । 
দিগন্ত--১০৮। 

দীপালি-__৫৫) ৫৮ | 

দেশ (সাহিতা সংখ্যা )-১৬; ১*ন, 
২৪০ | 


. দৈনিক মাতৃভূমি--৫৫ | 


নিউ থিয়েটাস--৫৪-৫৫১ ৫৭-৫৮। 
প্রবাসী --১৬-১৭, ২৩) ২৭-২৯, ৩১, 
৩৮, ৫৫, ৫৭১ ৬৪) ৬৯, ৭৭, ৮১১ ৯৪) 
৯৬, ৪৪, ১১৮ ১৫৬, ১৪৬ 
১০০১ ২০৩, ২২৩-২৫) ২৩১। 
প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনী--৩৭ | 
প্রেস আর্ট কোম্পানি__৫৩-৫৪ । 
ফেভারিট কেবিন--৮৩। 

ফোর আর্টস ক্লাব--১-১৬ ১৭, ৩৪, 
৪৯, ৫৭১ ৬৮, ৭৪১ ৯৭, ১০৮ । 
বঙ্গদর্শন-_ 

ব্রদ্দা এজেন্সী--৬২১ ৬৪১ ১৯৫, ১৯৭. 
২০১, ২০৩ | 

বন্ুমভী ( মাপিক )--৩১। 

বাণী প্রেস-_-৩৬। 

বাতায়ন--৫৫। 

বাসস্তিকাঁ_৯*। 

বিচিত্রা--১*২। 

বিজল|-_-৩৬৬, ৬১১ ৬৪ । 

বিশ্বভারতী গ্রস্থালয়--৫১। 

বিশ্বভারতী পত্রিকা-_-১০৭। 

ব্রা্মমিশন প্রেস--২*১। 

ব্রিটানিয়া প্রির্টিং ওয়ার্কস্‌ --৩৬। 
ব্রিটিশ ডোমিনিয়ন ফিল্মস্_-€৫৪, 
৫৭-৫৮। 

ভারতী-_-৬৯, ৮*১ ৯৪, ৯৬-৯৭, ১০৭। 


ট. ০৩১ 


নির্ঘণ্ট 


ভারতবর্ষ--৩১১ ৫৬, ৬৯) ৮১) ৯০, 


২০০) ২০৩ । 

মানডে ক্লাব--১১ ১৪ । 

মানসী, মানসী ও মর্মবাণী--৩৯, ৮", 
১৯৭। 

মোঙগলেম ভারত--৯৬। 

যমুনা-_৮১ | 

ষুগান্তর--৫৬। 

লহবরী প্রেস__ 


২৬৩ 


শনিবারের চিঠি--৩৮, ৩৯-৪১, ৮১ | 
শিশির পাবপিশিং হাউস_-৭৫। 

শ্রীপুর লাইব্রেরি--১৪৫। 

সচিত্র ভারত-৫৫। 

স্বুজপত্র--১৮, ৮১, ৮৯, ১০৮, 
/৯0৮21)06--৫৫ | 
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